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নিবেদন 


মানুষের চিন্তাভাবনীর ইতিহাসই মান্ধষের সত্যিকার ইতভিহাঁস। যেদ্দিন মানুষ 
ভাবতে স্থরু করল, সেদিন থেকেই জীবজগতে তাঁর বিশিষ্ট স্থান। প্রাণী হিলাবে 
মান্থষের অনেক ছূর্বলতা,_-তার দৃষ্টিশক্তি, শ্রবণণক্তি, গতিশক্কতি অন্যান্য জন্তর 
তুলনায় ক্ষীণ, শারীরিক শক্তি-সামর্যেও তার স্থান উচ্চে নয়, কিন্তু এত দুর্বলত। 
সত্বেও বুদ্ধির উতকর্ষে এবং পরম্পরের সঙ্গে সহযোগিতার ফলে মানুষ সমস্ত গ্রাণী- 
জগতকে নিজের আয়ত্তে এনেছে । মানুষ যেভাবে পরস্পরের সঙ্গে মহযোগিতা৷ 
করে, প্রাণীরাজোর অন্য কোন স্তরে তাঁর তুলনা মেলে না। ভাষার মাধ্যমে 
সে সহযোগিত। ভিন্ন মান্টষ বাঁচতেই পারত না, কিন্তু সে সহযোগিতার মূলেও 
মান্গষেব বুদ্ধিবৃত্তি ও চিন্তাশক্তি কাঁধকরী। বুদ্ধিশক্তির দ্বারা কেবল প্রাণী- 
জগতকে নয়, প্রকৃতির শক্তিকেও মানুষ নিয়ন্ত্রণ করে নিজের কাঁজে লাগাতে 
চায়, এবং তাঁর সে উদ্দেশ্য বহুল পরিমাণে সফলও হয়েছে । 

মানুষ হিসাবে আবির্ভাবের সঙ্গেই তাই মান্ষের চিন্তার সুরু । জীবনের 
নিতানৈমিত্তিক ও প্রতাক্ষ প্রয়ৌজন গ্রলি মেটাবাঁর জন্যই হয়তো মানুষ প্রথম 
ভাবতে সুরু করেছিল, কিন্তু সে ভাবনা বর্তমান ও সাক্ষাৎ অভিজ্ঞতার মধ্যে 
আবদ্ধ থাকেনি । প্রথম থেকেই মাঁচুষ অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা করতে স্থুরু 
করেছে, অতীতের স্থৃতি ও ভবিষ্ঠতের কল্পনাকে প্রতিদিনের অভিজ্ঞতার সঙ্গে 
সংযোৌগ করে জ্ঞানের সাধারণ ক্রত্রের সন্ধান করেছে। অসংখ্য ঘটনার অনন্ত 
বৈচিত্র্যের মধ্যে এক্স্থাপনের জন্যই হয়তে। ধারণার উদ্ভব, কিন্তু উদ্ৃত হবার 
সঙ্গে সঙ্গেই ধাঁরণ। অভিজ্ঞতা-নিরপেক্ষ সতোর সন্ধান দিতে স্থরু করেছে। শুধু 
তাই নয়, জীবনের দৈনন্দিন প্রয়োজন মেটাবার সঙ্গে সঙ্গেই মানুষের মনে 
নিজের জন্ম, মৃত্যু, অদৃষ্টের বিচিত্র বিলাস ও বিশ্বজগতের সত্ত। ও সতা নিয়ে প্রশ্ন 
জেগেছে । সে সম্বন্ধে মানুষের চিন্তাধার। স্থুসংবদ্ধ হতে হয়তো হাজার হাজার 
বছর লেগেছে, কিন্তু বিম্ময় ও জিজ্ঞাসায় মানবজীবনের উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গেই এ 
সমন্ত প্রশ্নের উদয়ে দর্শনের জন্ম । 

মাঃষের অভিজ্ঞতার কেন্ত্রস্থলে তাই দর্শনের অভিব্ক্তি। সঙ্ঞানে হোক, 
অজ্জানে হোক, মাঁনবগোষ্ঠীর প্রতোকটি বোধশক্তিমান ব্যক্তিই তাই দার্শনিক। 


প্রাচা ও পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহ।স 

কেন জন্ম হ'ল, জীবনের উদ্দেশ্ত কি, ঘটনাপ্রবাহের তাৎপধ কি--এ সমস্ত প্রশ্ন 
মাছ্ষ কোনদিনই এড়াতে পারেনা । শুধু তাই নয়, দৃশ্যমান ম্পর্শমান জগতের যে 
বিচিত্র প্রকাশ, তার মধ্যে অগণিত নঙ্গতি অসঙ্গতি প্রত্যেকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ 
করে। সে সম্বন্ধে যেদিন মানুষ ভাবতে স্থরু করল, সেদিনই দর্শনের গোড়াপত্তন । 
সে চিন্াধারাকে যদি সংহত ও স্সংবদ্ধ না করি, তবে আমাদের চিন্তায় বাঁরে 
বারে তুল হবে। সংহত ও স্সংবদ্ধ করবার চেষ্টা করলেও বহৃক্ষেত্রে তবু ভূল 
হবে, কিন্তু এ সমস্ত বিষয়ে চিন্তা ন। করে থাকাও মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। 
স্থির প্রথম দিন থেকেই মা্ষ এসব বিষয়ে চিন্তা করেছে এবং তাই মানুষের 
আঁবি9ভাীবের সঙ্গে সঙ্গেই দর্শনেরও আবির্ভাব । 

পৃথিবীর প্রত্যেক দেশ এবং প্রত্যেক যুগেই মান্তধ দর্শনের সমস্ত নিয়ে বিচার 
করেছে। ব্যক্তি এবং জাতির বৈশিষ্ট্য এবং অভিজ্ঞতার বৈচিত্র্যে সে চিন্তাধারায়ও 
প্রচুর বৈচিত্র্যের পরিচয় মেলে। অতীতে অনেক সময়ই এক দেশের দর্শন চিস্তাঁর 
সঙ্গে অন্য দেশের দাঁশনিকদের পরিচয় ছিল মা। তাই বহু ক্ষেত্রে বিভিন্ন দেশের 
বিভিন্ন দ্রার্শনিকের একই ধরণের সিদ্ধান্ত, একই ধরণের ভাঁবন। এবং একই 
ধরণের তুলের পরিচয় মেলে। যদ্দি পৃথিবীর দর্শন-চিন্তার সমগ্রক্প সকলের 
সন্গুথে উপস্থিত কর! যায়, তনে তাতে প্রত্যেকেরই লাভ, এবং প্রত্যেকের 
দর্শন-চিন্তায়ই তাতে নতুন গভীরতা, নতুন শক্তি ও বেগ আবে । 

বিজ্ঞানের সঙ্গে দর্শনের একটি বড় পার্থক্য এই যে, বিজ্ঞানের ইতিহাসে যে 
ধরণের প্রগতির পরিচয় মেলে, দর্শনে তা মেলে না। অতীতের বিজ্ঞানের ভিত্তিতেই 
আঙঞ্কার বিজ্ঞানের বিকাশ, কিন্তু বিজ্ঞানের আধুনিক সিদ্ধান্ত বহুক্ষেত্রেই অতীতের 
সিদ্ধান্তকে অস্বীকার করে। শুধু তাই নয়, অতীতের যে সমস্ত সিদ্ধান্ত আজ 
্রীন্ত বলে গণিত, আধুনিককাঁলে বিজ্ঞানের ছাত্র তাকে অনেকখানি উপেক্ষাও 
করতে পারে। দর্শনের ক্ষেত্রে কিন্তু তা সম্ভব নয়। আজ যে লব সিদ্ধান্তকে 
আমর! ভুল মনে করি তাঁকেও পুরোপুরিভাবে দর্শন অগ্রাহ করতে পারে না। 
তাদ্দের অন্থীকার করলে বর্তমানকে বোঝাঁও কঠিন হয়ে দাড়ায়। তা ছাড়া কাঁল 
যা ঠিক মনে হয়েছিল, আজ হয়তে। তাকে ভুল ভাবছি. কিন্ত আগামীকাল আবার 
সেই বিগতকালের স্থত্রকেই নতুন করে মানার পাল। আপবে । দর্শমে এরকম পরিণতি 
বাঁর বার দেখা গেছে । অতীতের পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমানের বিচার এবং বর্তমানের 
পরিপ্রেক্ষিতে অতীতের বিচার করাই দর্শনের সাধন|। হেগেল দর্শনের ইতিহাঁসকেই 
দর্শন বলেছিলেন। সে কথা সম্পূর্ণ না মানলেও একথা কিন্তু মানতেই হবে যে, 
দর্শনের ইতিহাসকে বাদ দিয়ে দর্শন অধ্যয়ন সম্ভব নয়। 

আ! 


নিবেদন 

জীবনের প্রতি ক্ষেত্রেই মান্থষের ভূববুনু। মান্ষের ক্রিয়া-কাঁ্ধকে প্রভাবিত করে। 
দর্শন-চিত্তা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সজাগ বা অবহিত না হলেও দেখকাঁলের চিন্তাধারার 
প্রভাব ব্যক্তি বা গো্ী এড়াতে পারে না, তাই প্রত্যক্ষভাবে না হলেও পরোক্ষভাঁবে 
মান্ষের ইতিহাসে দর্শনের প্রভাব স্থগভীর। বিভিন্ন যুগে, বিভিন্ন দেশে যে 
বিভিন্ন জীবন-দর্শনের বিকাশ, বর্তমান যুগে মান্তষের পক্ষে তার পরিচয় আরে! 
প্রয়োজনীয় । বিজ্ঞান ও টেকনিকের অগ্রগতিতে পৃথিবী আজ একস্থত্রে বাধা, তাই 
যে কোন দেশে যা ঘটে, মানুষ য| ভাবে, সমস্থ দেশেই তার প্রভাব পড়ে । 
পৃথিবীর দর্শন-চিন্তার সঙ্গে পরিচয় তাই আজ প্রত্যেক শিক্ষিত মানবের কর্তব্য 
সমগ্র পুথিবীর এঁক্যের কথা মানুষের দর্শন-চিন্তাফ বহুদিন হ'ল ধর দিয়েছে, 
কিন্তু ত। সত্বেও সমগ্র পৃথিবীর দর্শন-চিস্তার ইতিহাস রচনার কাজ আজও 
বেশীদূর এগোয় নি। ইউরোপে যে সমন্ত দর্শনের ইতিহাস প্রচলিত, ইউরোপ 
ভূখণ্ডের চিন্তার পরিচয় দিয়েই তাঁরা তৃপ্ত । প্রথম যুগের গ্রীক দার্শনিকদের 
চিন্তার উপর প্রাচ্য চিন্তাধারার প্রভাব রয়েছে, একথা স্বীকার করেও 
ইউরোপীয় দর্শনের ইতিহাস ভারতীয়, মিসরী বা চীন দর্শনের কোঁন বিবরণ 
দেয় নি। স্বতন্ত্ভাবে ভারতবর্ষের দর্শনের ইতিহাসও অনেক রচিত হয়েছে, 
কিন্তু সে ইতিহাসে পাশ্চাতাদর্শন, চীনদর্শন বা] আরবদর্শনের কোন বিবরণ নাই । 
স্বতন্ত্রভীবে বিভিন্ন দেশের দর্শনের ইতিহাস হয়তে। অনেক মিলবে-_তাঁদের 
মধ্যে বহু শ্রেষ্ঠ মনীষীর রচিত শ্রেষ্ঠ পুস্তকও রয়েছে কিন্তু বিশ্ব-শনের ইতিহাস 
রচনার চেষ্টা বড় একট] হয়নি । 

১৯৭৮ সালে সর্বভারতীয় শিক্ষা সম্মেলনের উদ্বোধন বক্তৃতায় মওলানা আবুল 
কালাম আজাদ: প্রস্তাব করেন যে. ভারত সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় সর্দেশ ও 
সর্বকালের দর্শন-চিস্তীর ইতিহাস রচিত হোক । বোধ হয় পৃথিবীর অন্ত কোন 
দেশে এ ধরণের প্রস্তাব সরকারের তরফ থেকে আমত না। এ কথাঁও বোধ হয় 
ঠিক যে মওলান। আজাদের মতন দর্শনবিজ্ঞান অনুরাগী ও স্পপ্ডিত মন্ত্রীর পক্ষেই 
এরকম প্রস্তাব করা সম্ভব হয়েছিল। তিনি মনে-প্রাণে বিশ্বাস করতেন ষে 
বিভিন্ন চিন্তাধারা, সংস্কৃতি ও সভ্যতার সমবাঁয়ে ভারতবর্ষে যে বিচিত্র মানবসমাজ 
গড়ে উঠেছে, তার মধ্যে ভবিষ্যৎ পৃথিবীর বিশ্ব-সমাজের পুবাভাস মেলে । 
ভারতবর্ষের প্রাঙ্গণে পূর্ব ও পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণ এসে মিলেছে। বহু জাতি, 
বহু ধর্ম, বহু ভাষার পারস্পরিক সহযোগিতায় এখাঁনে বিবিধের মধ্যে মহান্‌ 
মিলন রচিত হয়েছে। ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে ঠিকভাবে বুঝতে হলে 
পৃথিবীর সমস্ত সভ্যতা ও সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচয় প্রয়ৌজন। ভারতীয় দর্শনের 
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প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনে ইতিহাস 

বৈচিত্র্য ও বহুমুখিনতার মধ্যে পৃথিবীর মান্থষের চিন্তাধারার এম্চর্য ও প্রাচূর্ষের 
পরিচয় মিলবে, এ বিষয়ে মওলানা! আজাদের মনে কোন সন্দেহ ছিল ন1। 

মণলান! আজার্দের অন্ষপ্রেরণায় পূর্ব ও পাশ্চাত্য দর্শনের এ ইতিহাস রচন! 
স্থুরু হয়। অধ্যাপক সর্বেপলী রাঁধারুফণন্‌ অধ্যাপক আরদেশিব ওয়াঁদিয়া, অধ্যাপক 
ধীরেন্্রমোহন দত্ত ও বর্তমান লেখককে নিয়ে ষে সম্পাদকমণ্ডলী গঠিত হয়, প্রায় 
যাঁটজন খ্যাতনামা পণ্ডিতের সহায়তায় সেই মণ্ডলী সমস্ত পৃথিবীর দর্শনের এই 
ইতিহাম সংকলিত করেন। বিভিন্ন দেশ ও যুগের দর্শনের এরকম সমাবেশ 
পৃরে বোধ হয় কোনদিন হয়নি--পেদিক থেকে এ গ্রন্থখানি বিশ্ব-দর্শনের প্রথম 
ইতিহাঁস বলে দাবী করতে পারে। সম্পাদকমণ্ডলীর বিশ্বাস যে, মানবায্মার 
অন্তনিহিত এক্য এ গ্রন্থে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। বহিঃপৃথিবীর স্বরূপ নিয়ে 
আলোচন। হয়তো পাশ্চাত্য দর্শনে খাঁনিকট। বেশী. হয়তো ভারতীয় দর্শনে মমস্তত 
ও পরাবিগ্ঠার প্রতি অন্ররাঁগ প্রবলতর, চীনদেশের চিন্তাধারায় হয়তো সামাজিক 
সমস্যার প্রশ্ন নিয়েই বেশী আলোচনা, বিভিন্ন যুগ ও বিভিন্ন দেশের দর্শনে এ 
ধরণের বিভিন্ন সমস্তাঁর প্রতি মনোনিবেশে তক্দাৎ হতে পারে, কিন্ত মানবচিত্তের 
মূল সমশ্তাগচলির পরিচয় দর্শনের এ সমস্ত ক্ষেত্রেই মিলবে। বর্তমানে পাশ্চাত্য 
দেশে এবং খানিকটা পরিমাণে ভারতবনধেও ভাষাগত নিশ্সেষণ ব। ন্াঁয় শান্তর প্রশ্ন 
নিয়ে অতিরিক্ত বাড়াঁবাঁড়ি। সম্পাদকমণ্ডলীর বিশ্বাস যে, বিভিন্ন যুগের বিভিন্ন 
সভ্যতার চিন্তাধারার সঙ্গে পরিচয়ের ফলে বর্তমান যুগের এ সংকীর্ণতাও হয়তে। 
খানিকট। কাঁটবে, এবং দর্শনের মহত্তর সমস্য] নিয়ে নতুন করে আলোচন। শুরু হবে। 

ইংরেজীতে গ্রন্থখানি ১৯৫২ সালে প্রকাশিত হয়। এক অর্থে পৃথিবীর 
দর্শন-সাহিত্যে গন্থথানিকে স্বাধীন ভারতের প্রথম অবদান বলা চলে এবং প্রথম 
থেকেই পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে স্ুধীবুন্দ বইখানির সাদর অভ্যর্থনা করেন । বিভিন্ন 
দেশ ও জাতির পরস্পরের পরিচয়ের জন্ত রচিত এ গ্রন্থ ভারতবর্ষের বিভিন্ন 
অঞ্চল ও বিভিন্ন ভাষাভাষীর পারস্পব্রিক' পরিচয়েও সাহাঁষা করবে, এ আশা 
প্রথম থেকেই আমাদের ছিল। প্রথম থেকেই তাঁই উদ্দেশ্য ছিল যে বিভিন্ন 
ভারতীয় ভাষায় গ্রস্থথানিব অন্তবাঁদ হোক, এবং সেই উদ্দেশ্য অনুযায়ী আঁজ 
বাওলাভাষায় এ অন্থবাদ প্রকাশিত হোল। 

ধাদের সাহায্য ভিন্ন এ অনুবাদ প্রকাশ করা সম্ভব হ'ত না, তাদের সকলকেই 
আমার আন্তরিক অভিনন্দন জানাই । বাঙল! গ্রস্থথাঁনির জন্য যে সম্পাদক- 
মণ্ডলী গঠিত হয়েছিল, তাদের মধ্যে সকলেই এবং বিশেষ করে শ্রীঅমিয়কুমার 
মজুমদার, শ্রীচন্দ্রোদ্য় ভট্টাচার্য এবং শ্রীকল্যাণচন্দ্র গুণ গ্রন্থখাঁনির প্রকাশের 
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নিবেদন 

ব্যাপারে যে ভাবে খেটেছেন, তা সত্যই প্রশংসনীয় । শ্রীবিশু মুখোঁপাধ্য!য়ও গ্রস্থখানির 
অনুবাদ ও প্রকাঁশের কাঁজে যথেষ্ট সহায়তা করেছেন । প্রকাশক এম, সি, সরকার 
এগু সন্স-এর শ্রীস্বধীরচন্ত্র সরকার মহাশয় এগিয়ে না আসলে বইখানি প্রকাশ 
এত সহজে হোত না । ভারত সরকার কেবলমাত্র মূল গ্রন্থ সংকলনে নয়, বাঁউল! 
অনুবাদের জন্তও নান! ভাবে সাহাধ্য করেছেন। ভারত সরকার এবং বাঁঙল। 
সরকারের আধিক সহায়তার ফলে গ্রস্থখানির দাম কমানো সম্ভব হয়েছে । আশ। 
করি যে, তাঁর ফলে স্কুল, কলেজ, লাইব্রেরী ছাড়াও দর্শন-অন্ররাঁগী পাঠক বইখাঁনি 
ব্যবহার করতে পারবেন । 

পূর্বেই বলেছি যে ইংরেজী বা অন্য কোন ইউরোপীয় ভাষাঁয়ও বিশ-দর্শনের 
এ ধরণের ইতিহাঁস পূর্বে রচিত হয়নি । বিভিন্ন ভারতীয় ভাঁষায় আজকাল দর্শন 
আলোচনা বা দর্শন রচনার পরিচয় আরো কম মেলে। মেদিক থেকেও 
ভারতীয় ভাষায় এ ধরণের বইয়ের অন্থবাঁদ যে কত দরকার, সে সম্বদ্ধে আলোচনা 
নিম্রয়োজন। স্বাধীন ভারতবর্ষ গণতাস্থ্বিক বাষ্্রূপ বরণ করে নিয়েছে । শিক্ষিত 
এবং চিন্তাশীল জনসাধারণের সহযোগিতা ভিন্ন গণতন্ব কি করে সার্থক হবে? 
নিজের মাতৃভাষার মাধ্যম ভিন্ন অন্য কোঁন উপায়ে দেশের জনসাধারণ পৃথিবীর 
জ্ঞানভাঁগাঁর থেকে মনের খোরাক সংগ্রহ করতে পাবে না। তাই প্রত্যেক 
ভারতীয় ভাঁষাঁয়ই সমস্ত পৃথিবীর জ্ঞানভাঁগার প্রকাশিত মন! করতে পারলে 
ভারতীয় জনসাধারণের প্রতি অবিচার করা হবে। নান] ক্ষেত্রে বিভিন্ন ভারতীয় 
ভাষায় আজও সমৃদ্ধ সাহিত্যের অভাব । আমার বিশ্বাস যে প্রত্যেক ইংরেজী- 
শিক্ষিত ভারতবাসী যদি নিজের মাতৃভাষাঁয় বিদেশী ভাঁষালন্ধ জ্ঞানের পরিচয় 
দিতে চেষ্ট! করেন, তবে পীচ-ছয় বং্সরের মধ্যেই ভারতীয় বিভিন্ন ভাঁষ! বততমান 
যুগোপযোগী সাহিত্যে সমৃদ্ধ হয়ে উঠবে। বর্তমান গ্রস্থখীনি যদি বিশ্বের দর্শন- 
চিন্তার বিপুল এশ্বব সম্বন্ধে বাঁঙীলী পাঠককে সচেতন করে তুলতে পারে, সেই 
এশ্খধের প্রতি বাঁঙীলী পাঠকের মনে কৌতৃহল ও আগ্রহ জাগায়, তবেই আমাদের 
সমস্ত পরিশ্রম সার্থক মনে করব। 


হুমায়ুন কবির 
২২ আগষ্ট, ১৯৫৯ | 


ভূমিকা 
( মূল ইংরেজী সংস্করণের ) 


ভারত সরকারের আন্ুকুল্যে একখানি দর্শনের ইতিহাস প্রণয়ন করিবার প্রস্তাব 
সর্বপ্রথম ভারতের শিক্ষামন্ত্রী মাননীয় মওলানা আবুল কালাম আজাদ উাপন 
করেন। পৃথিবীর বিভিন্ন সভ্যতা! ও সংস্কৃতির মধ্যে মান্ঠষের চিন্তাধারার বিকাশ 
কি ভাবে ঘটিয়াছে তাহার যথাষথ চিত্র এই দর্শনের ইতিহাসে প্রতিফলিত হইবে, 
ইহাই ছিল মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর অভিপ্রাঁয়। ১৯৪৮ সালে অনুষ্ঠিত নিখিল ভাঁরত 
শিক্ষা-সম্মেলনের উদ্বোধন প্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছিলেন যে, ইউরোপে “সাধারণ 
দর্শনের ইতিহাস ও গ্রীক দর্শন হইতে স্থরু করিয়া আধুনিক ইউরোপীয় দর্শনে শেষ 
হয়; ভারত ও চীনদেশের চিন্তারারাঁকে এই ইতিহাস কোন মতে স্পর্শ করে মাত্র। 
ভাঁরতবর্ষের বিভিন্ন বিশ্ববিষ্ালয়গুলিতে এই জাতীয় দর্শনের ইতিহাসেরই এতকাল 
পঠন-পাঠন হইতেছে । কিন্ত আমার বিশ্বাস, আপনারা অবশ্ঠই স্বীকার করিবেন 
যে, এই জাতীয় দর্শনের ইতিহাসে পৃথিবীর দার্শনিক চিন্তাধারার বিকাশ সম্যক্‌ 
প্রতিফলিত হয় নাই। তত্ববিদ্যা ও দর্শনের ক্ষেত্রে ভারতীয় মনীষীদের প্রকুষ্ 
অবদানের কথ! আজ কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না। একথ! অবশ্য সত্য 
যে, সম্প্রতি ভারতীয় বিগবিগ্ালয়গুলিতে ভারতীয় দর্শন পাঠ্য-বিষয়ের অন্তভূক্তি 
হইর়াছে, কিন্তু তবুও একথ| স্বীকার করিতে হইবে যে, পৃথিবীর দর্শনের ইতিহাসে 
ভারতীয় দর্শন তাহার যোগ্য স্থান পায় নাই।” 

মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ১৯৪৮-১৯ সালের বাজেট-বিতককাঁলে তাহার এই ধারণা 
আরও বিশদভাবে প্রকাশ করিয়। বলিয়াছিলেন-_- 

“মাননীয় সদস্তের অবশ্ঠই অবগত আছেন যে, ভারতীয় দর্শন মানবসভাতার 
অন্যতম গর্বের সম্পদ । আমাদের কলেজ-পাঠ্া দর্শনের ইতিহাসে ভারতীয় দর্শন অবশ্য 
এক অখ্যাত কোণে স্থান পাইয়াছে। দশনশাপ্রকে ষথার্থ পরিপ্রেক্ষিতে বুঝিতে হইলে 
প্রাচীন গ্রীন ও বর্তমান ইউরোপে দার্শনিক চিস্তার যে বিকাশ ঘটিয়াছে তাহ। 
এবং সেই সঙ্গে দার্শনিক চিন্তায় ভারতের দাঁন সম্বন্ধে প্রত্যেক ছাত্রের সমাক জ্ঞান 
লাভ করিতে হইবে। ডক্টর রাধাকুষ্ণনৃকে সভাপতি করিয়! প্রসিদ্ধ দাঁশনিকদের একটি 
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পরিষদ গঠন করিবার প্রস্তাব আমি উত্থাপন করিতেছি । এই পরিষদের কাজ হইবে 
এমন একখানি দর্শনের ইতিহাস রচনা করা, যাহাতে পূর্ববণিত বিষয়গুলির উপর 
যথাযথ গুরুত্ব দেওয়া হইবে ।” 

উদ্ধৃত বিবৃতি অন্থসরণে সভাঁপতি ডক্টর রাঁধাকৃষ্ণন্‌ এবং অধ্যাপক এ. আর. 
ওয়াদিয়া, ডি. এম্‌. দত্ত ও হুমায়ুন কবিরকে লইয়া একটি পরিষদ গঠন করা-হয় । 
এই পরিষদ পূর্বোক্ত পরিকল্পনা অন্ুপারে একখানি গ্রন্থ প্রকাঁশের উদ্দেশ্টে 
সম্পাদকমণ্ডলী হিসাবে কাজ করে। পৃথিবীর সকল দেখের দাশনিক চিন্তার 
বিকাশ, বিশেষ করিয়া ভারতে দর্শনের বিকাশকে অবলম্বন করিয়। এই গ্রন্থ রচন। 
করিতে হইবে ইহাই ছিল সম্পাদকমণ্ডলীর উদ্দেশ্ঠ । 

সৌভাগ্যবশত: আমর! ষাট জন পণ্ডিতের সাগ্রহ এবং অকু& সহযোগিতা লাভ 
করিয়াছি, ধাহার৷ তাঁহাদের বিশেষভাবে অধীত বিষয় অবলম্বন করিয়া উক্ত গ্রন্থে 
প্রবন্ধীবলী প্রকাশিত করিয়াছেন। লেখকদের অধিকাংশ ভারতীয় হইলেও 
আমর! চীন, জাপান ও ইউরোপের পণ্ডিতগণকে আহ্বান জানাইতে দ্বিধা করি 
নাই। এই গ্রন্থের সকল লেখকদের প্রতি তাহাদের মুল্যবান সাহায্যের জন্য আমরা 
কৃতজ্ঞ। যদিও সম্পাদ্কগণ লেখক নির্বাচন ও বিষয়বস্ত নির্ধারণ করিয়! দিয়াছিলেন, 
তথাপি লেখকদের বিষয়বস্ত পরিবেখনে যথেষ্ট স্বাধীনতা ছিল। এই জাতীয় 
বহু লেখকদের মমবেত প্রচেষ্টার মধ্যে যে গুরুতর ত্রটি থাকিয়া যাঁয় সে শঙগন্ধে 
সম্পাদকগণ অবশ্য অবহিত আছেন। তথাপি তাহার! সমগ্র প্রচেষ্টার মধ্যে একটি 
উদ্দেশ্ঠগত এক্য সম্পাদন করিবার চেষ্ট। করিয়াছেন । 

দর্শনশাস্ত্ব প্রগতিশীল বিজ্ঞানের মত নয়--যে বিজ্ঞানের ইতিহাস তাহার স্বল্প 
আলোক প্রারঞ্থ অতীতের মধ্যে নিহিত। বিজ্ঞানের প্রগতি বহি্াগতিক ও পরিমাঁপ- 
যোগ্য শাক্ষ্যপ্রমাণের উপর নিউর করে। দর্শনশান্মে বিচারের জন্য যে প্রমাণাদি 
ব্যবহার কর] হয়, তাহার বাহা প্রমাণ নহে বলিয়া অবশ্ত দর্শনের দৃষ্টিভঙ্গী কিছু 
কম বৈজ্ঞানিক নহে। তাত্বিক ও ব্যবহারিক বিজ্ঞানের উন্নতি সত্বেও একথা 
আমর। জোর করিয়। বলিতে পরি না যে, অতীতের চিস্তানায়কদের তুলনায় আমাদের 
দার্শনিক অন্তদূ্টি গভীরতর। কাহারও কাহারও মতে বুদ্ধ ও প্রেটোর যুগে 
দার্শনিক চিন্তার যে গভীরত। দেখা গিয়াছিল বর্তমাঁন যুগেব দার্শনিক চিস্ত। তাহার 
তুলনায় অনেক কম পরিপক্কতা ও পূর্ণতা লাভ করিয়াছে। সে যাহাই হউক, 
দর্শনের ইতিহাসের সম্যক জ্ঞান ন। থাকিলে কেহই দর্শন শাস্ত্রের স্থগভীর আলোচন! 
করিতে সমর্থ হন ন।। মোহমুক্ত মন লইয়। স্বাধীনভ।বে দর্শন আলোচন। করার 
যে মুল্য, দর্শনের ইতিহাসের অবশ্য সে মুল্য নয়। তথাপি ইহা দর্শনশাস্ত্রের 
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আলোচনাকে বোধগম্য ও ফলপ্রদ করিবার জন্য একটি কাঠামে। রচনা করিয়! 
থাকে । 

দার্শনিক চিন্তার অগ্রগতি বৈজ্ঞানিক জ্ঞানবৃদ্ধির মত নয়। উভয়ের মধ্যে 
গুণগত পার্থক্য রহিয়াছে । বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে জ্ঞানের সীম। নিরিষ্ট তথ্/র সাহায্যে 
বুদ্ধি পাইয়াছে; দর্শনের ক্ষেত্রে জ্ঞানের পরিমাঁণগত বৃদ্ধি হয় নাই, স্বাভাবিক 
উন্নয়ন ঘটিয়াছে। অতীতের দার্শনিক চিস্তাধারার সঙ্গে বর্তমান চিন্তাধারার 
যথেষ্ট মিল রহিয়াছে, কিন্ত আজ আমরা দেই চিন্তাঁধারঠকে নৃতন দৃষ্টি ভঙ্গীতে, নৃতন 
গভীরত। ও সুক্মতা সঙ্গে উপলদ্ধি করিয়। থাকি । 

বর্তমান গ্রন্থে বিভিন্ন দেশের এবং বিভিন্ন বুগের দর্শনকে এক হত্রে গ্রথিত করা৷ 
হইয়াছে ; ইহার ফলে বিদগ্ধ পাঠক মীনব সমাজে দার্শনিক দৃষ্টির বিভিন্ন ও বিচিত্র 
প্রকাশকে তুলন। করিতে পাঁরিবেন। এই দিক হইতে বর্তমান গ্রন্থকে পথপ্রদর্শক 
বলা যাইতে পারে । ইহা হয়ত উন্নততর আন্তর্জাতিক বোঁধ জাগ্রত করিতে সমর্থ 
হইবে এবং ভৌগোলিক ও জাতিগত বাঁদা অতিক্রম করিয়। মাঁনব-আকাজ্ষার 
মধ্যে যে এক্য বিরাজ করিতেছে তাহার পরিচয় দিতে পারিবে । বিভিন্ন যুগের 
চিন্তার মধ্যে যে পার্থক্য দেখ| যায় তাহ! শুধু নিষয়বস্তব উপর গুরুত্ব প্রয়োগ 
ব্যাপারে। পাশ্চাত্য দর্শন যেমন বহিজগতের ম্বভাঁবের উপর অত্যধিক গররুত্ব আরোপ 
করে, ভারতীয় দর্শন, বিশেষতঃ হিন্দু ও বৌদ্ধ দর্শন, তেমনি মনস্তত্ব ও তত্ববিদ্যার 
উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করে। চীন দেশের চিন্তাধারার মধ্যে আবাঁর 
সামাজিক সমশ্ত। আলোচনার দিকে বেশী প্রবণতা দেখ। যায় । 

চিন্তাজগতের যে বূপ-বেখা এই এন্থে বণিত হইয়াছে তাহা পাঠক-চিত্বকে 
আনন্দ দান করিতে পারিবে বাপয়। আশা করি, কারণ বতমান যুগে কোন কোন 
দেশে দর্শনের লীমারেখ। সঙ্্ঈচিত হইয়! আপিয়াছে এবং ইহ। শুধু তাত্বিক ও ভাষাগত 
বিশ্লেষণে পধবমসিত হইয়াছে । 

যদিও সকল দেশের দাঁণনিক চিন্তার প্রধান ধারাকে আমর এই গ্রন্থে পরিবেশন 
করিয়াছি, তবুও এই ব্যাপারে আমর! সম্পূর্ণতা লাভ করিয়াছি এমন বলিতে 
পারি না। এই প্রকার বিমিশ্র-গ্রস্থে একজাতীয় মাঁন রক্ষা করা স্থকঠিন। 
লেখকদের ব্যক্তিগত অভিরূচি ও পক্ষপাতের প্রতি আমাদিগকে লক্ষ্য রাখিতে 
হইয়াছে । শব্দের বানানের বিষয়ে, আমরা একজাতীয় মান বজায় রাখিবার চেষ্টা 
করিয়াছি । 

বিভিন্ন জাঁতির সংস্কৃতি ও এঁতিহোর মধ্যে যে দার্শনিক মত গড়িয়া উঠিয়াছে 
তাহাদের তুলনা করা খুব সহজ কাজ নহে। এক মতবার্দে যে ভাব, ধারণ। বা 

এ 


প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস 

পারিভাষিক শব্দ ব্যবহার করা হইয়াছে, অন্ত মতে তাহাদের ঠিক প্রতিশব্দ খুঁজিয়া 
পাওয়া কঠিন। উদাহরণন্বরূপ, হিন্দু দর্শনে ব্যবহৃত 'আত্মা” ও “মায়” শব্দ 
ছুইটি যথাক্রমে অহং ও ভ্রান্তি অর্থে অপঙ্গতভাবে প্রয়োগ করা হইয়াছে । 

নিখুত কালানুক্রম রক্ষ! করিয়। দর্শনের ইতিহাস প্রণয়ন কর! সম্ভবপর নহে। 
কারণ, দার্শনিক দৃষ্টিতঙ্গী বিভিন্ন দেশে এবং বিভিন্ন জাতির মধ্যে স্বাধীন ভাবেই 
আত্মপ্রকাশ করিয়াছে । সেই জন্য এই গ্রস্থের নাম “দর্শন £ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য” 
রাখার কথ। আমর! প্রথমে চিন্তা করিয়াছিলাম। কিন্তু কিছুকাল পরে প্রায় 
এঁ নামের একখানি গ্রস্থের সন্ধান আমর! পাই এবং পাছে গ্রন্থের নাম লইয়া কোঁন 
বিভ্রীন্তির স্থষ্টি হয় সেই জন্য আমর! বর্তমান নাঁম গ্রহণ করিয়াছি । “গণিত ও 
জ্যোতিষ শাস্ধে এবং অন্যান্য বিজ্ঞানে ভারতের অবদান” এই নামে একটি পরিচ্ছেদ 
এই গ্রন্থে কেন রাখা হইয়াছে, সে সম্বন্ধে হয়ত কিছু ৫ফিয়ত দিবার প্রয়োজন 
আছে। বহু লোকের মনে বদ্ধমূল ধারণা আছে যে, ভারতবাসীর মন প্রধানতঃ 
তত্ববিগ্ঠাভিমৃখী। বর্তমান যুগের ভারতীয় বৈজ্ঞানিকরা এই মতের অসারতা 
প্রতিপন্ন করিয়াছেন। কিন্ত ইহাঁও আনন্দের সঙ্গে লক্ষাণীয় ষে, স্থপ্রাচীন যুগেও 
বিজ্ঞানের অগ্রগতির জন্য ভরতবাপী মূলাবাঁন কীতি রাখিয়া গিয়াছে । এই 
পরিচ্ছেদ প্রাচীন তারতীয় দর্শনের পটভূমিক1 হিসাবে গ্রহণ করা যাইবে । 

মাননীয় মওলানা আবুল কালাম আজাদ এই গ্রন্থ প্রণয়নে যে অনুপ্রেরণা 
দিয়াছেন সেজন্য তাহার নিকট আমরা রুতজ্ঞ। 

লগুনস্থ স্কুল অব ওরিয়েণ্টাল এ্যাগু এ্যাফ্রিকান্‌ স্টাডিজ-এর অধ্যাপক এস্‌ 
ভট্টাচার্য এম এ. পি. এচ. ডি., ডি লিট, ব্যারিস্টার-এ্যাট্-ল মহাশয়ের প্রতি 
সম্পাদকগণ বিশেষভাবে খণ স্বীকার করিতেছেন। লগুনে থাকিয়া অধ্যাপক 
ভট্টাচার্য বর্তমান সম্পাদকমণ্ডলীর পক্ষ হইতে প্রফ সংশোধন ও নির্ঘণ্ট প্রস্ততিরূপ 
অন্বম্তিকর অথচ প্রপোেজনীয় কাজ করিয়াছেন । 


সম্পাদ্রকবৃজ্দ 


সূচীপত্র 


বিষয় 


নিবেদন- হুমাযুন কবির 
ভূমিকা__( মূল ইংবেজী সংস্করণের ) 
স্থচনা--আবুল কালাম আজাদ 


৬। 


প্রথম খণ্ড 
ভারতীয় চিন্তাধারার ভিত্তি 
ভারতীয় চিন্ত।ধারায় প্রাক-বৈদিক উপাদান 


লেখক £ সি. কৃহান রাজ! বি. এ, ডি. ফিল্‌ (অক্সফোড ) 
সংস্থত-সাহিত্যিব অধাপক, মাদ্রাজ বিশ্ববিষ্ঠালয, মাদ্রাজ 


বেদ 
লেখক £ তাবাপদ চৌধুবী এম. এ, বি. এল, পি এচ্. ডি (ল্গুন ) 
সংস্কত-সাহিতোব অধ্যাপক, পাটন। কলেজ, বিহাব 


উপনিষদ্‌ 
লেখক £ টি. এম. পি মহাদেবন এম. এ, পি. এচ. ডি 
দর্শন বিভ।গেব প্রধান অধা।পক, মাদ্রাজ বিশ্ববিগা।লয়, মাদ্রাজ 


রামায়ণ 
লেখক 2 তারাপদ চৌধুবী 


মৃহাঁভারত ও ভগবদ্গীত। 
লেখক £ স্থশীলক্মার দে এম. এ € কলিকাতা ) ডি. লিট্‌ (লগ্ন ) 
সংস্কৃত-সাহিতোব.ভূতপূর্ব অধাঁপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় 


মন্দ ও কৌটিল্য 
লেখক £ কে. এ, নীলকণ্ঠ শাম্মী এম. এ 
ভারতীয় ইতিহাস ও প্রত্বতত্বের তৃতপূর্ব অধাপক, মাদ্রাজ বিশ্ববিগ্ভালয় 


বিষুপুরীণ ও ভাগবতপুরাণ 
লেখক 2 এ. কে, বন্দোপাধ্যায় 
অধ্যক্ষ মহারাজ প্রতাপ ডিগ্রী কলেজ, গোরক্ষপুর 
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প্রাচ ও পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস 


দ্বিতীয় খণ্ড 


বিষয 
ভারতীয় দর্নেব পরম্পরাঁগত সম্প্রদায়সমূহ 
চার্বাক দর্শন ( জড়বাদ ) 


লেখক £ দক্ষিণারপ্রন ভন্টীচাঁধ এম. এ, কাবাতীর্থ, শ'স্সী, পি. এচ. ডি (কপিকতা) 


অধাপক বুষনগর কলেজ, নদীয। 


জৈন দর্শন 
লেখক £ এ. চববতীঁ এম এ 
অবসরপ্র!প্ত শধান্ষ, গবর্ণমেট কলেজ, বস্তকোণম্‌ 


বৌদ্ধ দর্শন (ক) প্রাচীন বৌদ্ধ দর্শন 
লেক £ হবিদাস ভটাচাম এম. এ, বি এন, পি, আব, এস, দশন-মাগৰ 
দশন বিহ্াগেব আবনবপা।ণু প্রধান অপা।পক, ঢাকা বিশ্ববিগ।লয় 


তি 


২ রঃ টির প্রতি ০৮. সি 

এ (খ) ভাবতীয় বিভিন্ন বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের এতিহাসিক ভূমিক। 
লেখক £ বিধুেগব ভট্টাচাস, শাখা, নহানাহোপাব্যায 

ছবসবপ,পু প্রধান অপ।াপক, কলিকাভ। বিগবিগ।লয় 


এ (গ) বৌদ্ধধর্েপ দার্শনিক সম্প্রদ।য়নমৃত 
লেখক £ আশার, ভি মুততি 
দশনেব অর্যাপক, দিংহল বিগবিগালয়, কণন্থো। 


স্যানৈশেঘিক দর্শন_ক) প্রাচীন ন্যায়-বৈশেষিক দর্শন 
লেগক্‌ 2 সভীশচন্দ চটোপাবণয় এম, এ, পি. এচ, চি পি. আর. এস (কলিকা হ1) 
£-পচাবাব, দশন বিছাগ, কলিকাতা বিশবিগ্/ালয় 


চবি 


এ (খ) পরবর্তী ন্যায়-নৈশেষিক দর্শন 
লেখক £ পঞ্িত বিভ্রতিভ্ূমণ ভট্ট চার্ষ, না।য়াচার্স 
সহকারী গ্রন্থাগারিক, গবর্ণথট সনু ত করেজ, বার।ণলী 


স।"খ্য-যোগ 
ণেখক 2 সাতকডি মুখোপাধ্যায় এম, এপি এচ,ড়ি 
সংস্ুত-সাহিভোর আধ্াাপক, কলিক।তা বিএবিগ্যালয় 
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সুচনা 
আবুল কালাম আজাদ 


ইরাঁণ দেশের এক কৰি বিশবব্রন্ষাণ্ডের পরিচয় দিতে গিয়ে তাঁকে পুরাঁনে। পু'থির 
পাওুলিপির সঙ্গে তুলনা করেছেন । পুঁথির স্থুরু ও শেষের পাতা খোওয়। গেছে, 
কাজেই কিভাবে তার আরম্ভ ও কোথায় তাঁর পরিসমাপ্তি, সে কথা কেউ জানে না, 
জানবার কোন সম্ভাবনাও নাই। 
ম! ঘি আঘাঁষ যি আনজাম-ই-জ।হাঁন বে-খবর-ইম 
আওয়াল-ও-আঁখের-ই-ইন কুহুনা। কেতাঁব উফ তাঁদ আস্ত। 
মান্গষের আত্মচেতনাঁর স্থুরু থেকে সে. এই হারান! পাত! খুজে বেড়াচ্ছে। 
যানব-আত্মার সেই অভিযান ও তার ফলে সেযে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে তারই, 
নাম দূরশন। পুথিবু পরে প্ুখি লিখেও দর্শনিকের পক্ষে দর্শনের সংজ্ঞ। ও. প্রকতির 
বিবুরণ দেওয়া! কঠিন, কিন্ত কবি একটি গ্লোকেই দর্শনের মর্মকথ। ব্যক্ত করেছেন । 
জীবন ও সত্তার তাৎপ্য উপলব্ধিই দরশনের্‌ লক্ষ্য। মান্ষ যেদিন আত্মসচেতন 
হয়ে চিন্ত। করতে স্থরু করল, তাঁর মনে সেদিন ছুটি প্রশ্ন প্রবল হয়ে দেখ! দিল £ মানব 
জীবনের তাঁপধ কি? যেবিশ্বস্ষ্টির মধ্যে মানুষের বাস তার ম্বরূপই বা কি? 
প্রশ্নেব উত্তর খুঁজে মানুষ কতকাল নানাদিকে নাঁনাভাঁবে হাতড়ে বেড়িয়েছে সে কথা 
আমর! জানি ন।, তবে খুঁজতে খুঁজতে যেদিন পথের হদিস পেল, তখন থেকে লক্ষ্য 
স্থির করে সে প্রজ্ঞ! ও চিন্তার পথে অগ্রসর হতে চেষ্টা করেছে। সুস্ংবদ্ধ বিচার ও 
আলোচনার সেই থেকে সরু । মানুষের বুদ্ধি যেদিন এই নতুন কর্ম-পস্থ। অবলম্বন 
করল, সেইদিন দর্শনের জন্ম | 


১ 
অষ্টাদশ শতক পদস্ত ইউরোপের দশনের ইতিহাস মধ্যযুগের আরব দার্শনিক 
ও এ্তিহাসিকের ধার। অনুসরণ করে এসেছে ।১; দাঁশনিক দৃষ্টিতর্ি থেকে দর্শনের 
বিকাশ বিচারের বদলে তার! বিভিন্ন দার্শনিক ও তাদের সাঙ্গৌপাঙ্গের বিবরণ দিয়েই 
ক্ষান্ত থাকতেন। এক কথায় দর্শনের ইতিহাঁস ন! বলে এসমন্ত বিবরণকে দার্শনিকের 
ইতিহাস বল। চলে । প্রসঙ্গত; বল! উচিত যে, আরব লেখকের রচনায় তাদের নামকরণ 


প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস 

থেকেই একথ| বোঝা যাঁয়। আমর! যাঁকে দর্শনের ইতিহাস বলি, উনবিংশ শতকের 
গোড়ায় তার প্রথম আবির্ভাব । তখন যে ধারার প্রবর্তন, আঁজ পর্যস্ত তাই প্রচলিত 
আছে। ছাত্রদের জন্য পাঠ্যপুস্তক অথব। সাধারণ পাঠকের জন্য সাধারণ বিবরণ-_ 
যে ধরণের দর্শনের ইতিহাসই রচিত হোক না' কেন,_আজকালকাঁর লেখক 
এখানে ওখানে সামান্ত অদলবদল করলেও উনবিংশ শতকের সেই ধারার বাইরে 
যেতে পাবেন নাই। 

গত একশো বছরে দর্শনের ইতিহাস ও আলোচন। অনেক এগিয়ে গেছে । নানা 
দেশের নান! জাতির পণ্ডিত বহু তথ্য ও তত্বপূর্ণ পুথি লিখেছেন, কিন্তু সে সমস্ত বই 
যখন পড়ি,_ একটা কথাই বার বার মনে আসে । দর্শনের উদ্ভব ও দর্শনের বিভিন্ন 
বিভাগের যে বিবরণ এ সমস্ত পু'থিতে মেলে, আমার মতে সে বিবরণ পূর্ণাঙ্গ নয়। 
দর্শনের ইতিহাদের পূর্ণ তর বিবরণের প্রয়োজন তাঁই আমি বার বার বৌঁধ করেছি। 

দর্শনের সামগ্রিক ইতিহাসের অনেক পাতা! এমনভাবে বিনষ্ট হয়েছে যে, আঁজ 
তার পুনরুদ্ধার সম্ভব নয়। তাদের বিষয়ে তথ্য-সংগ্রহের সম্ভাবনীও আজ নাই। 
আমর! জানি যে ইউনাঁনের বহুপূর্বে মিশর এবং ইরাঁকে সভ্যতার বিকাশ হয়েছিল । 
আমরা একথাও জানি যে মিশরের আরদিম জ্ঞান ইউনানী দর্শনের প্রথম বিকাশকে 
গভীরভাবে প্রভাবান্বিত করেছিল । প্লেটে। তাঁর রচনায় যে ভাবে মিশরীয় জনশ্রতির 
ব্যবহার করেছেন তাতে স্পষ্ট বোঝা যাঁয় যে, এ সমস্ত জনশ্রুততিকে সেকালের লোক 
স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞান বলে মেনে নিত। আযারিইটল তো পরিষ্কার ভাবেই বলেছেন, মিশরী 
পুরোহিতের!ই পৃথিবীর আদিম দার্শনিক। মিশরের সঙ্গে ইউনানের সম্বন্ধ কি, সে 
বিষয়ে কিন্ত আমর। বিশেষ কিছু জানি না। এ বিষয়ে বিশদ জ্ঞানের কেবল যে অভাব 
ত৷ নয়, সে জ্ঞান অর্জনেরও কোন সম্ভবনা দেখা যাঁয় না। বাবিলন বা নিনিভে যে 
সভ্যতার বিকাশ, তাঁর দার্শনিক স্বরূপ ও প্রকৃতি সম্বন্ধেও আমাদের জ্ঞান অত্যন্ত 
অসম্পূর্ণ। প্রাক্‌-ইউনানী এ সমস্ত সভ্যতায় যে প্রশ্ন ও জিজ্ঞাসার সুরু, তাঁরই 
ফলে ইউনানী দর্শনের বিকাশ সম্ভব হয়েছিল কিনা সে বিষয়েও আমর! স্থির করে 
কিছু বলতে পারি না। দর্শনের ইতিহাসের এ সমস্ত ফাঁক যে কোনদিন পূরণ হবে, 
সে আশাও হদূরপরাহত। 

প্রাচীন ইতিহাসের কয়েকটি অঞ্চলের বিষয়ে আমাদের জ্ঞান বর্তমান শতকে 
অনেক বুদ্ধি পেয়েছে । দর্শনের বিকাঁশের পূর্ণ তর বিবরণ দেওয়া আঁজ তাই সম্ভব। 
প্রাচীন ভারতের ইতিহাস সম্বদ্ধে অনেক নতুন তথ্য প্রকাশিত হয়েছে। এঁতিহাঁসিক 
জ্ঞানবুদ্ধির সঙ্গে দর্শনের বিকাশের ধার! সম্বন্ধে নতুন তথ্য-সংগ্রহের ক্ষেত্রও মিলেছে । 
এককালে বল! হ'ত যে ইউনানে দর্শনের স্থরু । কিন্ত প্রাকইউনানী যুগেও দর্শনের 
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শৃচন] 
বিকাঁশের ইতিহাস খুঁজে পাঁওয়। যাঁয় ; এবং সে বিকাশের প্রকৃতি ও ধার! সম্থন্ধেও 
আমর৷ আজ খানিকটা ধারণা করতে পারি। সাধারণভাবে কিন্তু তাতে আমাদের 
এঁতিহাঁসিক দৃট্টিভঙ্গীর পরিবর্তন হয়নি - উনিশ শতকে দর্শনের ইতিহাসের যে ধারা 
প্রচলিত ছিল, সেই সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গী আজও প্রবল। 

ইউনানে দার্শনিক অন্সন্ধিৎসা থেকেই যে ইউরোপীয় দর্শনের স্বরু মে বিষয়ে 
সন্দেহ নাই। খুষ্টধর্ন প্রচারের পরে দর্শনের বিকাশ ব্যাহত হয় এবং বহু শতাব্দী 
ধরে ইউরোপে দর্শনের কোঁন ঠিকাঁনাই মেলেনা। কয়েক শ বছর পরে অষ্টম 
শতাব্দীতে আরব পণ্ডিতের আবার ইউনানী দর্শনের আলোঁচন। স্তথুরু করেন এবং 
তাদের মাধ্যমেই ইউরোঁপে আবার দ্শনের পুনরুজ্জীবন হয়। এই আলোচনা ও 
অধ্যয়নের ফলে চিত্তবৃত্তির যে সম্প্রসারণ ও মুক্তি, তাই পরবর্তীকালে ইউরোপীয় 
বেনে্সাসে বিকশিত হয়ে উঠল । আরব অনুবাদক ও টাকাকাঁরদের মারফত যে 
জ্ঞানভাগাঁরের সঙ্গে ইউরোপীয় পণ্ডিতদের এতদিন পরোক্ষ পরিচয় ছিল, রেনে্সীসের 
যুগে ইউনানী দর্শনের মূলগ্রন্থের সাক্ষাৎ সংস্পর্শে সে জ্ঞান পূর্ণতর হয়ে উঠল। 
রেনেঞ্সীসের পরে যে নতুন চিন্তাধাবার বিকাশ, আধুনিক দর্শন তারই পরিণতি । 
ফলে ইউরোপীয় দর্শনের ইতিহাসকে অনেক সময় আদিম, মধ্যযুগীয়, রেমেসীস এবং 
আধুনিক এই চার অধ্যায়ে বিভক্ত করা হয়। 

উনিশ শতকে ইউরোগীয় পণ্ডিতের যখন দর্শনের ইতিহাসের খসড়া তৈরী 
করতে চেষ্টা করলেন, তখন এই চতুবগীয় বিভাগ স্বভাবতই তাদের মনে এল। 
ইউরোপীয় চিন্তবৃত্তির উপরে খুষ্টান প্রভাবের ফলেও এধরণের বিভাগ সহজ মনে 
হয়। ইউরোপীয় পণ্ডিতের। মানবসভ্যতাঁর সমগ্র ইতিহাসকে খষ্টধর্মের আবিতাবের 
দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে অভ্ভান্ত। ফলে, মানব ইতিহাসের বির।ট বিস্তারকে তারা 
ছুটি বড় বড় খণ্ডে ভাগ করেছেন : থৃষ্টপূর্ব ও খুষ্টপরবতী । খুষ্টপরবত্তী যুগেরও ছুই ভাগ । 
রিফরমেশনের আগেকাণ ও তার পরের যুগ। এরদ্মীনের মত দার্শনিকও দর্শনের 
বিকাশের ইতিহাঁনকে এই পাঁচে ফেলে তার বিভাগ করতে চেয়েছেন। এরদ্মানের 
মতে দর্শনের তিনযুগ, প্রাকৃ-খুষ্টীয় ইউনানী দর্শন, খুষ্টায় মধ্যযুগীয় দর্শন এবং 
রিফরমেশনের পরবতী আধুনিক দর্শন ।২ 

একটু বিবেচন। করলেই বোঝা যায় যে, এ বিবরণে দর্শনের সার্বজনীন ইতিহাস 
মেলে না, এ ইতিহাস একাস্তভাবে ইউরোপীয় দর্শনের ইতিহাস। উনিশ শতকের 
গোড়ায় ভারতীয় এবং চৈনিক দর্শনের সম্বন্ধে জানের অভাব ছিল বলে এই আংশিক 
বিবরণকেই সার্বজনীন ইতিহাসের স্থান দেওয়৷ হয়। কালক্রমে সার্বজনীন ইতিহাঁস 
হিসাবে ত৷ গ্রাহৃও হয়। ছাত্রদের পাঠ্যপুস্তক অথবা সাধারণের জন্য লেখা বিবরণ যে 
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প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস 

রকমই হউক, উনিশ শতকে দর্শনের যত ইতিহাস লেখা হয়েছে, তাঁদের সবাই এ ধার! 
অন্থমরণ করেছে । ফলে দর্শনের ইতিহাসের যে আংশিক ছবি সাধারণ পাঠকের মনে 
গেঁথে গেছে, পরবর্তী যুগের গবেষশীয় নতুন নতুন তথ্য আবিষ্ষ।ার সত্বেও সে ছবি 
বদলায়নি। দর্শনের ইতিহাসের কথা ভাবলে তাই এই আংশিক ইতিহাসের কথাঁই 
আমাদের মনে আসে । তা নইলে বর্তমান শতকের দ্বিতীয় দশকে দর্শনের ইতিহাস 
লিখতে বসে থিলির মতন পণ্ডিত গ্রাঁচ্য দর্শনের অবদানকে অস্বীকার করে ইউনানী 
দর্শনের বিবরণকে মানব ইতিহাসে স্থমমঞ্জস চিন্তার প্রথম উদ্ভব বলবেন কেন ?5 

আনলে কিন্তু দর্শনের প্রচলিত এ ইতিহাস আংশিক ও অসম্পূর্ণ। কেবল 
দর্শনের উদ্ভব নিয়ে নয়, পরবতী যুগের সম্পূণ বিবরণও তাতে মেলে না। পাশ্চাত্য 
জগত দর্শনের যে তিন ব। চাঁর অধ্যায়কে স্বীকার করেছে তার প্রভাব আমাদের 
মনে এত প্রবল যে অন্য কোন পরিপ্রেক্ষিতে আমর। দর্শনের ইতিহাস আলোচনা 
করতে চাঁই না। ইতিহাসের নিচার করলে কিন্তু একথা মানতে হবে যে, খুষ্টীয় 
যুগ আগম্ত হবার অনেক আগে বৌপগ-চিন্থাধারায় বিভিন্ন দীর্শনিক দৃষ্টিতদ্দীর 
বিশিষ্ট প্রকাশ ঘটেছিল । সেকালে দর্শনের প্রগতির বিচারে তাই ভারতীয় দশন- 
চিন্তাকে বাদ দিলে চলবে ন; ইউনান এবং ভারতবর্পে দর্শনচিন্তার প্রপার ও 
প্রকৃতির তুলনামূলক আঁলোচন। তাই কেবল চিত্তাকযক নয়, দর্শনের ইতিহাস 
রচনার জন্য অপনিহার্ধ। মাঁমুলী এবং প্রচলিত ইতিহাস কিন্তু কেবলমাত্র 
ইউরোগীয় দশন আলোচন। করেই তু্। প্রাচ্যে দর্শনের বিকাঁশ ও বিশ্ব-দর্শনে 
প্রচোর অবদান তাদ্রে চোখে পড়ে ন।। বিংশ শতকের গোড়। থেকে ভারতীয় 
এবং চৈনিক দর্শনের অনেক নতুন নতুন তথা আবিষ্কৃত হয়েছে, কিন্ত আজও সে 
জ্ঞান বিশেষজ্ঞদের মধ্যেই আবদ্ধ । সাধারণ পাঠকেব জন্য রচিত দর্শনের প্রচলিত 
ইতিহাসে আজও তাঁর যথাযোগ্য স্থান মেলে নাঁই । 

সাম্প্রতিক লেখকদের মধ্যে কেউ কেউ দর্শনের ইতিহাসের এ পুরাতন ধারণ! 
যে আংশিক "ও অপম্পর্ণ সে সঙ্গন্ধে সচেতন। তাই পুরাতন আংশিক বিবরখের 
বদলে দর্শনের সামগ্রিক ইতিহাস রচনার চেষ্টাও স্থরু হয়েছে, কিন্তু তবু একথ। 
বলা চলেনা যে, সে পুরানে। দৃষ্টিভগীর পুবোপুরি রূপান্তর ঘটেছে। দর্শনের 
সামগ্রিক ইতিহাসে প্রাচ্য দর্শন আজও তার যথাযথ স্থান পায় নাই। তবে খে 
মালমসল। যোগ হয়েছে, তাঁকে সংগ্রহ করলে বিশ্ব-দর্শনেব সামগ্রিক ইতিহাস আঁজ 
সম্ভবপর । প্রাচা ও প্রতীচ্য দর্শনের সমান স্বীকৃতি দিয়ে ইতিহাস রচনার দিন 
তাই আজ এসেছে। 


সুচনা 
র্‌ 

এ প্রসঙ্গে দর্শনের উদ্ভব নিয়ে মৌলিক প্রশ্ন উঠে। দর্শনের কাহিনী সুর করব 
কোথেকে ? ভারতবর্ষে না ইউনানে ? দর্শনের প্রাথমিক বিকাশের পরিচয় কোন্‌ 
দেশে মিলবে? 

ইউনানী দর্শনের আদিম বিকাশের অনেক কথ সম্বন্ধেই আমরা ওয়াকিফহাঁল। 
একথা প্রায় সর্বস্বীকৃত যে, থৃষ্টপূর্ব ষ্ঠ শতকের আগে ইউনানে দর্শন আলোচনার 
কোন সঠিক হিম মেলে না। ইউনানী মনীষীদের মধ্যে থালিস প্রথম ব্যক্তি 
যাঁকে যথাষথ অর্থে দার্শনিক বলা ষায়। একটি বিশিষ্ট ঘটনার দরুন আমরা তার 
সাল তারিখ নির্ণয় করতে পাঁরি। বলা হয় যে, খুষ্টপূর্ব ৫৮৫ সালে যে স্থ্যগ্রহণ হয়, 
থালিন গণন। করে তার সম্বন্ধে সঠিক ভবিষাদ্বাণী করেছিলেন। থাঁলিসের পরবর্তী 
কালে যে ছুইজন মনীষী ইউনানী দর্শনের বিকাঁশের মোড় ফিরিয়ে দেন, তাঁদের 
নাম পিথাগোরাস ও সক্রেটিস। খুষ্টপূর্ব ৫৩২ সালে পিথাগোরাঁন জীবিত ছিলেন 
এবং খৃষ্টপূর্ব ৩৯৯ সাঁলে সক্রেটিসের মৃত্যু হয়। 

ৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকের ভারতবর্ষের দিকে তাঁকাঁলে কিন্তু সম্পূর্ণ অন্য ধরণের অবস্থা 
চোঁখে পড়ে । ভারতবর্ষে ষষ্ঠ শতক দর্শনের উদ্ভবের যুগ নয়- দর্শনের পরিণতির 
যুগ। ইউনানে তখন দর্শনের প্রথম প্রভাত, কিন্তু ভারতবধে তখন দর্শনের মধ্যদিন । 
দর্শন-পথে মানবচিত্তের প্রথম অনিশ্চিত পদক্ষেপের যুগ অতিক্রম করে ভারতবর্ষ 
সেদিন যেখানে পৌচেছিল, তার পিছনে বহুদিনের অভিযানের অভিজ্ঞতা! সুস্পষ্ট । 

সে যুগের বিবরণে ছুটি কথা স্পষ্ট হয়ে ধর! দেয় ঃ 

(১) বৌদ্ধ ও জৈন দর্শনের বিকাশ এই যুগেই হয়েছিল । 

(২) বুদ্ধ ও মহাঁবীরের আবির্ভাবের পূর্বে ভারতবর্ষে দর্শন বিচারের ঘষে বিকাশ, 
তাঁকে অপ্রচুর বলা চলে না। বস্ততঃপক্ষে দর্শনের যে বিভিন্ন দৃষ্টিতঙ্গীর পরিচয় 
সে যুগে মেলে, বহুকালব্যাপী গভীর ও ক্ষ চিন্ত। এবং গবেষণা! ভিন্ন তাদের বিকাঁশ 
সম্ভবপর নয়। 

পৃথিবীর মহত্তম ব্যক্তিদের মধ্যেও গৌতম বুদ্ধের এক বিশেষ স্থান। তাকে 
পয়গন্ধবর বল। উচিত ন। দার্শনিক বল! উচিত, সে বিষয়ে মতভেদের অবকাশ রয়েছে। 
তাই তীর প্রচারিত বাণীর মর্ম নিয়ে প্রশ্ন উঠে ঃ তিনি কি নতুন শ্রুতি বা ওহি 
প্রচার করেছিলেন, ন। দর্শনের নতুন আবিষ্কার ব্যক্ত করেছেন? বহুযুগব্যাপী 
বিতর্কের পরেও ধর্ম ও দর্শন দুই-ই গৌতম বুদ্ধকে একান্তভাবে দাবী করে। মে 
পুরাতন তর্কের অবতারণ। করতে আমি চাই না, কিন্ত আমার মনে হয় যে গৌতম 
বৃদ্ধকে পয়গম্বর না বলে দাশনিক বলাই বেশী সংগত । ইঈশ্বর-উপলন্ধির জন্য নয়, 
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প্রাচা ও পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহীস 

জীবনের স্মস্যা সমাধানের জন্যই তীর সাধনার স্থরু। সেই সমস্যার সমাধান 
করেই তার অন্ুমন্ধিৎসপার শেষ। ঈশ্বরের অন্তিত্ব বা স্বরূপের প্রশ্ন তার চিত্তকে 
আলোড়িত করে নাই ?ি ভারতীয় ধর্মের দৃষ্টিভঙ্গীতে অগণিত দেবদেবীর স্থান। 
গৌতম বুদ্ধের মানসজগতে তাদের কোন স্থান নাই। ঈশ্বরের বিষয় কোন প্রশ্ন 
না তুলে তিনি নিজের সমন্তার সমাধান খুঁজেছেন, এবং যে সমাধান তার 
জিজ্ঞাপীকে তৃ্ধ করেছিল, তাঁর মধ্যে ঈশ্বরের উল্লেখ নাই। যে মূলনীতিকে ভিত্তি 
করে তার সন্ধান ও অনুসন্ধিৎসা, তা-ও মূলতঃ দার্শনিক । তাঁর মতে মান্তষের 
সমস্ত প্রচেষ্টার লক্ষ্য জীবনের সমস্তার সমাধান, এবং ঈশ্বরকে বাদ, দিয়েই সে দমন্তা 
সমাধান কর! যাঁয়। একথ! সত্য যে, তীর মৃত্যুর পরে তাঁর শিষ্যদের মারফৎ 
তার দাশনিক চিন্তাধার। পুরোপুরি ধর্মমতে রূপান্তরিত হয়। তারা খন দেখল 
ষে, পপ্রচলিত ধর্মবিগ্বাসে ঈশ্বরের যে স্থান, বুদ্ধ তীর দৃষ্টিভঙ্গীতে সে স্থান শূন্য 
রেখেছেন, তখন তার! বুদ্ধকেই সে শূন্য সিংহাসনে বসিয়ে ক্ষান্ত হ'ল। বৌদ্ব- 
মতবাদের এই পরিণতির জন্য কিন্তু বৃদ্ধকে দায়ী করা চলে না। 

জৈন মতবাদের উদ্ভব প্রায় একই সময়ে। ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে জৈন মনীষীর। 
আরো নিস্পৃহ। গৌতম বুদ্ধের মত মহাবীর ও ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রশ্ন না তুলেই 
জুব্নের পমুস্তার সমাধান খুঁজেছেন। জৈনবাদের চিন্তাজগতের যে কাঠামো, দর্শনের 
মূলনীতির উপরই তার বুনিয়াদ। 

গৌতম বুদ্ধ ব! মহাঁবীরের ব্যক্তিত্বের দিকে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করা 
আমীর উদ্দেশ্ট নয়। আমি চাই, যে চিন্জাজগতের পশ্চাদপটে তাঁদের আবির্ভাব, 
পাঠকের দৃষ্টি সেই পশ্চাঁদপটের প্রতি আকষ্ট হোক। দর্শনের এঁতিহাসিকের 
পক্ষে এই পশ্চাদপটের আলোচন। সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন । ষষ্ঠ শতকের ভারতবর্ষে 
যে গৌতম বুদ্ধ ব| মহাঁবীরের দৃষ্টিতঙ্গী ও চিন্তাঁপদ্ধতির বিকাশ সম্ভব হয়েছিল, 
তাতেই সে ঘুগের ভারতবর্ষের ব্যাপক ও গভীর দার্শনিক অন্থঘূ্টি প্রমাণিত হয়। 
বোঝ! ধায় যে, সে যুগের ভারতবর্ষের যে মাঁনমিক আবহাওয়া! তাতে জীবনের 
রহন্যেব বিভিন্ন ও বিচিত্র বিবরণ পাশাপাশি বিকাশলাঁভ করেছে । এ কথাও 
বোঝা যায় যে, সে যুগের ভারতবর্ষ দার্শনিকতার এমন স্তরে পৌচেছিল যে ঈশ্বরের 
অস্তিত্ব অথবা ঈশ্বরের প্রত্যাদেশের প্রশ্ন না তুলেই এ সমস্ত গৃঢ সমশ্ার সমাধান 
খোজা সম্ভব হয়েছিল। 

ইউনানে এ ধরণের দৃষ্টিভঙ্গীর বিকাঁশ হয়েছে বহুদিন পরে। ইউনানের 
প্রাচীনতম দর্শনের মধ্যে আয়োনিয়ান মতবাদ অন্যতম । আঁয়োনিয়ান দর্শনের মতে 
গ্রহনক্ষত্র সজীব আত্মার বাহন। বস্ততঃপক্ষে গ্রহনক্ষত্রের অধিষ্ঠাতা আত্মার সঙ্গে 
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হুচন। 

লৌকিক ধর্মের দেবদেবীর কোন পার্থক্য নাই বললেই চলে। অলিম্পাস পাহাড়ের 
শিখরে ধার! অধিষ্টিত, তীরা লৌকিক ধর্মমতের দেবদেবী। তারাই যখন দার্শনিকের 
বেশে আকাশে গ্রহনক্ষত্রের অধিষ্ঠাতা হলেন, তখন তাদের নাম নক্ষত্রজগতের 
আত্ম।। পরবর্তীকালে বিভিন্ন ইউনানী মতবাঁদ্রে আয়োনিয়ান দর্শনের প্রভাবে 
অনুরূপ বিশ্বাসের পরিচয় মেলে । আরিইটলের রচনাঁয় আত্মার উল্লেখ আছে। 
কিন্ত যদি এপসমস্ত আত্মার স্বরূপ বিশ্লেষণ কর হয়, তবে দেখা যাঁবে যে, ইউনানী 
দেবদেবীর সঙ্গে তাদের বিশেষ পার্ক; নাই। সন্র্রে্টিণন এ ধরণের দেবদেবীর 
উপাসনার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছেন বটে, কিন্তু তিনিও দেবদেবীর লৌকিক 
ধারণাঁকে দর্শন থেকে সম্পূর্ণ বাদ দিতে পারেন নি। 

অন্যান্ত দেশে, ধর্স ও দর্শনের বিকাশের যে ধার, তাঁর সঙ্গে যদি ভারতীয় 
মনীষী কিভাবে এ সমস্ত সমস্াঁর সমাধান খুঁজেছিলেন তার তুলন| করা হয়, তবে 
দেখা যায় যে, ভারতবর্ষের দৃষ্টিতঙ্গী সম্পূর্ণ অন্যরকম। অন্যত্র দর্শন ও ধর্মের লক্ষ্য 
স্বতন্ত্র পথও বিভিন্ন । কখনেো। কখনে। তাদের পথে মিল দেখা যাঁয়, একে 
অপরকে প্রভাবিত করেছে তারও পরিচয় মেলে, কিন্তু তবু তাঁরা কখনে। এক হয় 
নি। ধর্ম ও দর্শনের পৃথক সত্ব! সর্বদ। বজায় রয়েছে । ভাঁরতবর্দে কিন্ত তাদের 
স্বতথ্ব করে দেখ। কঠিন। ইউনাঁনে যা কখনো হয়নি এদেশে তাই ঘটেছে। 
আশ্রম ব। শিক্ষান্তনে আবদ্ধ না থেকে দর্শন লক্ষ লক্ষ মান্তষের জীবনে ধর্মে 
রূপান্তরিত হয়েছে । 

বিশ্ব স্থষ্টির সমস্যার ষে সমাধান গৌতম বুদ্ধ ও মহাবীর পেয়েছেন, সে সমাধান 
যে মূলতঃ দার্শনিক সে কথ! আমরা! আগেই দেখেছি । তা সত্বেও কিন্তু সেমেটিক 
পয়গম্বরদের মতন তাঁরাও ধর্মগোষ্ঠীর প্রতিষ্ঠাতা । পয়গন্গরদের প্রচারের ফলে নতুন 
ধর্মগোষ্ঠীর উদ্ভব__গৌতম বুদ্ধ ও মহাবীরের শিক্ষাও নতুন ধর্মগোীর স্থাষটি 
করেছে। ইউনানী দার্শনিকদের মধ্যে বহু ব্যাপারে সক্রেটিসের স্থান্ত অনন্য । 
তিনি যে প্রত দার্শনিক এ বিষয়ে সন্দেহ নেই, কিন্তু কেবলমাত্র দার্শনিক বললে 
তীর ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণ পরিচয় দেওয়। হয় না। তার স্বরূপের বিষয়ে চিন্ত করলে 
বার বার ঈসা মসীর কথ মনে পড়ে। সক্রেটিসের জীবনের বিষয়ে আময়! যেটুকু 
জানি, ইসরায়েলের পয়গম্বর বা ভারতবর্ষের যোগীঝষির জীবনের সঙ্গে তার গভীর 
মিল রয়েছে । সমাধিস্থ অবস্থায় তাঁর বহুসময় কাঁটত। ওহি অথবা অন্তরাণীতে 
. তীর গভীর বিশ্বাস ছিল। সংশয় সন্দেহের মুহূর্তে সেই ওহি তীর কর্তব্য নিদেশ 
করেছে। জীবনান্তের প্রাক্কালে যখন তিনি এথেনীয় বিচারকের সামনে শেষ 
জবানবন্দী দেন, তখন দলেই ওহির নির্দেশ অস্ুসারেই তিনি ভাষণ দিয়েছিলেন । 

ছ 


প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস 
এ সমস্ত কথাই সবজনগ্রাহ্, কিন্তু তবু সক্রেটিসের স্থান দার্শনিক মহলে। তার 
ব্যক্তিত্ব অথব! তার শিক্ষার ভিত্তিতে তার শিষ্ক-সাঁক্রেদর। নতুন ধর্মগোর্ঠীর প্রতিষ্ঠার 
চেষ্টা করেনি। এই একটি দৃষ্টান্ত থেকেই ভারতীয় ও ইউনানী দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য 
বোঝা যাঁয়। ইউনানে ধর্মের প্রসঙ্গ দর্শনের লক্ষণযুক্ত হয়ে দেখ! দেয়__ভারতবর্ষের 
দর্শন ধর্মে রূপান্তরিত হয়ে যায়। 

দর্শন ও ধর্মের আমরা ঘে পার্থক্যের রেখা টেনেছি, ভারতবর্ষের সে রেখা সুম্পষ্ট 
নয়। ভারতীয় পরিস্থিতির সঠিক বিবরণ দিতে হলে, হয় কোন নতুন পার্থক্য 
চিহ্বের খোজ করতে হবে, অথবা স্বীকার করতে হবে যে অন্যত্র যাই হোক ন কেন, 
ভারতবর্ষের দর্শন ও ধর্ম একই পথের পন্থী । 

গৌতম বুদ্ধ ও মহাবীরের ব্যক্তিত্ব বিশ্লেষণের ভিত্তিতে আমরা খুষ্টপূর্ব ষষ্ট 
শতকের ভারতবর্ধের মানসিক পরিস্থিতির ধারণ! করতে চেষ্ট। করেছি। আভ্যস্তরীণ 
বিচারের ফলে যে সিদ্ধান্তে পৌচেছি, বহির্জগতের ঘটন।-সংস্কানে তাঁর কোন সমর্থন 
মেলে কিনা এবার মে কথার আলোচনা! কর! যাঁক। যে সমন্ত নজীর মেলে তার 
একটির প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আগেই আকর্ণ করেছি। গৌতম বুদ্ধ ও মহাবীরের 
আবির্ভাবের পূর্বেই যে উপনিষদ্দের চিন্তাধারার বিকাশ আরম্ভ হয়েছিল, ভারতীয় 
দর্শনের এতিহাসিকদের মধ্যে সে বিষয়ে আজ কোন মতভেদ নাই। সমস্ত 
উপনিষদের রচনাকাল এক নয়। প্রথম উপনিষদ গুলি ঘে খৃষ্টপূর্ব অষ্টম শতকে রচিত 
হয়েছিল একথাও প্রায় সবাই মানেন। ভারতীয় ষড় দর্শনের পৌর্বাপর্য ও সময়ের বিষয়ে 
কিন্তু পণ্ডিতের একমত নন। কারে! কারো মতে গৌতম বুদ্ধের আবির্ভাবের 
পূর্বেই চার্বাক মতবাদের পৃ্ণ বিকাশ ঘটেছিল। প্রমাণন্বরূপ তাঁরা বলেন যে, 
উপনিষদের কয়েকট সুত্রে জড়বাঁদের ইঙ্গিত মেলে । কাঁজেই মনে হয় যে বিশ্বস্ষ্টির 
জড়বাদী বিনরণ সেকালে প্রচলিত ছিল, এবং জড়বাদই চার্বাক দর্শনের মর্মকথ|। 
সাংখ্য ও যোগ দর্শন সন্বন্বেও কোঁন কোন পগ্ডিতের ধারণা যে 'প্রাকৃবৌদ্ধ 
যুগে তাদের বিকাশ হয়েছিল। বৌদ্ধ মতবাদের সঙ্গে সাংখ্য ও যৌগ দর্শনের অনেক 
লিদ্ধান্তের মিল রয়েছে বলে তার। মনে করেন যে, ভারতীয় দর্শনের এ ছুটি বিশিষ্ট 
ধারার উদ্ভব বুদ্ধের পূর্বে ব। সমসাময়িক যুগে হয়েছিল । 

এ কথ! মান্লে ভারতীয় দর্শনের গোড়াপত্তনের তারিখ খৃষ্টপূর্ব মপ্তম শতকের 
চেয়ে কয়েক শত বংসর পিছনে টেনে নিতে হয়। একথা! শ্বতঃসিদ্ধ যে, দর্শন 
আলোচনা কয়েকশো বছর আগে স্বরু ন। হলে সম শতকে ভারতীয় দর্শনের এত 
পরিপূর্ণরূপ সম্ভন হ'ত না। ইউনানে থালিস ও আযারিষ্টটজের মধ্যে তিন শতাবীর 
ব্যবধান। ভারতীয় দর্শনের প্রথম আরম্ভ থেকে সাংখ্য, যোগ অথব। চার্বাক 

জী 


সৃচন। 
দর্শনের বিকাশের জন্যও অন্ততঃ তিনশে। বছর লাগলে আশ্চর্ধ হবার কিছু নাই। 
কাজেই একথ। বল! অন্তাঁ় হবে না যে, ভারতবর্ষে দর্শন আলোচনার প্রথম আরস্ত 
থুষ্টের আবির্ভাবের প্রায় হাজার বছর আগে হ্ৃরু হয়েছিল । 

আমাদের সাম্প্রতিক জ্ঞান কিন্তু এ বিষয়ে কোন নিশ্চিন্ত সিদ্ধান্তে পৌছতে 
দেয় না। এ ধরণের অনুমানের মাল-মসল! অনেক মেলে, কিন্তু কল্পনা, সম্ভাব্যতা ব 
অন্থমানের উপর নির্ভর করে ইতিহাঁন রচন1! করা যায় না। ইতিহাঁপ চায় স্থস্প্ট 
প্রমাণ এবং এ কথ। আমাদের মীনতে হবে যে, ভারতীয় দর্শনের উদ্ভবের তারিখ 
কবে, মে বিষয়ে কোন নিশ্চিত প্রমাণ মেলে না। আধুনিক পণ্ডিতদের মধ্যে অনেকে 
তাই বলেন যে, প্রাকৃবৌ দ্বধযুগে সাংখ্য ব| যোগদর্শনের বিকাশের বিষয়ে নিশ্চিত কিছু 
বল! যায় না; শুধু এইটুকু জোঁর করে বল! চলে যে বুদ্ধের আবির্ভীবের যুগে সাখখ্য, 
যোগ প্রভৃতি বিভিন্ন দার্শানিক মতবাদের পূর্ণ পরিণতি ন। ঘটে থাকলেও পরবর্তী 
কাঁলের ষড় দর্শনের বিকাশের ভিত্তি সে যুগে স্থাপিত হয়েছিল। বিভিন্ন দর্শনের 
সম্ভ।বন! যে ষষ্ঠ শতকে দেখা দিয়েছিল, এ কথা! না মানলে অন্যায় হবে, কিন্তু এর 
বেশী দাঁবী করলে তাঁও বাড়াবাড়ি হবে। উপনিষদের যে সমস্ত বাক্য ষড় দর্শনের 
অস্তিত্বের প্রমীণ মনে করা হয়. বস্ততঃপক্ষে তাদের ষড় দর্শনের বিকাঁশের পূর্ব-স্থচন। 
মনে করাই উচিত। বিভিন্ন বাকাগুলির মধ্যে যে মতভেদ দেখ! যাঁয়, তাতে এই কথাই 
প্রমাণ হয় যে, তখনই বিভিন্ন মতবাদ স্থৃরু হয়েছিল । কোন কোন বাঁক্যে জড়বাদের 
আভা মেলে এবং একথা বোঝা যায় যে, সে যুগের মনীষীদের মনে বিশ্বস্থির 
জড়বাদী বিবরণের সম্ভাবন। দেখ! দিয়েছিল। এ সমস্ত ইঙ্গিতকে চার্বাক দর্শনের প্রথম 
বুনিয়াঁদ মনে কর! চলে, কিন্তু এ কথা৷ বল! চলে না যে, পরিপূর্ন মতবাদ হিসাঁবে চাঁাক 
দর্শনের বিকাশ সে যুগে হয়েছিল । বৌদ্বমতবাদ এবং সাংখ্য বা যেগ দর্শনের মধ্যে 
কয়েক বিষয়ে সাদৃশ্য আছে বলে যে নব পণ্ডিত মনে করেন যে বৌদ্ধমতবাঁদ বিকাঁশের 
আগেই সাংখ্য এবং যোগ দর্শনের বিকাশ ঘটেছিল, তাঁরা একটা কথ ভূলে যান-__ 
সাদৃশ্য রয়েছে বলে লাংখ্য বা যোগ দর্শনকেই প্রাচটীনতর মনে করতে হবে কেন? 
বৌদ্ধমতবাদের বিকাশ যদি আগে হয়ে থাকে এবং তার প্রভাবে সাংখ্য ও 
যোগদ শনের পরিণতি ঘটে থাঁকে, তা”হলেও তাদের মধ্যে সাদৃশ্ত হতে পারে। 
কাজেই পারস্পরিক পাদৃশ্ত থেকে কোন্‌ মতবাদের উদ্ভব আগে মে কথ বলা 
চলে না। 

আমাদের আলোচন। থেকে ছুটি বিষয় প্রমাণিত হয় £ 

(১) গৌতমবুদ্ধের আবির্ভীবের পূর্বেই বিভিন্ন উপনিষদে দর্শনের বিকাঁশ ও 
পরিণতির পরিচয় মেলে। 

ঝা 
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(২) প্রাকৃবৌদ্ধ যুগে ভারতীয় দর্শনে বিভিন্ন মতবাদের প্রথম কুত্রপাঁত দেখা 
দিয়েছিল। বিভিন্ন দর্শনের সুস্পষ্ট বিকাঁশ হয়েছিল কিন! সে সম্বন্ধে কোন নিশ্চিত 
প্রমাণ নাই। নিঃসন্দেহে শুধু একথা বল! যায় যে, বুদ্ধের আবির্ভাবের পূর্বেই 
দার্শনিক বিচার ও বিশ্লেষণের পরিণতি অনেক দূর এগিয়েছিল। 

দর্শনের ইতিহাঁন বিচারের ফলে আমাদের স্থির সিদ্ধান্ত এই যে, ইউনাঁনের আগেই 
তারতবর্ষে দশনের আলোচনা স্থরু হয়েছিল । খুষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে ইউনানে দর্শনের 
শৈশব, কিন্তু তখন ভারতবর্ষে দশনের পরিপূর্ণ যৌবন। বিশ্বদর্শনের ইতিহাস রচন। 
করতে হলে ইউনাঁনে নয়, ভারতবর্ষে তাব প্রথম অধ্যায় স্থক কবা উচিত। 


৩ 


উপনিষদে ভারতীয় দর্শনের প্রাচীনতম প্রকাঁশ। উপনিষদগুলির ধর্মীয় ও 
ধর্মবাদী স্বরূপ সুস্পষ্ট, কিন্তু তাই বলে তাদের বাদ দিয়ে দর্শনেব ইতিহাস রচন৷ 
কর। চলে না। যেলাঁর বা এবদ্মান্‌ অভিজ্ঞতা-নির্ভর ব৷ বুদ্ধিকেন্দরিক দর্শনের 
ইতিহাসে উপনিষদের স্থান স্বীকাৰ করতে চাননি, কিন্ত এ দিদ্ধান্ত ঠিক নয়।? 
একথ| সত্য যে, বক্তি বিশেষেব একান্তিক অভিজ্ঞতা হিসাবে মর্মবাদকে দার্শনিক 
বিচাবেব কণ্টিপাথরে যাঁচীই কর! যাঁয় না, কিন্তু এ ধরণের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে 
যখন ন্সংবদ্ধ দর্শনদষ্টি গডে তোলবার চেষ্ট। হয়, তখন সে প্রচেষ্টাকে দর্শনের 
ইতিহাসে স্থান দিতেই হবে। বস্ততঃপক্ষে তখন সে প্রচেষ্ট! দর্শন সাধনার এক 
জরুরী অংশ হযে উঠবে, দর্শন ভিন্ন অন্য কোন নামে তাঁর ঠিক পরিচয় দেওয়] 
যায় ন।। 

দর্শন বুলতে_আমুব! কি ববি? জীবন এবং সত্তার দ্বরূপ বুঝবার চেষ্টার নামই 
দূর্শন। সত্য উপলব্ধির পথ ছু'টি। শ্রতি ও এঁতিহকে অবলম্বন করে মত্যের 


স্পা পপ পা আস 


সুন্ধানেব নাম ধর্ম, বুদ্ধিব অবাবিত_ অন্সদ্ধিংদ। [র পথে, _মত্োর _সন্ধানের নাম 
দর্শন । 

আদিম কাল থেকে নিশ-সমশ্। সমাধানের জন্য দর্শন ছু"টি স্বতন্ধ পথ অনুসরণ 
করে এসেছে । শাশ্ধত সতোর সন্ধানে সত্াদ্রষ্টা অন্থরের গৃহনতম কেন্দ্রে প্রবেশ 
খু'জেছেন। বহির্জগতের বিচিত্র প্রকাশে বৈজ্ঞানিক সেই একই সত্যের সন্ধান 
করেছেন। ভারতীয় চিস্ত।ধারাঁর বৈশিষ্ট্য এই যে, বহির্জগতের চেয়ে অস্তরলোকের 
দিকে তার দৃষ্টি বেশী। বহির্জগতেব বৈচিত্র্যবিশ্সেষণ করে ভারতীয় দর্শন আস্তর- 
সত্তার দিকে এগোয় নি, বরং আস্তরসত্তার উপলব্ধির ভিত্তিতে দৃশ্যমান বহির্জগৎকে 
বুঝতে চেয়েছে! উপনিষদে দর্শনের এই আভ্ত্তরীণ দৃষ্িতঙ্গীরই প্রকাঁশ। 
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সৃচন! 

ইউনানী দর্শনের প্রাচীনতর পদ্ধতিগুলিতেও এই দৃষ্টিভঙ্গী বহুক্ষেত্রে অবলম্ধিত 
হয়েছিল। অন্ততঃপক্ষে এ কথ! নিঃসন্দেহ ষে প্রাচীন ইউনানী দর্শনে এ দৃষ্টিভঙ্গীর 
স্থৃন রয়েছে । অরূফিক ব। পিথাঁগোঁরিয়ান দর্শনের বিষয় আঁমব। যা জানি তাতে 
এ কথার সাক্ষ্য মেলে। সক্রেটাসের দর্শনে দন্দমূলক বিচারপদ্ধতি সুস্পষ্ট, 
তাঁর দর্শনকে ন্তাঁয়-নির্ভর বলা চলে। কিন্তু এ কথ ভূললে চলবে না যে, তার 
নিজের স্বীকৃতিতেই আছে তিনি অন্তর-বাণীর দ্বারা চালিত হতেন। ভারতীয় 
দর্শনের মত গ্রীক দর্শনও তাই ঘোষণা করেছে £ নিজেকে জান । প্রেটোর 
আঁদর্শবাঁদে মর্মবাদের ভবিব্যৎ বিকাশের আভাম মেলে । আত্মদর্শনের পরিণতির 
বীজ তার মধ্যে নিহিত, কিন্ত প্লেটোর প্রধান শিষ্য আবিষ্টটলের দর্শনে মর্জবাঁদ 
ব। আত্মদর্শন বিকাশের কোন প্রয়াস নাই । মর্মবাদের পূর্ণ পরিণতি পরে 
আঁলেকজাব্িয়ায় হয়েছিল, এবং নিও-প্লোটেনিজমূ বা নব-প্লেটোবাঁদ তাঁর 
পরিসমাপ্তি । উপনিষদের শিক্ষা এই আলেকজান্দরিয় দীর্শনিক পদ্ধতির বিকাঁশের 
মূলে কিনা, সে বিষয়ে সঠিক বলা কঠিন কিন্ত এ কথ! আঁমর। জানি যে, সে যুগে 
আলেকজাব্িয়৷ প্রাচ্য ও প্রতীচ্য দর্শন ও ধর্মের মিলনক্ষেত্রে পরিণত হয়েছিল । 
বিচিত্র ধর্মের দেবদেবীর পৃজ। আঁলেকজান্দ্রিয়ার বাজারে প্রচলিত ছিল, এবং তারই 
সর্বধর্ম সমন্বয়ের চেষ্টায় সিরাঁপিয়ম প্রতিষ্ঠিত হয়। মনে হয় যে দর্শনের ক্ষেত্রেও 
তাই হয়েছিল। বিভিন্ন দর্শনের ধারা, মাঁনবচিন্তার বিভিন্ন পদ্ধতি ও লক্ষ্যের 
সমন্বয় সাধন! আলেকজান্দ্রিয়ায় এক সম্মিলিত চিন্তাধারার সৃষ্টি করেছিল । 

ইন্দ্রিয়ের পথে তত্বজ্ঞান মেলে না, এই বিশ্বাসই মর্মবাদের মূলনীতি । যদি সভার 
চরম বিকাশ উপলব্ধি করতে চাই, তবে ইন্ড্রিয়জগৎ বর্জন ক'রে আন্তর অভিজ্ঞতাঁর 
জগতে প্রবেশ করতে হবে। পিখাগোরাঁন থেকে প্লেটে। পধস্ত [বভিন্ন ইউনানী 
দীর্শনিকের দর্শনে এ বিশ্বাসের পরিচয় মেলে । প্রেটোর দর্শনে জ্ঞানজগতৎ ও ইন্দ্রিয় 
জগত সম্পূর্ণ স্বতন্্। মধ্যদিনের আলোর সঙ্গে গোধূলির আলোর তুলন। করে প্লেটো 
তাদের তফাত বোঝাতে চেষ্টা করেছেন। প্লেটোর মতে গোধূলির আলোতে যেমন 
সবকিছু অস্পষ্ট ভাবে দেখা দেয়, ইন্দ্রিয়-জ্ঞানে বাস্তবের পরিচয় তেমনি অস্পষ্ট। 
বুদ্ধির আলোক দিবালোকের মতন বাস্তবকে উদ্ভাসিত করে। দৃশ্তমান জগৎ ও 
পারমাথিক সত্তার স্বাতন্ত্য বোঝাতে গিয়ে প্লেটো বলেছেন যে, ইন্দিয় দশ্যমান জগতের 
পরিচয় দিতে পারে, কিন্তু পাঁরমাথিক সতত কল্যাণম্বরূপ। বিজ্ঞান, জ্ঞান ও সত্য 
কল্যাণধর্মী, এবং কল্যাণের স্বরূপ প্রকাঁশ করতে চীঁয়, কিন্ত একমাত্র কল্যাঁণকেই 
শাশ্বত সত্তা! বল। যায়। ইন্দ্রিয়ের পথে সেই সৎ বা সত্ব! মেলে না। “রিপাবলিক” 
গ্রন্থে -গুহাবাসীদ্দের পরিকল্পনায় গ্লেটোর দর্শনের চরম বিকাশ প্রত্যক্ষাত্মক প্রজ্ঞা 
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প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহীস 

উপনিষদ্দের ভিত্তি । প্রেটোর দর্শনে তাঁর স্পষ্ট উল্লেখ নেই বটে, কিন্ত ষে ভাঁবে তিনি 
ইন্ড্রিয়লন্ধ অভিজ্ঞত। বর্জন করে সত্যকে খুঁজেছেন, তার সঙ্গে মর্মবাদীদের ইন্দ্রিয়-জগং 
বর্জনের মিল স্পষ্ট। 

ভারতীয় ও ইউনানী দর্শনের মধ্যে আর এক ব্যাপারে মিল লক্ষ্যণীয় । ইউনানী 
দর্শনে নুল (2009) এবং ভারতীয় দর্শনে আত্ম-এ ছু'টি ধারণার মধ্যে বিশেষ 
কোন পার্থক্য দেখ। যায় না। এনাকসেগোরাঁসের মত বর্জন করে প্লেটে! বিশ্বাত্ম। 
স্বীকার করেছেন। প্রেটোর দর্শনের মর আত্মার ও অমর আত্মার পরিকল্পনার সঙ্গে 
যদি ভারতীয় দর্শনের জীবাত্মা ও পরমাত্মার তুলন! কর! হয়, তবে দেখ! যাঁবে যে 
তাঁদের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য নাই । 

উপনিষদের দর্শন-দৃষ্টি মর্মবাঁদী, এ অজুহাতে দর্শনের ইতিহাস থেকে উপনিষদের 
আলোচনা বাদ দেওয়। চলে না। যদি তা করা হয়, তবে ইউনানী দর্শনের 
অধিকাংশকেই দর্শনের ইতিহাঁন থেকে বাদ দিতে হবে। 

একথাও আমাদের মনে রাখতে হবে যে, কেবলমাত্র বিষয়বস্ত বিচার করে দর্শনের 
ক্ষেত্র নির্ণয় করা চলে না। যে বিবয়কে আমরা প্রথম দৃষ্টিতে দর্শনের বহিভূর্ত মনে 
করি, দার্শনিক দষ্টিভঙ্গী ও বিচাঁরপদ্ধতি অবলম্বনের ফলে তাও দর্শনের প্রতিপা্ 
হয়ে দাড়ায় । শ্রুতি বা! ব্যক্তিসর্বন্ব অভিজ্ঞতার উপর নিঠর করে যদ্দি কেউ সত্তার 
বিবরণ দিতে চায়, তবে সে বিবরণকে ধর্মতত্ব ব। মর্মবাঁদ বল। সঙ্গত তাকে দর্শন বলা 
চলে না। পক্ষান্তরে, ধর্মবিশ্বান ব| মর্মবাঁদী অভিজ্ঞতাঁকে স্বীকার করেও ষদি কেউ 
বিচারবুদ্ধি দিয়ে তার বিশ্লেষণ করতে চায়, যদি সে মনে করে ষে সষ্টিরহস্যের সমাধান 
জ্ঞানমার্গের দ্বারাই সম্ভব, তবে তাঁকে দার্শনিকের পর্যায়ে ফেলতে হবে। বস্ততঃপক্ষে 
দর্শন বিচারের অনেক গুঢ় তত্ব মর্মবাদী সাহিত্য ব। ধর্মগ্রন্থ হতে আহরিত হয়েছে । 

দর্শনকে ধর্মের অন্গামী করবার চেষ্টায় খুষ্ঠান ও মুসলমান দার্শনিকদের মধ্যে 
কয়েকটি বিভিন্ন মতবাদের কৃষ্টি হয়, কিন্তু তীর্দের রচনাও সর্বসম্মতিক্রমে দর্শন বলে 
স্বীকৃত হয়েছে । তার কাঁরণ এই যে, যুক্তির আক্রমণ থেকে ধর্মকে বাচাঁবার জন্য 
তার। যুক্তির অস্ত্রই ব্যবহার করেছেন। আগষ্টিন অথবা তাঁর পরবর্তী খৃষ্টান 
ভাঙ্যকারদের রূচনাকে তাই দর্শন থেকে বাদ দেওয়া যায় না। মুসলমান ভাষ্যকারদের 
বেলায়ও একথা খাটে । ধর্মবিচারের এ সাহিত্য বাদ দিলে আরব দর্শনের একটি 
স্মরণীয় অধ্যায় বাদ দিতে হয় । আরব মনীষীদের মধ্যে ইবন্‌, সিন। ও ইবন্‌ আল্‌ 
রুশদ্‌ স্বনামধন্য । কিন্তু তাদের একান্তভাবে আরব দার্শনিক বল! চলে না। আরিষ্ট- 
টলের অন্তগামী ও ভাষ্যকার এই তাদের সত্য পরিচয় । আরব দর্শনের স্বকীয় ন্বরূপ 
জানতে হলে যে সব ভাষ্যকারের রচনা! অধ্যয়ন করতে হয়, তাদের মধ্যে অনেককেই 
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শৃচনা 
গ্রীক দর্শনের বিরোধী মনে করা হ'ত । এই প্রসঙ্গে লক্ষ্য করবার জিনিস এই ষে, 
বর্তমান যুগে বিশপ বার্ক লি ধর্মতব্ব প্রমাণের জন্যই দর্শন রচনা স্বর করেছিলেন, কিন্তু 
তান স্থান অনিসংবাদীভাঁবে দার্শনিক মহলে । বাঁক্লির মতবাদের বিবরণ না দিলে 
দর্শমের ইতিহান অসম্পূর্ণ থেকে যাঁয়। 

যেলর অভিযোগ করেছিলেন যে, ভারতীয় দর্শন সর্বদাই ধর্মসাপেক্ষ ) কোন 
কালেই ধর্মের বন্ধন হতে মুক্ত হতে পাঁরে নাই । এই অভিযোগ ভিত্তিহীন । বেদ ও 
শ্রুতিতে বিশ্বাসের কথা স্মরণ করেই হয়তে। েলার এ কথ। বলেছিলেন । কিন্তু তিনি 
বোধহয় জানতেন ন! যে, ভারতীয় দর্শনে বেদকে অস্বীকাঁর করে এমন অন্ততঃ তিনটি 
বিপ্রোহী মতবাঁদের পরিচয় মেলে । বৌদ্ধ, জৈন ও চার্বাক দর্শন এ্রতিহয অথব। 
শ্রুতিনির্ভর নয়। ড় দর্শনের মধ্যেও ন্যায় ও সা"খ্য বাহতঃ বেদ অনুগামী হলেও 
বহুক্ষেত্রে বেদের নির্দেশ অতিক্রম করেছে । তাঁই এ কথাঁও নি:সন্দেহে বল! চলে যে, 
বুদ্ধেপ যুগে ভারতীয় দর্শন ধর্মনিরপেক্ষ স্বকীয় স্বাতন্থ্য স্বপন করেছিল । 


৪ 

সংশ্লিষ্ট আর একটি প্রসঙ্গের সংক্ষিপ্ত আলোঁচন। করতে চাই । ইউনানের পূর্বে 
ভারতবর্ষে দর্শনের বিকাশ হয়েছিল, এ কথ। যদ্দি অবিসম্বাদী সত্য বলে মেনে নেওয়া হয়, 
তবে ভারতীয় দর্শনের প্রভাব ইউনানী দর্শনে পড়েছিল এ কথা মনে করা কি অন্তাঁয় 
হবে? নীল নদী ও সাতিল আরবের সভ্যতা ইউনানী সভ্যতার বহু পূর্বে বিকশিত 
হয়েছিল মেকথ। আমরা জানি । এ কথাও মনে করবার সঙ্গত কারণ রয়েছে এ ছু*টি 
প্রাচীনতর সভ্যত। ইউনানী সংস্কৃতির বিকাঁশে সহায়তা করেছিল। ভারত ও 
ইউনানের মধ্যে কি সেরকম সাক্ষাৎ ব। পরোক্ষ সম্বন্ধ স্থাপন কর! যায় না? 

বর্তমান যুগের এতিহাঁসিকের। এ সমস্তাঁর আলোঁচন। করেছেন, কিন্ত কোন স্থির 
সিদ্ধান্তে পৌছতে পারেন নি। এ কথা৷ অবশ্য ঠিক যে, ইউনানী দর্শনের প্রাচীনতম 
কয়েকটি মতবাদের সঙ্গে ভারতীয় দর্শনের বিস্ময়কর সাদৃশ্য রয়েছে । তাই অনুমান 
হয় যে ভারতীয় প্রভাবের ফলেই এ সাদৃশ্ঠের উদ্ভব। এ কথা বিশেষভাবে অরফিক 
মতবাদের বিষয়ে প্রযোজ্য । এঁতিহাঁপিকের! প্রায় একমত যে অরফিক মতবাদে যে 
সব বিশ্বাসের পরিচয় মেলে, ইউনানী দৃট্টিভঙগীর সঙ্গে তার৷ পুরোপুরি খাপ খায় না.৷ 
তাদের সঠিক বুঝতে হলে অরফিক মত্বাঁদ এসিয়! থেকে ইউনানে এসেছিল মনে 
করতে হয়। দেহের বন্ধন ছেদ করে আত্ম! মুক্তিলাত করে-এ বিশ্বাস অরফিক 
মতবাদের মর্মকথ। । এ বিশ্বাসের উদ্ভব ভারতবর্ষে। যেলার নিজেও সে কথা স্বীকার 
করেছেন, কিন্তু তবু তাঁর ধারণা ষে এ মতবাদ ইরাঁণ* থেকে ইউনানে এসেছিল । 

ড 


প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহীস 

পরবর্তীকালের গবেষণায় কিন্তু এ কথা বলে না৷ যে, মুক্তি বা মোক্ষে বিশ্বাম জরতুস্ত্ের 
মতবাদ্দের অপরিহাধ অঙ্গ । কাজেই এ বিশ্বাম ভারতবর্ষ থেকে ইউনানে গিয়েছিল 
এবং সাক্ষাৎ ব। পরোক্ষভাবে ইউনানী দর্শনের প্রথম প্রকাঁশকে প্রভাবান্বিত করেছিল, 
এ কথ মনে কর। অসঙ্গত হবে না। 

সে যুগের ইউনানে ব্যাপক বিশ্বা ছিল যে, বিদ্যা ও জ্ঞান অর্জনের জন্য প্রাচ্য- 
দেশে ভ্রমণ প্রয়োজন । বিভিন্ন দার্শনিকদের জীবনীতে উল্লেখ আছে যে, তীর। জ্ঞান 
অর্জনের জন্য প্রাঁচ্যে যাত্রা করেছিলেন । দেমক্রিতসের বিষয় আমর! জানি যে, তিনি বহু 
বৎমর মির ও ইরাঁণে কাটিয়েছিলেন। পিথাগোরাসের বিষয় বল হয় যে, স্বগৃহ 
পরিত্যাগ করে তিনি মিসর যাত্রা করেছিলেন । সোঁলোন এবং প্লেটোও যে প্রাচ্য 
দেশে ভ্রমণ করেছিলেন, সে কথ সর্ববিদিত। ক।জেই পিথাগোরান ব1 সে যুগের অন্য 
কোন দার্শনিক ভারতবর্ষে এসে থাকবেন একথ। বিচিত্র নয়। অবশ্য এ ধরণের ভারত- 
ভ্রমণের কোন এতিহাসিক নজীর ব প্রমাণ মেলে না। কিন্তু একথা প্রায় সকলেই 
স্বীকার করেন যে, একান্তভাবে ভারতীয় এমন বিশ্বাস বা মতবাদের পরিচয় 
পিথাগোরাসের দর্শনে অনেক মেলে । যদি পিথাগোরাসের নাম উল্লেখ না করে তার 
দার্শনিক মতবাদের বিবরণ দেওয়! হয়, ভারতীয় দর্শনের ছাত্র সহজেই ভারতীয় কোন 
দার্শনিকের বিবরণ বলে তাকে ভুল করতে পারেন । কেন এবং কি ভাবে তা সম্ভব 
হয়েছিল, দর্শনের ইতিহাঁন আজও সে রহস্যের সমাধান করতে পারে নি। 

আলেকজাগ্ারের গুরু এরিষ্টটল। তিনি আলেকজাগ্ডারকে ভারতীয় জ্ঞান- 
বিজ্ঞানের তথ্য সংগ্রহ করতে অনুরোধ করেছিলেন ইতিহাসে এ কথার উল্লেখ আছে । 
তাতেই মনে হয় যে, আলেকজাগারের ভারত অভিযানের পুবেই ভারতীয় তত্বজ্ঞানের 
খ্যাতি ইউনান পণস্ত পৌচেছিল। আলেকজাগারের মৃত্যুর পরে তাকে নিয়ে নানা 
কাহিনী রচিত হয় । সে সব কাহিনী গ্রীক ভাষায় রচিত, কিন্তু প্রথমে সিরিয়ান 
এবং পরে সিরিয়ান থেকে আরবী ভাষায় তাঁদের অন্রবাদ হয়। সে সমস্ত কাহিনীতে 
ভারতীয় দার্শনিকের সঙ্গে আলেকজাগ্ডারের সাক্ষাতের উল্লেখ আছে। ভারতীয় 
মনীষীর কাছে তিনি দর্শিনিক সমন্ার সমাধান চাঁচ্ছেন এবং স্বীকার করছেন যে, 
ইউনানের চেয়ে ভারতবর্ষে দর্শন বেশী অগ্রসর, এ সমস্ত বর্ণনা হয়তে। কাল্পনিক 
কিন্ত এতিহালিক প্রমাণ বলে ন। মানলেও এ সমস্ত কাহিনীকে একেবারে অগ্নাহা 
কর! যায় না। এ ধরণের কাহিনীর প্রচলন ছিল এবং লোকে আগ্রহ করে তা শুন্ত; 
এই থেকে বোঝ! যায় যে, ভারতীয় দর্শনের খাতি এ শব অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছিল। 
বল! হয় যে খৃষ্টপূর্ব ও থৃষ্টপর প্রথম শতাব্দী এই ছুই শত বৎসরের মধ্যে এ সব কাহিনী 
রচিত হয়েছিল। 


স্ুচন। 

যখন যে দেশ আলেকজাগাঁর জয় করেছেন, সেখানেই তিনি ইউনানী উপনিবেশ 
স্থাপন করেছিলেন। ভারতবর্ষেও তার ব্যতিক্রম হয় নাই। সিন্ধু নদীর তীরে তিনি 
উপনিবেশ স্থাপন করেছিলেন একথা আমর! জানি । এ কথাও আমর! জাঁনি যে, 
সন্দেহবাদী দর্শনের প্রতিষ্ঠাতা পিরে। (650০) তার ভারতীয় অভিযাত্রী-বাহিনীর 
সঙ্গে এসেছিলেন। আলেকজাগারের মৃত্যুর পর সেলুকস নিকেটর চন্্রগুপ্ত মৌর্যের 
সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন করেন এবং তার রাঁজভায় দূত হিসাবে মেগাস্থিনিদকে পাঠান। 
কাজেই দেখা যাঁয় যে, অশোঁকের সিংহাসন লাভের পূর্বেই ভারতবর্ষ ও ইউনানের মধ্যে 
যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছিল। তাতেই মনে হয় যে, চিন্তার ক্ষেত্রেও তাদের মধ্যে 
যোগাযোগ ছিল । অশোকের যুগে এ যৌগাযোগের নিশ্চিত খবর মেলে । অশোকের 
শিলালিপি থেকেই আমর! জানি যে অশোক ভূমধ্য সীগবের উপকূলের বিভিন্ন দেশে 
এবং মেপিডোনিয়ার রাঁজসভাঁয় ধর্ম-প্রচারক পাঠিয়েছিলেন। দুঃখের কথা যে, 
এ সব প্রচারক দলের কোন পাশ্চাত্য বিবরণ আমর। পাই না|? 

এই বিষয়ে যতটুকু সাক্ষ্য প্রমাণ মেলে তার ভিত্তিতে নিম্নলিখিত সিদ্ধাস্ত কর 
যাঁয়। অশোঁকের শিলালিপিতে যে সব দেশের উল্লেখ আছে সেখানে বুদ্ধের বাণী 
পৌচেছিল এ কথা নিশ্চিত। সেকালে বৌদ্ধধর্মের সম্প্রসারণের যুগ। তাই 
উল্লিখিত দেশ গুলি ভিন্ন অন্যত্রও যে বুদ্ধের বাণী পৌচেছিল এ কথা মনে করা অসংগত 
নয়। অশোকের পুবেই ভারতীয় পপ্রভাব ইউনানে পৌচেছিল এ কথাও সম্ভবতঃ 
সত্য। ভারতীয় চিন্তাঁধারা ও ইউনানের প্রাথমিক দার্শনিক মতবাদের, বিশেষ 
করে পিথাগোরাসের দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে যে বিন্ময়কর সাদৃশ্য আছে সে কথার উল্লেখ 
আগেই করেছি। হয় এসাদৃশ্ঠ দৈবাৎ ঘটেছিল, অথবা মানতে হয় যে ভারতবর্ষ ও 
ইউনাঁনের মধ্যে আদান-প্রদান থাকার ফলে এই রকম হযেছিল। উভয়ের মধ্যে 
আদান-প্রদান ছিল এ কথা স্বীকাণ করলে ভারতীয় দর্শন যে ইউনানী চিস্তাধারাকে 
প্রভাবান্বিত করবে এটাই স্বাভাবিক, কারণ সে যুগে ইউনানের প্রাথমিক দর্শনের 
তুলনায় ভারতীয় দর্শন অনেক বেশী পরিণত ও সমৃদ্ধ ছিল। এ সমস্ত কথা ভেবে 
দেখলে মনে হয় যে, ভারতীয় দর্শন ইউনানী দর্শনের প্রথম বিকাশে সহায়তা করে- 
ছিল। অবশ্য সে প্রভাবের প্রক্কৃতি ব। পবিমীণের কোঁন সঠিক ধারণ! আমাদের নাই। 

ভারতীয় দর্শন ইউনানী দর্শনের বিকাশে সহায়তা করোছল কিনা, এতক্ষণ সেই 
বিচাঁরই করেছি। এবার দেখা যাঁক যে, ভারতীয় দর্শনের উপর ইউনানী দর্শন 
ও বিজ্ঞানের প্রভাবের কোন নিদর্শন মেলে কিনা । সে প্রভাবের কোন বিস্তৃত 
বিবরণ দেওয়া কঠিন, তবে একটা! কথ! নিশ্চিত যে খৃষ্টাব্দ চতুর্থ শতকের প্রারস্ত থেকে 
ইউনানী নক্ষত্র-বিজ্ঞান ভারতীয় নক্ষত্র-বিজ্ঞানকে প্রভাবান্বিত করেছিল। তার 

ণ 


প্র/চ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস 

একটি প্রমাণ এই ঘে, ইউনানী কিছু পারিভাষিক শব্দ ভারতবর্ষে প্রচলিত হয়। 
বিখ্যাত ভারতীয় জ্যেতিষী বরাহমিহিরের মৃত্যু আহ্ুমানিক ৫৮৭ খৃষ্টাব্দে হয়। 
তীর বৃহত্সংহিতায় ইউনানী জ্যোতিষীদের কথ! তিনি লিখেছেন। আল্বেরুনীর 
বিখ্যাত ইণ্ডিকা (বা ভারতকথ ) গ্রন্থে তিনি আবেকজন জ্যোতিধীর লেখা। উদ্ধৃত 
করেছেন। তিনিও গ্রীক পণ্ডিতদের অনেক প্রশংসা করেছেন। খুষ্টীয় তৃতীয় 
শতাব্দীর পর থেকেই ভারতবর্ষ ইউনানী চিন্তাধারার সঙ্গে পরিচিত হয়েছিল এবং 
এদেশের মনীষীরা ইউনানী বিজ্ঞানের প্রভাবে এসেছিলেন, এ অনুমান অযৌক্তিক 
নয়। ষড় দর্শন অথবা৷ বৌদ্ধ বা জৈন দর্শনের বিভিন্ন মতবাদের মধ্যে কোনটি কতটুকু 
ইউনানী চিস্তাদ্বার প্রভীবান্বিত সে কথা ঠিক করে বল। যায় ন। 

এই আলোচনার ফলে বল! চলে যে, খুষ্টপূর্ব এবং খুষ্টপর যুগে ভারত ও ইউনানের 
সম্পর্কের দু'টি পর্যায় মেলে । খৃষ্টপূর্ব যুগে ভারতীয় দর্শন সম্ভবতঃ ইউনানী দর্শনকে 
প্রভাবান্বিত করেছিল, খৃষ্টপর যুগে ভারতীয় চিন্তাধারার কয়েকটি প্রকাঁশে ইউনানী 
চিন্তার ছাঁয়। পড়েছিল, এ কথা৷ মনে করারও সঙ্গত কারণ আছে। 


৫ 


একটি কথা এবার স্পট করে বল! দরকার । দর্শনের সামগ্রিক ইতিহাস রচনার 
জন্য আমার যে আগ্রহ, এতিহাসিক দৃট্িভঙ্গীর গ্রয়োজনই তার একমাত্র ভিত্তি। 
বিশ্ব-দর্শনের বিকাঁশে কোনও দেশ বা! জাতির অবদান বাঁড়াবার বা কমাবার আমার 
বিন্দুমাত্র ইচ্ছ। নাই। ভৌগোলিক সীমারেখার ভিত্তিতে আমর মানবজাতিকে 
নান! সম্প্রদারে বিভাগ করেছি । পৃথিবীর মানচিত্রে এসিয়।, ইউরোপ এবং 
আফ্রিকার রঙ আলাদ।, কিন্তু জানের মানচিত্র এক এবং অবিচ্ছিন্ন, দেশ জাতিবা 
ধর্মের ভিভিতে তাকে আলাদ। কব! চলে ন।। জ্ঞান সমত্ত সীমা ও বন্ধনের বাইরে। 
পৃথিবীর যেখানেই তার উন্মেষ হোক ন| কেন, জাতিধর্মনিবিশেষে জ্ঞানবিজ্ঞানে 
সর্বমানবের সমান অধিকাঁর। উপনিষদের খষি ভারতীয় এবং সক্রেটিম ইউনানী 
এ কথা৷ সত্য, কিন্তু মান্গষের জ্ঞানভাগারে তাদের যে দান, তাকে ইউনানী 
ব। ভাঁরতীয় বল! অর্থহীন; সে জ্ঞান বিশ্বমানবের উত্তরাধিকার । ইউনাঁনের 
পূর্বে ভারতবর্ষে দর্শনের বিকাঁশ হয়েছিল এ কথ! মানলে দর্শনের ইতিহাসে 
ভাঁরতবর্ষের বিবরণ প্রথম উন্নেখ করতে হবে, কিন্ত ভাতে যে ভারতবর্ষের গৌরব 
বাড়ল অথবা ইউনানের মর্যাদা কমে গেল এমন মনে করা ভৃল। বন্ধু আমির 
জাঁতির বিষয়ে আরব কৰি যে কথ! বলেছেন, মাছের জ্ঞানসাঁধনের বিষয়ে সে কথা 
সমান খাটে £ 

ত 


সৃচন| 
ল। তকুল দ্ারুহ। বে-শরকী নজদীন 
কুল্লু নজদীন লিল আমিরিয়তি দারু। 
তার ঘর নজদের পূর্বে এ কথ বোলোনা,__ 
বন্ধ আমির জাঁতির যেখানে বাঁস, তাঁর সবটাই নজর! 


ঙ 

প্রকৃতিকে স্ববশে আনবাঁর সাধনায় মানুষের চেষ্টা যে পরিমাণে সার্থক হয়, 
পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের যোগশহ্ত্র ততই নিবিড় হয়ে উঠে। ফলে বিভিন্ন সভ্যতা 
ও সংস্কৃতি আজ পরস্পরের এত কাছাকাছি এসেছে । নিবিড়তর সংস্পর্শের ফলে 
যে পরিস্থিতির ত্ষ্টি হয়েছে, তাঁতে বিভিন্ন জাতির অবদান মাঙগষের সত্য-সাঁধনার 
একস্যত্রে গাথা আজ সম্ভব। বিভিন্ন সভ/তার অভ্যন্তরে যে বিভিন্ন দৃষ্টি কার্যকরী, 
থনিষ্ঠতর সংস্পর্শের ফলে আজ তাদের মেলীনোও অপেক্ষারুত সহজ | বিশ্ব-দর্শনের 
বিকাশ আজ কেবলমাত্র জ্ঞানসাধনার দাবী নয়, মানুষের সম্মিলিত জীবনের জন্য 
আজ তা অপরিহার্য । 

এ কথা৷ মনে রেখে আজ তাই দর্শনের ইতিহাস নতুন করে লিখতে হবে। বিভিন্ন 
জাতি ও যুগের অবদানকে কেবল স্বীকার করলে চলবে না, এক সম্মিলিত বিশ্ব-দর্শনের 
বিকাঁশে তাদের যথাযথ স্থান দিতে হবে। একটি দৃষ্টান্ত দিলেই কথাটি পরিক্ষার 
হবে। জ্ঞান-সমশ্তার সমাধানে আজ পর্স্ত আমর! হয় ভারতীয় দার্শনিক, অথবা 
আরব মনীষী অথব!| ইউনানী নৈয়ায়িকের মতামতের আলোচন। করেছি, কিন্ত 
ভারতীয়, ইউনানী এবং আরব চিন্তাধারার তুলন! ও বিচারের চেষ্টা করি নাই। 
ফলে দর্শনের সমস্যাকে বিশুদ্ধভাবে দার্শনিক দৃট্টিভঙ্গীতে ন৷ দেখে জাতীয় বা দেশজ 
জিজ্ঞাসার মাপকাঠিতে তাঁর বিচার করেছি। বিভিন্ন দেশ ও যুগের অন্তদৃর্টির 
সমন্বয় করে আজ আমাদের দর্শনের সমশ্তার সমাধান খুঁজতে হবে, তবেই প্রকৃত 
দার্শনিক দৃষিভঙ্গী দিয়ে দর্শন রচন1 সম্ভব । 


ন 


'স্থচনা”র গোড়াঁতেই এক ইরাণী কবির কবিত উদ্ধত করেছি । খানে কবি 
বলেছেন যে, হ্থ্টির আদি গ্রন্থের প্রথম ও শেষ পাত! খোওয়া৷ গেছে । সেই হাঁরানে! 
পাঁতার সন্ধানের নাম দর্শন। আজ অন্ততঃ তিন হাজার বছর মানুষ তাঁর সন্ধানে 
বেরিয়েছে, কিন্তু আজও হারানো পাঁতার কোন খোজ মেলেনি। কোনদিন যে 
খোঁজ মিলবে তারও বিশেষ আশ! নাই । সেই সন্ধানের বিবরণ দর্শনের ইতিহাস । 

থ 


প্রাচ ও পাশ্চাত দশনের ইতিহীস 

এ অভিযানের ফলে গন্তব্যে আমরা গৌছি নাই, কিন্তু সেই যাত্রাপথে এক বিস্ময়কর 
সন্ধান ও জিজ্ঞাপার কাহিনী আমাদের মিলেছে। 

দর্শনের তীর্থযাত্রী আজও মাঁনসতীর্ঘের সন্ধান পায় নাই, কিন্তু যাত্রাপথে এক 
নতুন এই্বর্য তার করায়ত্ত হয়েছে। দর্শনের অভিযানকে উপলক্ষ্য করে মাহুষ 
বিজ্ঞানের আবিষ্কার করেছে। বিজ্ঞান মানুষকে নতুন ক্ষমতা দিয়েছে, কিন্তু মনে 
শান্তি দেয় নাই। সভ্যতা সংগঠনের উপাদান হিসাবে বিজ্ঞানের আবির্ভাব, কিন্ত 
আজ বিজ্ঞান মানুষের মারণাস্ত্রে রূপান্তরিত হতে বসেছে। দর্শনকে আজ তাই 
বিশ্বশান্তি স্থাপনার সাধনায় ব্রতী হতে হবে। যদ্দি দর্শনের এ নতুন সাঁধন। সার্থক 
হয়, মানুষ আবার মনের শান্তি খুজে পায়, তবে সৃষ্টির ইতিহাসের হারানে! পাতার 
পুনরুদ্ধার হোক আর ন। হোক, দর্শন মানব-সাধনার নতুন ইতিহাস রচনা করবে। 
ইবাণ দেশের আরেক জন কবির ভাষায় তখন দর্শনের এ কথা বলবার 


আধিকাঁর হবে ঃ 
রাহ রাঁউ। রা খাস্তাগি য়েবাহ নিস্ত 


ইশক হম রাহ আস্ত ও হাম খোদমনজিল আস্ত । 


যাঁরা এ পথে চলে, তারা কখনে। ক্লান্তি জানে না-কারণ এ পথ একই সঙ্গে পথ 
ও গন্তব্য । 


দষ্টব্য 


১। আরব নেপকগণ ছুটি পুথক ধবণের পুগ্ুক লিখেছেন | একটি প্রধাণত; দীবন-পৃত্তাপ্ সম্পকীয়, 


তা? 


দাশশিকদের জীবপই সুখ তঃ আলোচিত হয়েছ , দশনিক ত সেগানে গৌণ । দ্বিতীয় 


থা 


েণীর পুস্তকে দাখনিক তস্থ সমৃহই প্রাধান্ভলাভ করেছে, দাশশিকপণের জীবনবুষ্থাস্ত প্রসঙ্গ তঃ 
আলোচনা কনা হয়েছে মাত্র । প্রথদশ্রেণীর পুস্থককে বলা হয়েছে হারিথউল-হুকাম”, আব 
“তারিথ-উল-ফলানফ” (“দাশনিকদের ইতিহাস”), দ্বিতীয় েণীর পুস্তকের নাম একিতাব-উল-মিললে- 
ওয়ন-নহাল” (ধনী ও দাশনিক সম্প্রদায়ের পুস্তক) অথবা “অল-মারা-ওয়াল মলকালাত” 
(মতামত ৪ আলোচনা )। অন্যান্য কতকগুলি পুস্থকে দর্শনের বিশেম বিশেষ যুগ নিয়ে আলোচনাও 
করা হয়েছে। উদাহরণতঃ, অলফারাবী (জন্ম ৯২৫ খ;) আয।রিস্টটলের পূর্ববতী ও পরবর্তী ঘুগ 
সম্বন্ধে একখানি পুস্তক লিখেছেন । এই আলোচনাকে আমরা বোধহয় ধারাবাহিক দণনের ইতিহাস 
প্রণয়নের প্রথন প্রচেষ্টা বলতে পারি। 

২। এরদমান, জে, ই, “হিস্ট্রি অব. ফিলজফি” পৃঃ » 

৩। ধিলি, ফ্রাঙ্ক, “হিস্ট্রি সব, ফিলজফি” পৃঃ ৩ 


৪ | 


সুচনা 
এরদ্মান্, জে, ই, “হিস্ট্রি অব. ফিলজফি” পৃঃ ১৩ 
যেলার, ই, “আউটলাইন অব দি হিস্ট্রি অব. গ্রীক ফিলজফি” পৃঃ ২ 
যেলার, ই, “আউটলাইন অব. দি হিস্টি অব. গ্রীক ফিলজফি” পৃঃ ২ 
যেলার, ই, “আউটলাইন অব. দি হিষ্ট্রি অব. গ্রীক ফিলজকি” পৃঃ ১৬ 


তুলনীয় 
নিম্লিখিত অশোকের শিলালিপি বেভানের "হাউস অফ সেলিউকাস”-এর প্রথম খণ্ডের 
২৯৮ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত হয়েছে-_ 


“এবং আইনের দ্বারা জয়ই মহামান্য সঞজাটের মতে প্রধানতম জয়। মহামান্য সম্্রট এই 
মতবাদ ঠার শিজের সাত্রাজা ও প্রতিবেশী রাজ্য সমূহেও কার্করী করেন । প্রায় ছয় শত নঙ্ঘরাজা 
এমন কি যেখানে গ্রীক রাজা আন্টিয়েকাস বাস কবেন এবং আ্টিয়োকাস ছাড়াও টোলেমি, 
আন্টিগোনাস, মগস্‌ ও আলেকজাণ্ডার এই চারজন নাজা সেখানে বাস করেন এবং একই ভাবে 
সআটের নিজের রাজ্যে “যুণ” দিগের (অর্থাৎ পাঞ্জাবের গ্রীকগণ ) মধোও কার্যকরী করেন । 


ও নখ শ্ম হে 
ভারতীয় চিন্তাধারার ভিত্তি 


নু 
ভারতীয় চিন্তাধারায় প্রাক-বৈদিক উপাদান 


লেখক সি কুরুন বাঁজ। বি এ, ভি খ্ল্‌ ( অন্মফোঁড ) 
স-স্কৃত সাহিত্যেব অধ্যাপক, মাদ্রাজ শিখবিগ্ভানয মাদ্রাজ 


০বদ 


লেখক তারাপদ চৌধুবী এম এ, বি এল, পি এচ ডভি(লগুন) 
সংস্তুত সাহিত/ব অবা।পক, পাটনা কলেজ বিহাব 


উপনিষদ 


লেখক টি এম* পি মহাঁদেবন এম এ১ পি এচ ডি 
দর্শন বিভা?গব প্রধান অধ্যাপক, মাদ।ভ বিশ্রবিঠালয মাঁদাজ 
মহাকাব্য 
কামাকসণ 
লেখক তাবাপদদ চৌধুবী 
মহাভারত 


লেখক স্বশীলকুমাপ দ্দে এম এ ( কলিকাতি। ) ডি লিট (লগুন) 
স-স্কৃত সাহিত্যেব ভূতপুব অব।াপক, ঢাকা বিশ্ববিগ্ালয 


মন্থ ও কোটিল্য 
(স।মাজিক ও র।জনৈতিক চিন্তাধ।র। ) 


লেখক €ে এ. নীলকগ শান্্ী এম" এ 
ভাবতীয় ইতিহাস ও প্রত্ততত্বেব ভূতপূর্ব অধা।পক, মাদ্রাজ বিশ্ববিগ্ভালয 


বিঝুপুরাণ ও ভাগবতপুর্লাণ 
(শ্রাচীন ইতিবৃত্ত ও ভক্তিমুলক চিন্তাধারা ) 


লেখক এ কে বন্দ্যোপাধ্যাষ 
অধ্যক্ষ মহ।রাঁজ প্রতাপ ডিগ্রী কলেজ, গোরক্ষপুর 


গ্রথম গৰিচ্ছেদ 
ভারতীয় চিন্তাধারায় প্রাক-বৈদিক উপাদান 


ভাঁরতীয় দার্শনিক চিন্তার বিকাশে দুইটি প্রধান ধারা দেখিতে পাওয়া যায়__ 
একটি €বদিক এবং অপরটি অবৈদিক। অবশ্য এই বিষয়ে কোঁন সন্দেহ নাই ঘষে 
মধাযুগের আরম্ভ হইতে বেদকেই ভারতীয় চিন্তার একমাত্র উৎস মনে কর! হইয়াছে, 
কিন্তু বেদ শব্দটিকে অত্যন্ত ব্যাপক অর্থে ব্যাখ্যা! করিয়াই এরূপ মনে কর! সম্ভবপর 
হইয়াছে । যেমন আগমশাস্র এবং আধুর্বেদ ও সংগীতবিদ্া। প্রভৃতি বিজ্ঞান ও শিল্প- 
কলাগুলিকেও বেদের অঙ্গ বলিয়া ধরিয়! লওয়! হইয়াছিল, যদিও বেদের কোন 
প্রচলিত অংশেই এই সকলের সুচনা দেখানে। সম্ভব নয়। 

হিন্দু চিন্তাধার। এক ক্থুপ্রাচীন দ্রাবিড় সভ্যতার সঙ্গে আর্ধ ব বৈদিক উপাদানের 
সংমিশ্রণের পরিণাম, না, পূর্ববর্তী আর্য ব। বৈদিক সভ্যতার সহিত দ্রাবিড় সভ্যতা বা 
উপাদানের সংমিশ্রণের পরিণাম__ এই বিষয়ে স্থনিশ্চিতভাবে কিছুই বলা যায় না। 
স্ুনিশ্চিতভাঁবে মাত্র ইহাই বল। যাঁয় যে হিন্দু চিন্তাধারা বলিয়৷ যাঁহ। পরিচিত তাহ 
শুধু আর্ধ ব! বৈদিক সভ্যতার সরল বিকাশ নয় । আর্য বা বৈদিক ব্যতীত অপর ষে 
উপাদানটি এই চিন্তাধারার বিকাশে সাহাঁষ্য করিয়াছিল তাহাঁকেই বর্তমান প্রবন্ধে 
দ্রাবিড় বলিয়া অভিহিত করা হইবে। হিন্দু চিন্তাধারার অবৈদ্িক উপার্দানগুলির 
মুধে দ্রাবিড় উপাদানটিই সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ, স্থতরাং অপরাপর অইবদিক উপাদান- 
গুলির দিকে দৃষ্টি না দিলেও চলিতে পারে। 

দ্রাবিড় শব্দটির সংজ্ঞা দেওয়া! কঠিন। বিশিষ্ট কয়েকটি ভাষাকে অথবা বিশিষ্ট 
এক গোষ্ঠীর লোককে অথব! বিশিষ্ট একটি সভ্যতাঁকে বুঝাঁইতে এই শব্দটির ব্যবহার 
করা হয়। আর্য ভাষাঁগুলির সঙ্গে মিশ্রিত হইলেও দ্রাবিড় ভাষাগুলি তাহাদের 
নিজেদের স্বীতগ্র্য বজায় রাখিতে সক্ষম হইয়াছে । ভারতবর্ষে জাতিগত সংমিশ্রণ এত 
বেশী হইয়াছে যে বর্তমানে দ্রাবিড় জাতির মানুষ কাহাঁরা, সেকথা সঠিকভাবে বল। 
অসম্ভব । তেমনই আর্য বা বৈদ্দিক সভ্যতা হইতে স্বতন্ত্রতাবে দ্রাবিড় সভ্যতার পুর্ণ 
সংজ্ঞ। দেওয়াও সম্ভব নয়। ভাষাগত এবং জাতিগত পর্যবেক্ষণের ফলে এইকথ। আজ 
সুস্পষ্ট যে, উত্তর ভারতকে সম্পূর্ণ আর্ষ এবং দক্ষিণভারতকে সম্পূর্ণ দ্রাবিড় মনে করা 
ভূল। ভাষার দিক হইতে অবশ্য এই বিভাগে অত্যধিক তুল হয় নী, যদিও উত্তর 


০ 


প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাঁস 


ভারতে প্রচলিত কয়েকটি অপ্রধান ভাষায় স্পষ্টতঃই দ্রাবিড় প্রভাব লক্ষ্য কর! যাঁয়। 
ভারতীয় চিন্তাধারার ষে অঙ্গগুলিকে বৈদ্িক-সাঁহিত্যের কোন অংশের প্রত্যক্ষ ও 
স্বাভাবিক বিকাঁশ বলিয়! বেদে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, আমাঁদের পক্ষে শুধু সেই- 
গুলিকেই ব্যাপকতর্থে দ্রাবিড়ীয় বলিয়। গ্রহণ করা সম্ভব। 

ভারতীয় চিন্তাধারার বিবর্তনে অরণ্যের ভূমিকা যথাঁযোগ্যভাবেই স্বীকৃতিলাত 
করিয়াছে । খধিদের আশ্রম গুলি নিশ্য়ই ভারতীয় দার্শনিক চিন্তার বিকাশের কেন্দ্র। 
কিন্ত উপনিষদের যুগ হইতেই এইরূপ হইয়াছিল, উপনিষদ্‌-পূর্ব বেদগুলিতে অরণ্যের 
কোন ভূমিকাই নাই। খণ্ধেদের খষির! গৃহী ছিলেন। তাহারা নগরে ও গ্রামে বাঁস 
করিতেন, ধ্যান করিবার জন্য অবণ্যবাঁপী হইতেন ন|। ত্রাহ্ণ্য সভ্যতাতেও 
( বেদের ব্রাহ্মণাংশের সভ্যতা ) অরণ্যের কোন ভূমিক। নাই। অবশ্য, তৈত্তিরীয়- 
আরণ্যকে গ্রাম ও গৃহ ব্যতীত স্থানাস্তরেও স্বাধ্যায় করিতে হইবে এইবপ উল্লেখ 
আছে, এবং সেইস্থানের বর্ণনা দিতে গিয়। বল! হইয়াছে যে, তাহা অ-চ্ছদি-দর্শ-_ 
অর্থাৎ তাহা এমন একটি স্থান যেখান হইতে গৃহসমূহের ছাঁদ (ছদি) দেখা ( দর্শ) 
যায় না। পরবর্তী বৈদিক-সাহিত্যে হিন্দু জীবনযাপনের প্রসঙ্গে স্বাঁধ্যায়কে স্পষ্টুই ছুই 
ভাগে ভাগ করা৷ হইয়াছে,_-গ্রাম্য, অর্থাৎ যাঁহ। গ্রামে হইতে পারিত এবং আঁরণা, 
অর্থাৎ যাহা অরণ্যেই হওয়া উচিত । 

বৈদিক দেবতারা আরণ্যক দেবতা নন। তাঁহারা অশ্বচালিত রথে আরোহণ 
করিয়া আঁসিতেন এবং টহাঁদের প্রসঙ্গে মুগয়ার কোন উল্লেখ পাওয়। যাঁয় না। কিন্ত 
হিন্দুধর্মের অবৈণ্দক দেবতাঁগুলির সঙ্গে অরণ্য এবং মৃগয়ার সম্পর্ক দেখা যায়। 
হিন্দুধর্মের প্রায় সমস্ত খ্বু.দ্বৃতাই অবৈদিক এবং তাহাদের ভ্াবিড়ীয় বলিয়া মনে 
কর! হয়। এই দিক হইতে দুইটি দেবতার নাম বিশেষভাঁবে উল্লেখযোগ্য । কালী বা 
দুর্গা এবং আয্মাম্পান ( শেষোক্তটি দ্রাবিড়ীয় দ্েবত। ইনি সমুদ্রমস্থনের পর শিবের 
ওরসে অম্বৃত পরিবেশনকাঁরিণী মায়-রূপী বিষুণর গর্ভজাত )। দক্ষিণ ভারতের কোন 
কোন অঞ্চলে এই ছুইটি দেবতার মন্দির “কাবু নামে অভিহিত । “কাবু, শব্দটির অর্থ 
অরণ্য বা কুপ্ধ। ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝ! যাঁয় ষে, অরণ্যে এবং কুঞ্ধেই এই ছুইটি 
দেবতার পূজা কর৷ হইত। সর্প-দেবতাঁর বিগ্রহ যে সকল স্থানে গ্রতিষ্ঠিত এবং পুজিত 
হয়, সেই স্থানগুলিকেও এ একই শব্ধ অভিহিত করা হয়। 

এই দেশের চিন্তীধারার বিকাশের পথে অবৈদিক উপাঁদানটি শুধুই যে নৃতন 
একটি পরিবেশ সৃষ্টি কৰিয়ীছিল তাহাই ন ন্য়। ইহ সত্যের সমস্ত সমস্ত সমীধানেব 
প্রণালীতেও পরিবর্তন ঘটাইয়াছিল। বৈদিক সত্যত। প্রধানতঃ ক্রিয়া-কলাপের উপর 


৪ 





ভারতীয় চিন্তাধারায় প্রাক-বৈদিক উপাদান 


প্রতিষ্ঠিত ছিল। যজ্ঞে সোম আহুতি দেওয়াই বৈদিক আর্ধদের ধর্মজীবনের সর্ধপ্রধান 
অনুষ্ঠান ছিল। বেদসমৃহ এইরূপ আঁচারাহুষ্টানের সহিত খুব ঘনিষ্ঠভাবে সম্বদ্ধ। 
বেদে যজ্জই প্রধান, চিন্তা বা৷ তৃত্ববিচার উহাঁর অঙগমাত্র এবং উহার স্থান গৌণ। 
অবশ্য, খথেদের কবিদের মধ্যে দেবতাদের সহিত সাযুজ্যের স্পষ্ট পরিচয় পাঁওয়। যাঁয়, 
এমন কি বেদে তত্ববিচার এবং দার্শনিক চিস্তারও অভাব নাই । কিন্তু যেখানে 
লোকে অনুষ্ঠানে এত ব্যাপৃত থাকে, সেখানে তত্ববিচারের অথব সথক্মচিস্তার বিকাশের 
অবকাশ নাই। স্থস্পচিস্তার বিকাঁশের জন্য অনুধ্যান এবং নিবিষ্টচিত্ততা একান্ত 
প্রয়োজন, কিন্তু যক্ঞানুষ্ঠান ইহার বিশেষ অনুকূল নয়। দৈবশক্তির অধিকতর মূর্ত 
আকারে উপাসন। করিলে ঈশ্বর ও বিশ্বজগৎ এবং ইহাদের পারস্পরিক সম্পর্কের বিষয়ে 
উচ্চতর চিন্তার প্রসার ঘটিতে পারে । দৈবশক্তির কেন প্রতীক অথবা কোন বিগ্রহ 
যেখানে প্রতিষ্ঠিত আছে, এমন কোন মন্দিরেই এই ধরনের উপাসন! হইতে পারে । 
সার্বজনীন অন্ুষ্ঠানরূপে যজ্ঞাদি বৎসরের কেবলমাত্র কয়েকটি নির্দিষ্ট মাসেই কর! 
হইয়া থাকে, যদ্দিও গৃহে অনুষ্ঠিত যজ্ঞ একটি দৈনন্দিন ব)1পাঁর। অপরপক্ষে, মন্দিরে 
দৈবশক্তির উপাঁসন| একটি স্থায়ী ও নিয়মিত অনুষ্ঠান । এই ক্ষেত্রে শুধুই যে জনকয়েক 
অতীন্দরিয়শক্তিসম্পন্ন কবির দৈবশক্তির সহিত সাধুজ্য ঘটে তাহাই নহে, অন্তেরাও 
ভগবৎশক্তির মূর্তরূপ দর্শন করিতে পারে । যজ্ঞানষ্ঠানে ইহা সম্ভবপর নয়) কাঁরণ 
সেখানে শুধু অগ্নি ছাড়া আর কিছুই দৃশ্তমান নয় এবং সেখানে তাহারা নিজেরা 
উপাসনার কার্ধকলাপে যোগদান করিতে পাঁরে না। মন্দিরে উপাসনা করিতে হইলে 
নিত্যপূজার ব্যবস্থা করিতে হয়, সকলকে একত্রে মিলিত হইতে হয় এবং মূর্ত বিগ্রহের 
প্রতিষ্ঠ! করিতে হয়__ এইগুলিই মননশীল চিন্তাধারার বিকাশের পক্ষে অনেক বেশী 
অন্কূল। 

উপনিষদ্গুলিতে বৈদিক যজ্ঞানুষ্ঠান এবং অবূণ্যে দৈবশক্তির উপাসনা, এই 
দুইটিরই সংমিশ্রণ দেখ! যাঁয়। যদিও আচার অনুষ্ঠান বর্জন করা হয় নাই, তথাপি 
অরণ্যে অগ্রিযজ্ঞে ক্রমশঃ ক্রমশঃ অনুধ্যানের দ্িকটাই প্রধান হইয়া উঠিয়াছিল। 

আরণ্যক প্রতিষ্ঠান হিসাবেই মন্দিরগুলির স্ত্রপাঁত হইয়াছিল । সম্ভবতঃ নিজ 
নিজ গৃহে, গ্রামে এবং নগরে উপাঁসনা করিবার যে ধারাটি বৈদ্দিক উপাসনাপদ্ধতির 
বৈশিষ্ট্য তাহার সহিত মন্দিরে উপাসনার সংযৌগের ফলেই গ্রামে এবং নগরে মন্দির- 
গুলি গড়িয উঠ্িয়াঁছিল। ইহার ফলেই গৃহে গৃহে দেবারাধনার জন্য মন্দির প্রতিষ্ঠিত 
হইয্ছিল। এমন বৃ মন্দির অধুছে য্খখেনে বিগ্রহগুলি_ স্বযং-প্রতিষ্ঠিত বলিক] 


সপ শিস 


স্বীকৃত এই বিগ্রহণ্ডলি “ন্বয়ত” নামে পরিচিত । এখন পর্যস্ত এমন মন্দিবও আছে 


৫ 


প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস 


যেখানে বিগ্রহকে বৃষ্টির মধ্যে অনাচ্ছাদিত অবস্থায় রাখা হয়। মন্দির হয়ত একটা 
আছে, কিন্ত বিগ্রহের ঠিক উপরে কোন ছাঁদ নির্মাণ করা হয় ন!। মন্দির এবং বিগ্রহ 
উপাসনার সঙ্গে অবণ্যের যে মৌলিক সম্পর্ক ছিল, এই সকলই তাহাঁর নিদর্শন । 
উপাসনার অনুষ্ঠান কালক্রমে নগর হইতে ধ্যানধা'রণার পক্ষে বিশেষ অনুকুল অবণ্যে 
স্থানান্তরিত হইল, তাহ। ছাঁড়। যজ্ঞানুষ্ঠানের পরিবর্তে মন্দিরে মূর্ত বিগ্রহের উপাসনা 
প্রচলিত হইল-_- উভয় পরিবর্তনই অবৈদিক সত্যতার ফল। ইহাদের দ্বারা দর্শনের 
বিকাঁশ বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত হইয়াছিল । 

বেদে বিশ্বের এক্যের ধারণ। দেখিতে পাওয়। যাঁয়, কিন্তু দার্শনিক চিন্তার 


বিকাঁশের পক্ষে যাহ! সর্বাগ্রে প্রয়োজন তাহার কোন অস্তিত্ তত্ব দেখা যায় না। হিন্দু- 


সস সপ 


ধর্মের দুইটি প্রধান অবৈদিক উপাদানের প্রভাবে এই বিশ্বের কাস্থীকৃতি সম্ভবপর 
হইয়।ছিল। বেদেও এই ছুইটি উপাঁদাঁনের পরিচয় পাওয়া যাঁয়, কিন্তু পরবর্তীকাঁলেই 
এইগুলির ব্যাখ্যা এবং স্থসংবদ্ধ বিবরণ দেওয়া হইয়াছিল । উহাদের মধ্যে প্রথম 
উপাদানটি দ্রেবতাগণের মধ্যে স্ত্রী-দেবতার আবির্ডাব। দৈবশক্তিকে পুরুষরূপে 
উপাপন। করাই বৈদ্িকধর্মের প্রধান বৈশিষ্ট্য । বেদে দেবীর সংখ্যা খুবই কম, যে 
অল্প কয়েকটি দেবীর উল্লেখ সেখানে আছে তাহাদের গুরুত্ব তেমন বেশী নয়। 

সম্ভবতঃ পৃথিবীর সঙ্গে অভিন্নরূপে কল্পিতা অদ্দিতি-ই একমাত্র দেবী, ধাঁহার বৈদিক 
দেবতাদের মধ্যে উচ্চ স্থান আছে; কাঁরণ তিনি দ্রেবগণের মাত । কিন্তু বৈদিক 
যুগে অগ্নি, ইন্দ্র, বরুণ, বিঞু প্রভৃতি দেবতাদের ন্যায় অদ্দিতি পূজিত হইতেন না। 
বৈদিক দেব-দেবীদের মধ্যে সরম্বতীর স্থান খুবই নগণ্য । বেদে ইন্দ্রাণীর উল্লেখও 
কেবলমাত্র প্রসঙ্গক্রমেই কর৷ হইয়াছে । হিন্দুধর্মে মাতৃ-দেবতার আঁবিতভ্ভাব পরবতী 
যুগেই লক্ষ্য করা যায় এবং ইহাঁর কারণ হিসাবে অবৈদিক দেব-দেবীগণের প্রভাবই 
ধরিয়৷ লওয়! যাইতে পারে । সেইজন্য কালক্রমে আমর দেবীকেই বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ 
শক্তি হিসাবে দেখিতে পাই, দেবী-ই সর্বশ্রেষ্ঠ দেবতার স্থজনীশক্তি, এবং শেষ পর্যস্ত 
প্রায় প্রত্যেকটি প্রধান দেবতার সঙ্গেই সংযুক্ত এক একটি দেবীকেও আমরা দেখিতে 
পাই। এই ভাবে আমর! শ্রী (ধনসম্পদ এবং এই্বর্ষের অধিষ্ঠাত্রী দেবী ) এবং ভূমি 
( পৃথিবীকে ) বিষ্ণুর পত্রীরূপে, পার্বতীকে শিবের পত্বীরূপে এবং সরস্বতীকে ব্রহ্মার 
পত্বীরূপে দেখি। সতরাঁং দৈবশক্তির ত্রিমূতির একটি শক্তি ব! নারীরূপও ছিল। 

কাঁলিদাদের রচনাবলী হইতে আমর! জানিতে পারি যে, তৎকালীন ধর্মে ব্রহ্মা 
উচ্চস্থানে অধিষ্ঠিত ছিলেন । বৈদিক এই দেব্তাটি যে প্রধান দেবতা রূপে স্থায়ী আসন 
লাভ করিতে পারেন নাই_-এই ঘটনা হইতে, ভারতীয় ধর্মজীবনে অবৈদিক ধারার 


৬ 


ভারতায় চিন্তাধারায় প্র।ক-বৈদিক উপাদান 


প্রভাব বেশ বুঝ! যাঁয়। যদিও পুরুষ দেবতাদের মধ্যে বিষণ ও শিব উভয়েই শ্রেষ্ট 
মর্যাদা পাইয়া! আদিয়াছেন, তথাপি স্ত্রী-দেবতাদের মধ্যে শিবের পত্বীই প্রাধান্তলাভ 
করিয়াছিলেন । হিন্দুধর্মে পরবর্তীকালে ষে দেবী একটি স্বত্ত্ব স্থান অধিকাঁর করিয়া- 
ছিলেন পার্বতী, কাঁলী এবং দুর্গা তাহারই বিভিন্ন রূপ। এমন অনেক ধর্মসম্প্রদাঁয় 
আছে যাহাদের নিকট মাতৃ-দেবতাঁই সর্বোচ্চ ভগবৎ-শক্তি এবং শিব কেবলমাত্র এই 
দেবীরই পতিরূপে পুঁজিত হন। শ্িবকে অর্ধুনাবীশ্বর রূপে ও পূজা কর! হইয়! থাকে, 
এই সর্বশ্রেষ্ঠ দেবী ছাড়াও মহাঁবিগ্যা, যৌগিনী প্রভৃতি তাহার সঙ্গিনীও রহিয্নাছেন। 
ইহা৷ এবং অন্যান্য তথ্য হইতে দৈবশক্তির নারীরূপকে যে কত উচ্চস্কান দেওয়। হইয়া- 
ছিল তাহ! বুঝিতে পারা যায়। 

পুরাণগুলির ঈশ্বরবাদী সাংখ্যমতানুসারে বিশ্বজগতের উতম এমন একটি দৈবশক্তি 
যাঁহ। পুরুষ এবং প্রকৃতি এই ছুইটি সত্তায় রূপান্তরিত হইয়াছে। পুরুষ এবং প্রকৃতির 
পারম্পরিক ক্রিয়ার ফলেই এই জগতের স্টি ও স্থিতি। সাখখ্যদর্শনের এই তত্বই 
উপনিষদের দার্শনিক চিন্তাধারার একটি প্রধান ভিত্তি। বেদে ধাহীদ্িগকে পিতা ও 
মাতাঁরপে বর্ণনা করা হইয়াছে, সেই ছ্যৌঃ এবং পৃথিবী এবং অদ্দিতির ধাঁরণ। হইতে 
এই মতবাদের উন্মেষ সম্ভবপর হইতে পারে কি ন। তাহ সন্দেহের বিষয়। যাহাতে 
স্তর-দেবতাঁদের যথাযোগ্য মর্যাদা দেওয়! হইয়াছে অবৈদিক এমন কোন চিন্তাধারার 
প্রভাব ব্যতীত উক্ত মতবাদের উদ্ভব হইতে পারে না বলিয়াই মনে হয়। 

তারতীয় চিন্তাধারায় পশু, পক্ষী, বৃক্ষ প্রভৃতিকে যে উচ্চস্থান দেওয়া হইয়াছে 


সস সা পবা অপ বাছ 


তাহার মূলেও অবৈদিক ধর্মগুলির পর প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়। বেদে পশু এবং বৃক্ষের 
বিশেষ কোন গুরুত্ব নাই। নগরপভ্যতায় ইহাই স্বাভীবিক। অরণ্য যে সভ্যতার 
বিকাঁশ একমীত্র তাহাঁতেই পশু এবং বৃক্ষের উচ্চ মর্ধাদী থাকা সম্ভব । অবশ্য বেদে 
আঁমরা দেবতাদের রথবাহী অশ্ব এবং দুগ্ধদণীত্রী গাভীর উল্লেখ দেখিতে পাই । বেদে 
অন্তান্ আরও অনেক পশুপক্ষী এমন কি মংস্তেরও উল্লেখ আছে; সোম এবং সোৌমরস 
এবং যন্তস্থানে প্রোথিত কাষ্ঠথণ্ডেরও উল্লেখ পাওয়া যাঁয়। কিন্তু বেদে এই সমস্ত পশু, 
পক্ষী, বৃক্ষ এবং লতাপাঁতার উল্লেখ থাকিলেও ইহার! মোটেই তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়, 
ইহাঁদের উল্লেখ নিতান্তই প্রসঙ্গতঃ কর! হইয়াছে । 

কিন্তু পরবর্তীকালে হিন্দু-চিন্তাধারা পৃথক আকার ধারণ করিয়াছে । হিন্দু 
জীবনে গো-উপাঁসনা একটি প্রধান অনুষ্ঠান হইয়। দঁড়াইয়াছে। কিন্তু বেদে এই 
ব্যাপার্র কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। পরবর্তী-হিন্দুধর্মে অন্যান্ত আরও অনেক 
পশুপক্ষীকে বিভিন্ন দেবদেবীর বাহনরূপে, এবং তাহাদের ধ্বজা-চিহৃরূপে দেখিতে 


৭ 


প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস 


পাঁওয়া যায়। যেমন শিবের বাহন বুষ, এবং বিষ্ণুর বাহন গরুড় (দ্রাবিড় “কাঁঝুগন” 
অর্থাৎশকুনি এই শব্দটিরই সংস্কৃত রূপ 'গরুড়; ), ব্রদ্ষার বাহন হংস। তাহ! ছাঁড়। 
পৃথিবীর ভারবাহী শেষ বা অনস্তনাগের কুগুলীকৃত দেহের উপর বিষ শায়িত আছেন 
এবং সর্প বাস্থকী শিবের অলঙ্কাররূপে শোভা পাঁন। হস্তী, সিংহ, ব্যাপ্ত, মহিষ প্রভৃতি 
নান। পশুকেও আমর! ক্রমশঃ বিভিন্ন দেবদেবীর সঙ্গে যুক্ত হইতে দেখি। দেবদেবীর 
পূজার সঙ্গে সঙ্গে ইহাঁদের বাহনগুলিও পূজার পাত্র হইয়া উঠিল। বেদ-পরবর্তী যুগে 
হিন্দুর! বৃক্ষকে বিশেষতঃ বটবৃক্ষকে পূজ! করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন । অন্ান্য নান। 
বৃক্ষ এবং লতাঁপাতাঁও ক্রমশঃ বিভিন্ন শক্তির সহিত যুক্ত হইয়াছিল। এইভাবে টদব- 
শক্তির প্রকাশের ক্ষেত্র বৃহত্তর হইয়া উঠিল এবং কালক্রমে নদী এবং সমুদ্রকূলে পুণ্য- 
স্থান অর্থাৎ তীর্থসমূহের উদ্ভব হইল । দৈবশক্তি শুধু যে মন্দিরেই আছেন তাহা নয়, 
এই পৃথিবীর কোন কোন বিশিষ্ট স্থানেও আছেন এবং এই সকল স্থানের সংস্পর্শে 
আসিলে মানুষের আধ্যাত্মিক উন্নতি হয়_-তীর্থবাদের পশ্চাতে এইরূপ বিশ্বাস 
বতমান । 

মানুষকে দেবতার পর্যায়ে উন্নীত করা বেদ-পরবর্তাঁ ধর্মের আর একটি বৈশিষ্ট্য । 
মহাঁপুরুষদের সম্বন্ধে কল্পনা কর! হইয়াছে যে, তীহাঁর! আসলে দেবতা এবং মানব- 
জাতিকে রক্ষা করিবার জন্য পৃথিবীতে নররূপে জন্মগ্রহণ করেন। ইহাঁদের জন্যও 
মন্দির নিমিত হইয়াছিল এবং ইহাঁর। এই মব মন্দিরে দেবতারূপে পূজিত হইতেন। 
ইহার একটি প্রকুষ্ট উদাহরণ রাজপুতানার কর্ণীজী দেবী । ইহার পৃজা আধুনিক কাঁল 
পর্যন্ত প্রচলিত ছিল। অবশ্ট বেদেও মরুৎ এবং খতুদের ন্যায় কোঁন কোন মাহ্ষকে 
দেবতার পর্যায়ে উন্নীত হইতে দেখ যায়, আবার অঙ্গিরসের নায় কোন কোন মানুষকে 
দবশক্কিসম্পন্ন এবং দৈবশক্তির ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হইতে দেখা যাঁয়। কিন্তু মানি 
হিসাবে মর্ত্যে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন এমন কোন দেবতার উল্লেখ বেদে পাওম়। যায় না। 
বেদ-পরবর্তী হিন্দুধর্মে ঈশ্বর পশুরূপও ধারণ করিয়াছেন দেখা যাঁয়-_যেমন কপি- 
দেবতা হন্ুমান্‌ এবং হস্তী-মানব দেবতা গণেশ । শিবের অন্থচর নন্দীর বৃষ-রূপ আর 
স্কন্দ বা! সুত্রক্ষণ্যের সর্পবূপ। বিষ্টুর সঙ্গে জড়িত যে অবতারবাদের স্ষ্টি হইয়াছে 
তাঁহাও অনেক পরের যুগের। বিষ্ণুর অবতাররূপগুলির মধ্যে মাত্র একটিকেই বেদে 
খুঁজিয়। পাঁওয়! যায়, এবং তাহ! হইল সেই বামনদেবের যিনি তিনটি পদক্ষেপে সমগ্র 
বিশ্ব পরিমাপ করিয়াছিলেন | বেদে ষে রাহ" শব্দটির উল্লেখ আছে তাহাকে অনেক 
টাকাঁকার বরাহ অবতাঁরের উল্লেখ বলিয়াই ব্যাখ্য! করিবার চেষ্ট৷ করিয়াছেন। কিস্ত 
এইরূপ ব্যাখ্যার কোন ভিত্তি নাই। বিষ্ণুর অন্যান্য অবতারগুলি অবৈদিক। 


৮ 


ভারতীয় চিন্তাধারায় প্রাক-বৈদিক উপাদান 


বেদের দেবতাদের ব্যক্তিত্ব খুবই কম এবং তাহারা স্পষ্ট আকাঁরও ধারণ করেন 
নাই। কিন্তু পরবর্তী হিন্দু-চিন্তাঁধারায় ঈশ্বরের ধারণার আমূল পরিবর্তন হইয়াছে। 
ইহার আঁকার আরও স্পষ্ট হইয়াছে এবং বিভিন্ন দেবতার ভিন্ন ভিন্ন শক্তি ও কাঁধাবলা 
নির্দিষ্ট হইয়াছে । জগতস্থগ্টির কর্তৃত্ব ব্রহ্মার উপর অপিত হইয়াছে, কিন্তু জগৎশ্রষ্টার 
ধারণাটি অস্পষ্ট এবং হ্ক্্ম বলিয়। ধর্ষে ইহার মাহাত্ম্য কমিয়া আসিল। অবশ্ঠ 
পৌরাণিক কাহিনীতে ব্রহ্মার স্থান রহিয়! গেল। পক্ষান্তরে শিব এবং বিষুরর ধারণ! 
ক্রমুশঃ স্পষ্ট, মূর্ত এবং ব্যক্তিতসম্পন্ন হওয়াঁর ফলে হিন্দুচিস্তাধারায় ইহার! সর্বোচ্চ 
স্থান অধিকার করিলেন । 

শ্রী ও ভূমি_এই ছুই পত্বীসহ শেষনাগের কুগুলীকৃত দেহে শয়ান জগৎংপালক 
বিষ্র যে বিগ্রহ আমর! দেখিতে পাই, তাহা বেদবণিত ঈশ্বরের কোন ধাঁরণ। হইতেই 
উদ্ভুত হইতে পারে না । পত্রী পার্বতী এবং পুত্র অনুচরগণসহ টৈলাসপর্বতে অবস্থিত 
যে শিব উন্নততর জগবস্ট্ির জন্য জগতের সংহাঁরকার্ষে নিযুক্ত, তাহার সন্বন্ধেও একই 
কথা প্রযোজ্য । গণেশ, স্বন্দ এবং অন্যান্ত আরও অনেক দেবতাঁও ক্রমশঃ বিশিষ্ট 
ব্যক্তিত্বসম্পন্ন এবং ভিন্ন ভিন্ন নিদিষ্ট কার্ষের অধিকারী হইলেন। 

দেবতাদের ব্যক্তিত্ব সন্বন্ধে লৌকের ধারণা যতই বাঁড়িতে লাগিল ততই হিন্দধর্মে 
ভক্তিবাঁদের বিকাঁশ হইল । বেদেও, বিশেষতঃ বরুণের স্তোত্র গুলিতে, ভক্তির কিছু 
কিছু পরিচয় পাঁওয়া যাঁয়। কিন্তু যে দেবতারা অশরীরী ও সুক্ষ, এবং এমন কি 
'বিগ্রহরূপেও ধাঁহারা দৃশ্তমান নহেন, সেই বৈদিক দেবতাদের সম্বন্ধে প্রকৃত ভক্তি কি 
করিয়া! সম্ভবপর হইতে পারে? বৈদিক যজ্ঞোঁপাঁসনা গৃহ বা গ্রামের অনুষ্ঠানমাত্র ছিল 
এবং মন্দিরে উপাপনা-পদ্ধতিই জাতীয় বা সার্বজনীন অনুষ্ঠানরূপে গড়িয়া উঠিয়াছিল। 
বৈদিকযুগের খধির৷ দেবতাদের সহিত সাক্ষাৎ সঙ্গলাভের অধিকারী ছিলেন, কিন্তু 
এখন তীহাঁদের পরিবর্তে, দেবতাদের নিকট সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন এমন 
অনেক পরমভক্তের আবির্ভীব হইল । 

হিন্দধর্ম সম্বন্ধে বৈদিক-সাহিত্য হইতে পৃথক্‌ একটি নৃতন সাহিত্য গড়িয়া! উঠিল। 
ইহাই অন্দির-উপাঁসনা সম্পফিত আগম-শান্্র। তাঁমিল ভাষায় শৈবসম্প্রদায়ের এক 
বিরাঁট সাহিত্য আছে। তাঁমিলের প্রীচীনতম ধর্ম-সাঁহিত্য হইতেছে “আলো য়ার? বলিয়া 
খ্যাত সম্তদের ভক্তিমূলক সঙ্গীতসমূহ। এই সমস্ত ভক্তিমূলক সঙ্গীত একত্র সঙ্কলিত 
হইয়া “তিরু-মুরাই” নামে পরিচিত। 'নাল্‌-আডিয়ার+, “তিরু-বাঁচকম্‌* €তেবারম্, 
প্রভৃতি রচনাগুলি দক্ষিণ ভারতে সমধিক প্রসিদ্ধ । বৈষ্ণবমতীবলম্বীদেরও “দিব্য-প্রবন্ধ 
নামে পরিচিত অনুরূপ সাহিত্য আছে। খুষ্টযুগের প্রথম কয়েক শতকের মধ্যে রচিত 
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এই সব রচন। এবং “মণিমেখলাই” প্রভৃতি মহাঁকাব্যে যথেষ্ট দার্শনিক বিচার এবং 
বৌদ্ধ ও জৈন মতের খণ্ডন আঁছে। এই সকল সম্তর। দেশের রাঁজাদ্িগকে বৌদ্ধ ও 
জৈনধর্ম হইতে পুনরায় হিন্দুধর্মে আনয়ন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, কিন্তু এই 
রাজারা যে হিন্দুধর্মে দীক্ষিত হইয়ীছিলেন তাহা যে বৈদিক হিন্দুধর্ম একথা! বল। 
যায় না। 

বেদের অনুষ্ঠান-পদ্ধতি এবং দার্শনিক চিন্তাধারার ব্যাখ্যার উপর প্রতিষ্ঠিত 
যথাক্রমে ব্রা্ধণ ও উপনিষদ্-সাহিত্যের যুগ হইতে কুমারিল ভট্ট এবং শঙ্করাঁচাধষের যুগ 
পর্বস্ত একট স্থুদীর্ঘ সময় অতিক্রান্ত হইয়াছে । এই ছুই হাঁজার বছরে একদিকে যেমন 
মীমাংসা এবং বেদান্তের স্ুত্রসমূহ রচিত হইয়াছে, অন্যদিকে তেমনই সংস্কৃত ভাষায় 
মহাভারতের অঙ্গহিসাবে ভগবদ্গীতাঁসহ মহাঁকাব্যগ্রলি এবং তামিলভাষায় একটি 
বিরাট উপাসনা-সাহিত্যেরও স্থটি হইয়াছে । এই সাহিত্যগুলি বৈদিকধর্মের 
পুনরুজ্জীবনের পথ প্রশন্ত করিয়াছিল, কিন্তু এই সঙ্গে ইহাও দ্রষ্টব্য যে অবৈদিক বিরাঁট 
সাহিত্য রচিত হইয়াছিল। তাহ! ছাড় শৈব-সিদ্ধান্ত প্রভৃতি সম্প্রদায় গুলি এবং 
বেষ্ণবধর্মের কোন কোন সম্প্রদায় তাহাদের মূল গ্রন্থগুলিকে বেদের অঙ্গরূপে গণনা 
না করিয়। স্বতন্ত্রপেই প্রামাণিক বলিয়। গ্রহণ করিয়াছেন। বৈদ্িকধর্মের এই 
পুনরুজ্জীবন প্রায় সম্পূর্ণভাবেই চারিটি প্রধান দ্রাবিড় ভাষাভাষী ব্যক্তিদের দ্বারাই 
ঘটিয়াছিল ইহা! লক্ষ করিবার বিষয়। কুমাঁরিল ভট্ট ছিলেন অন্ধ দেশের লোক, 
শঙ্করাচার্য কেরালায় জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, রামীশগজাচার্ধ তাঁমিলদেশে আবিভূ্তি 
হইয়ীছিলেন, এবং মাঁধবাচার্ধের জন্মভূমি ছিল কর্ণাটক দেশ। ইহা অবশ্ঠ সত্য যে 
ধাহাঁর। ধর্মের এই ্‌ সংস্কার করিয়াছিলেন তাহারা বৈদ্বিকধর্ষের নামেই ইহা 
করিয়াছিলেন, মন্দির-উপাসনীরূপ কোন নৃতন ধর্মের নামে করেন নাই। শেষোক্ত 
ধর্মমত সংক্রান্ত যাবতীয় মূল সাহিত্য বেদের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিত এবং ইহার সঙ্গে 
সংগ্রিষ্ট হইয়। যে নৃত্তন ধর্ম-সাহিত্য গড়িয়া! উঠিল, তাহা বেদেরই অঙ্গ বলিয়া! বেদে 
স্থান পাইল। শঙ্করের অদৈতবাদ উপনিষদের উপর প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে, কিন্তু 
তাহার ঈশ্বরতত্ব নিশ্চয়ই বৈদিক নহে । রামাঁঙজ এবং মাধবের দর্শনের মৃলছত্রগুলিই 
শুধু বেদ হইতে গৃহীত হইয়াছিল, কিন্তু উহাদের ব্যাখ্যা পরবর্তীযুগের মন্দির- 
উপাসনার ধর্ম এবং আগমশাস্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত। 

বেদের বিষুণর সঙ্গে পরবর্তীকালের হিন্দুধর্মের ত্রি-বিক্রয়” বিঞুটর শুধু নামেই মিল 
আঁছে। বেদের রুদ্রের সঙ্গে তেমনই পরবর্তী হিন্দুধর্মের শিবেরও খুব কম মিল 
আছে। শুধু শিবের অপর একটি নাম হিসাবেই রুদ্র শব্দটি প্রচলিত ছিল। কালক্রমে 
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হিন্দুধর্মে বহু গ্রামীণ দেব-দেবীর আবির্ভাব হইল। ইহাঁদের বিভিন্ন কার্য ও গুণাবলী ' 
কল্পিত হইল, ইহাঁদের সঙ্ধন্ধে বহু উপাখ্যান প্রচলিত হইল। এই নৃতন ধর্ম 
বেদের আনুগত্য স্বীকার করিয়। লইলেও ইহ। বৈদ্িকধর্মে এক বিপ্রব আনয়ন 
করিয়াছিল । 

মোহেন্জে-দারো। এবং হাঁরাপ্লায় সিন্ধু উপত্যকায় যে সুপ্রাচীন সভ্যতার 
ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছে তাঁহার ফলে বিগত ত্রিশ বংসরে ভারতীয় চিন্তাধারার 
বিবর্তনে অবৈদিক উপাদানের প্রভাব সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান আরও অনেক বৃদ্ধি 
পাইয়াছে। এই ছুই স্থলে যে সকল পুরাকাঁলের বস্তু আবিষ্কৃত হইয়াছে, সেগুলি 
হইতে বুঝ। যাঁয় যে, খুষ্টপূর্ব তিন সহত্র বৎসর পূর্বেও এই অঞ্চলে বহু নগর ছিল; 
এই সভ্যতা সম্পর্কে অনুসন্ধান এবং গবেষণার কাজ এখনও তেমন অগ্রসর হয় নাই। 
এবং বৈদিক সভ্যতার সঙ্গে এই সভ্যতার কালিক সম্পর্ক বিষয়ে এখনও প্রচুর মতভেদ 
আছে। তংসত্বেও এই যুগের লোকদের নাঁগরিক, সামাজিক এবং ধর্মজীবন সম্বন্ধে 
যে মূল্যবাঁন তথ্যাদি পাওয়! গিয়াছে তাহার ফলে প্রাচীন ভারত সম্বন্ধে আমাদের 
জ্ঞানের অসম্পূর্ণতা অনেক স্থলে দূর হইয়াছে। 

সিনধু-উপত্যকার. সভ্যতায় বৈদিক আচার অনুষ্ঠানপদ্ধতির অন্থরূপ কিছু ছিল, 
ইহার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। কিন্তূ. অবৈদিক. সভ্যতার এমন অনেক,চিহ- 
এখানে পাওয়া যায়, যাহা পরবর্তাকালের হিন্দুধর্মের বিকাশে একটি বিশিষ্ট অংশ 


গ্রহণ করিয়াছিল। উদাহরণস্বরূপ, তৎকালীন সিদ্ুদেশের লোকদের ধর্মে লিঙ্গপূজা 
একটি প্রধান স্থান অধিকার করিয়াছিল। লিঙ্গ দৈবৃশৃক্তির_স্বজনীক্ষমতার একুটি 
গ্োঁতৃক। বেদে এই ধারণ! অত্যন্ত অস্পৃষ্ট। বেদে বিশ্বস্থপ্টির প্রাথমিক পর্ায়ে 
কয়েকটি ব্যাপারে বিভিন্ন দেবতাঁদিগকে ভিন্ন ভিন্ন শক্তি আরোপ কর! হইয়াছে বটে, 
কিন্তু বিশ্বতরষ্টারূপে ঈশ্বরের কল্পনা বেদে দেখা যাঁয় ন!। যাহারা যজ্ঞ করে ন। এবং 
দক্ষিণ! প্রদ্দান করে না, বেদে তাহাদের নিন্দা করা হইয়াছে। সম্ভবতঃ সিন্ধু 
উপত্যকার প্রাচীন অধিবাঁদীগণ এই নিন্দার লক্ষ্যস্থল। 

মাতৃ-দেবতাঁর উপাঁসনা সিন্ধু-উপত্যকার সভ্যতার আর একটি প্রধান বেশিষ্ট্য। 
এই অঞ্চলে মাতৃ-দেবতাঁর বিভিন্ন মৃত্তি পাঁওয়া গিয়াছে, সেইগুলি যে একই দেবতার 
বিভিন্ন ূপ সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। স্থুতরাং এই সভ্যতায়, ঈশ্বরের -ত্রীবরূপের 
যে অবৈদিক ধারণার প্রাধান্য লক্ষ করা যায় তাহা ভারতীয় সৃভ্যতার পর্বর্তী 
বিকাশের ধারাকে প্রভাবা্িত করিয়াছিল। মন্দির-উপাসনাও এই সভ্যতার একটি 
প্রধান অঙ্গ। পূর্ববধিত ত্রাবিড় সত্যতাতেও এই ছুইটি অঙ্গ বর্তমান।* সিন্ধু 
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উপত্যকার এই সভ্যতাটি মুখ্যতঃ নগর-সভ্যতা ; এবং যাহা কিছু ধ্বংসাবশেষ 
আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহা ঘখন শুধু নগর হইতেই হইয়াছে, তখন এই সভ্যতার অন্য 
কোন ব্ূপ থাকাঁও সম্ভবপর নয়। দ্রাবিড়-সভ্যতার অনুরূপ এই সভ্যতার মধ্যেও 
পশু এবং পক্ষীর একটি বিশিষ্ট স্থান আছে । সিন্ধু উপত্যকায় নানারূপ মৃত্তি আবিষ্কৃত 
হইয়াছে, কিন্ত এইগুলি অলঙ্করণের উদ্দেশ্যে না উপাস্নার উদ্দেশ্তে ব্যবস্বত হইত 
তাহ! সঠিক ভাবে বলা যায় না। এইগুলি চিত্রদ্বারা লেখনপদ্ধতির বর্ণমাঁলাও হইতে 
পারে । এই সভ্যতা সংক্রাস্ত এমন অনেক বিষয় আছে যাহাদের সম্বন্ধে নিশ্চয় 
করিয়া কিছু বলা যাঁয় না, কিন্তু ইহার মধ্যে পশুদের প্রাধান্য বিশেষভাবে লক্ষ্য 
করিবার বিষয় । 

সিন্ধু-উপত্যকাঁর সভ্যতায় অপর যে একটি প্রধান অবৈদিক উপাদান স্পষ্টই দেখা 
যায়, তাহা হইল মৃতদেহের সৎকার পদ্ধতি । সিন্ধু-উপত্যকীয় অনেক সমাঁধিপাত্র 
আবিষ্কৃত হইয়াছে । এই সকল হইতে বুঝ! যাঁয় যে, এখানে মৃতদেহ দাহ কর! 
হইত না, সমাধিস্থ করা হইত। বৈদিকপদ্ধতি হইতে এই পদ্ধতি সম্পূর্ণ পৃথক, কারণ 
মৃতদেহ দাহ কবাই বৈদ্দিক রীতি । মৃতদেহ সমাধিস্থ করার উদ্দেশ্য কি ছিল সে 
সম্বন্ধে গবেষণ। খুবই কৌতৃহলোদ্দীপক হইবে । আত্ম! পুনরায় পৃথিবীতে আগমন 
করিয়া সম্ভবতঃ একই দেহকে আশ্রয় করিতে পারে, এই আশাতেই কি দ্রেহটিকে 
একেবারে ধ্বংস করা হইত না? এই ধারণ! হইতেই কি জন্মাম্তরবাঁদের স্ত্রপাতি 
হইয়াছে? অবশ্ঠ মৃত্যুর পর পৃথিবীতে মানবাত্বার প্রত্যাবর্তনের বিশ্বীসটি বৈদিক- 
সাহিত্যে একেবারে নাই এমন নয় ; কিন্ত মৃত্যুর পর আত্মা! উন্নততর এবং অধিকতর 
স্থথময় অন্য জগতে অবস্থান করে এই বিশ্বাই বেদে অধিক প্রাধান্তলাভ করিয়াছে । 
পৃথিবীতে আবার জীবনধারণের জন্য আত্মার পুনরাগমনে বিশ্বাস এতখানি প্রাধান্য 
লাভ করে নাই। 

বৈদিক-লাহিত্যের প্রথম যুগে কর্মবাঁদের কথাও খুব অস্পষ্ট। কর্মবাদ শুধু 
সং্কর্মের ফল হিসাবে স্থথলাভে বিশ্বাসই নয় । এই তত্বের মূল কথা এই ষে, বর্তমানের 
মানুষ যেমন তাহাঁর অতীতের ফলম্বরূপ, তেমনই সে তাহার নিজের ভবিস্ততেরও 
টা । শ্রাদ্ধাদ্দি বৈদিক আচার হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, স্বকৃত কুকর্মের 
প্রায়শ্চিত্ত অন্তেও করিতে পারে এইব্প বিশ্বাসই বৈদিক যুগে প্রচলিত ছিল। 
পুনর্জন্মবাঁদ এবং কর্মবাঁদ - এই ছুইটিই পরস্পরাঁশিত এবং উপনিষদে এই দুইটি 
তব্বেরই গুরুত্ব আছে, কিন্ত প্রাচীন উপনিষদগুলিতে এই দুইটি মতবাদের সন্ধান 
পাওয়া গেলেও তাহা অত্যন্ত অস্পষ্ট । মৃতব্যক্তি নিজেই তাতভাঁর ভাগানিযম্বণ 
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ভারতীয় চিন্তাধারায় প্রীক-বৈ।দক উপাদান 


করিতে পারে এবং এই পৃথিবীতে প্রত্বর্তন করিতে পারে, এই বিশ্বাস. হইতেই 
বোধহয় অবৈদিক..সমাজে মৃতদেহ দাহ করা হইত না। মান্য নিজেই নিজের 
তাগ্যনিয়স্তা এবং নিজেই পৃথিবীতে ফিরিয়া আদিতে পাঁরে, এই ভাঁবটি অবৈদিক 
ধর্মের সঙ্গে যতট| খাপ খার, টৈদিকধর্মের সঙ্গে ততট। নয়। কারণ আচাঁর-অন্ষষ্ঠান- 
আশ্রিত বৈদিকধর্মে মানগষ দেবতাকে সন্তষ্ট করিবাঁর উদ্দেশ্টে যজ্ঞানষ্ঠান করে এবং 
দেবতা সন্তষ্ট হইয়া মান্থষের উপকার করেন। দীক্ষিণাত্যের ভাঁষাসমূহে মৃতদেহ 
সংকার করিবার অনেকগুলি পদ্ধতিরই উল্লেখ আছে, তাহাদের মধ্যে সমাপিস্থ কর! 
একটি, যদিও দাহ করাঁর পদ্ধতিও একেবারে অজ্ঞাত নয়। কিন্তু দাক্ষিণাত্যের 
সাহিত্যে মৃতদেহ দাঁহ করার যে উল্লেখ দেখিতে পাঁওয়! যায়, তাহ সম্ভবত: বৈদিক 
পদ্ধতির প্রভাবেই ঘটিয়াছে। সন্যাস-আঁশ্রম প্রাচীন বৈদিক সভ্যতা হইতে সাক্ষাঁৎ 
ও স্বতন্বভাধে উদ্ৃত হয় নাই। সন্নযাসীদের মৃতদেহ দাহ না করিয়া সমাধিস্থ কর! 
হয়, এই প্রথা আজ পর্যন্ত চলিয়। আসিয়াছে । যে সময়ে দাহ করার পরিবর্তে সমস্ত 
মুতদেহই সমাধিস্থ কর! হইত. সেই যুগেরই প্রভাব হয়ত এই রীতিতে বিদ্যমান 
রহিয়াছে । যোগবলে সন্াঁসীর। যাহাতে পুনজীঁবন লাঁভ করিতে পারেন হয়ত 
সেইজন্যই তাহাঁদের মৃতদেহকে দাহ করিয়া একেবারে ভম্মীভূত কর! হইত না। 
সিন্ধু-উপত্যকার সভ্যতা এবং দ্রাবিড়-সভ্যতাঁর পার্থক্য সম্বন্ধে সন্দেহ আছে। 


পা লা 


এই ছুইটি সভ্যতার মধ্যেই যে প্রচুর মি মিল আছে আছে পত্ডিতের! তাহা স্বীকার করিয়াছেন | 


সস 


সপ সপচশ এপি এ 


এই কারণেই ভারতীয় চিন্তাধারার বিকাশে দ্রাবিড় উপাদানগুলির এত পুষ্ান্থপুঙ্থ 
আলোচন। করা হইল। দ্রাবিড় সভ্যতা সম্পর্কে যে সমস্ত কথা বলা হইল তাহা 
প্রায় সবই সিন্ধু-উপত্যকীর এই সভ্যতা সম্পর্কেও প্রযোজ্য । 

মোট কথা এই যে অবৈদ্িক অর্থাৎ দ্রাবিড় এবং সিম্ধু-উপত্যকার সভ্যতার 
গ্রধান উপাদানগুলি নিম্নরূপ ; (১) সর্বসাধারণের জীবনে অরণ্যের প্রভাব; (২) 
মন্দিরে উপাসন। এবং তাহাঁর সহিত অধিকতর মূর্ত আকারে দেবতার অন্ুধ্যান; 
(৩) বিশ্বজগতের পরিকল্পনাধাঁবাঁর মধ্যে পশুপক্ষী, বৃক্ষ প্রভৃতির উচ্চস্থান লাভ) 
(৪) এ্রশীশক্তির স্ত্রীরূপকে উচ্চতর মর্ধাদা দান; (৫) ঈশ্বরের অঙ্টত্ব এবং (৬) জাতীয় 
মৃহাঁপুরুষ হিসাবে দেবতীদের আবিত9ঁব এবং মান্ষের দেবন্ছে উন্নয়ন। 
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দ্বিতীয় গরিচ্ট্ৰে 


বেদ 
$১ মুল-নাহিত্য 


বেদের দুটি অঙ্গ £ মগ্ন এবং ব্রাহ্গণ। মন্ত্র চারিভাগে বিভক্ত; ইহাদের মধ্যে 
তিনট প্রধানতঃ যজ্ঞানুষ্ঠানের সঙ্গে সংগ্রিষ্ট, যেমন--(১) আবৃত্তির যোগ্য ছন্দোবদ্ধ 
বাক্য (ঝকৃ) (২) গীতোঁপযষোগী ছন্দোবদ্ধ বাক্য (সামন্‌) এবং গগ্চময় মন্ত্রীদি 
(যজুন্) এবং (৪) অথর্বাঙ্গিরন। শেষোক্ত রচনাগুলির প্রথম এবং তৃতীয় 
শ্রেণীর রচম! হইতে কোন আঁকাঁরগত পার্থক্য লক্ষিত হয় না, এইগুলির বিষয়বস্ত 
হইতেছে ইন্দ্রজাল এবং ধনের বিবিধ অন্ষ্ঠান। ন্বাভাবিক ধ্বনিগত সাদৃগ্ের 
ভিত্তিতে এই রচনাগুলি এক একটি নির্দিষ্ট আকারে সন্কলিত হইয়৷ সংহিতা নামে 
পরিচিত হইয়াছিল। এইভাঁবে খগ্বেদ-সংহিতা লাঁমবেদ-সংহিতা যজুর্বেদ-সংহিতা 
এবং অথর্ববেদ-সংহিতার উৎপত্তি হইল। যজুর্বেদের ছুই ভাঁগ-_কৃষ্ণ এবং শুরু। 
প্রথমটিতে ব্রাঙ্ষণ নামক অংশ আছে, দ্বিতীয়টিতে নাই। ব্রাঙ্ষণগুলি বিভিন্ন 
সংহিতাকে অবলম্বন করিয়া রচিত হইয়াছে । এইগুলি গগ্যে লিখিত এবং ইহাদের 
মধ্যে যজ্ঞের বিস্তৃত বর্ণনা এবং প্রশংনা আছে । একটি না একটি সংহিতাঁর সঙ্গে 
এইগুলি সংযুক্ত এবং গুঢ়তত্ব ও দার্শনিক আলোচন! সমন্বিত আরণ্যক এবং উপনিষদ- 
গুলি ইহাদের অন্তনুক্ত বলিয়াই গৃহীত হয়। আরণ্যক এবং উপনিষদ্গুলির বিষয় 
পরবর্তী অধ্যায়ে আলোচিত হইবে। কালক্রমে প্রত্যেকটি সংহিতা এবং কয়েকটি 
ব্রাঙ্গণেরও ভিন্ন ভিন্ন পাঠ প্রচলিত হয় ।১ 

ভারুতীয় এতিহ্যে বেদের রচয়িতাঁদের অথব1 উহাঁর রচনাঁকালের কোন সন্ধান 
পাওয়া যাঁয় না। ভারতীয়গণ বেদকে সর্বদাই শাশ্বত এবং অপৌরুষেয় বলিয়! 
বিশ্বান করিয়াছেন । বেদের খধির। বেদের রচয়িতা ছিলেন না, কেবল প্রত্যেক 
যুগারস্ভে তাহাদের নিকট বেদ প্রকাশিত হইগ্নাছিল। ম্যাক্স মুলরই সর্বপ্রথম 
বেদের রচনাঁকাল নির্ণয়ের চেষ্টা করেন।২ তাঁহার মতে এই রচনাকাল খৃঃ পূঃ 
১২০০ হইতে ৬০০ বৎসর, কিন্তু এই কালনির্ণয়ের জন্য তিনি কোন যুক্তি দেন 
নাই। অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয় এই যে. পরবর্তা অধিকাংশ পণ্ডিত ব্যক্তি এই 
মতটিকেই সমর্থন করিয়াছেন। তাহার! এই সিদ্ধান্তের সমর্থক অনেক যুক্তি দ্িবাঁর 
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বেদ 2 ধর্ম 


চেষ্টাও করিয়াছেন এবং কাহারও এই মতের প্রামাণ্য অন্বীকার করিবার স্প্থা 
হইলে তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছেন। বেদের মূল-গ্রন্থে জ্যোতিধিজ্ঞান সংক্রান্ত যে 
সমস্ত বিষয়ের উল্লেখ আছে, তাহার উপর তিত্তি করিয়া তিলক তাহার 07100 
( বোন্বাই--১৮৯৩) নামক গ্রন্থে এবং জ্যাঁকবি £188627088 &0. 10011 0) 
1১০1) (9606681:, 1693 )-এ প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে একই মঙ্গে এবং পরম্পর 
স্বতন্ভাবে এই রচনাকাল খৃষ্টপূর্ব ৪৫০০ হইতে ২৫০০ বংসরের মধ্যে ছিল বলিয়া 
সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন। তিলক ইহও প্রমণীণ করিতে চেষ্ট করিয়াছিলেন যে, 
কয়েকটি প্রাচীনতম স্তোত্রের রচনাকাল অনূর্্ব ুঃ পৃঃ ৬০০০ বং্সর। ধেধের সহিত 
বিচার করিলে এই দিদ্ধান্তই যে মূলতঃ সমীচীন ইহা প্রতিপন্ন হয়। জ্যাঁকৰি 
তাহার অন্যান্য বহু প্রবন্ধে অন্ান্ত যুক্তি দ্বারাও এই নিদ্ধান্ত সমর্থন করিয়াছিলেন ।১ 

আলোচনার স্থবিধার জন্য বেদের দার্শনিক তত্বগুলিকে আমরা নিম্নলিখিত 
শিরোনামায় উপস্থিত করিব £ ধর্ম; ঈশ্বরতত্ব; একেশ্বরবাঁদ, সর্বেশ্বরবাঁদ এবং 
অদ্বৈতবাদ; নীতিবিজ্ঞান; বিশ্বতত্ব এবং স্থষ্টিতত্ব; পরলোকতত্ব ; মনোবিজ্ঞান 
এবং যুক্তিবিজ্ঞান । 


$২ ধর্ম 


বৈদিক যুগেব লোঁকের৷ যে দেবতাদের উপাসন। করিত তাহার আলোচনা 
আমর। এই অব্যায়ের পরবতী অংশ করিব । স্তোত্রপা, ভক্তিপ্রদর্শন এবং আহুতি 
প্রদান এইগুলিই ছিল প্রধানতঃ উপাপনাঁর পদ্ধতি। যদিও পরে এইগুলি যজ্ঞের 
অঙ্গরূপেই স্বীকৃত হইয়াছিল, তথাপি পৃথক ব| সংযুক্তভাবে প্রথম ছুইটি ক্রিয়ার 
উপর যে স্বতন্ত্র মর্ধাদা আরোপিত হইত তাঁহারও প্রমাণ পাওয়া যাঁয়। যজ্জে এক 
ব৷ একাধিক অগ্নি আনুষ্ঠানিকভাবে প্রজলিত করিবার পূর্বে দুগ্ধ, মধু, স্বৃত, শস্যা ও 
এগুলি দার! প্রস্তত বিভিন্ন দ্রব্য, মাংস, উত্তেজক সোমরস প্রভৃতি প্রিয় ভোজ্য 
ও পানীয় বস্ত উৎসর্গ করা হইত। এই সকল উৎসর্গ করিবার সময় নির্দিষ্ট বিধান 
ও রীতি অনুযায়ী যুর্মন্ত্ উচ্চারণ, খক্স্তোত্র পাঠ এবং সাঁগান করা হইত। 
শ্রোত-যজ্ঞ বলিয়া পরিচিত মহাঁযজ্ঞগুলির জন্য একাধিক পুরোহিতের প্রয়োজন 
হইত, কিন্তু নিজ গৃহের ধর্মানুষ্ঠানে ( গৃহাকর্ম ) গৃহকর্তা এবং তাহার স্্বী কোন 
পুরোহিতের সাহাঁযো অথবা বিনা সাহাধোই তাহা সম্পন্ন করিতে পারিত। অশিতে 
অগিত ব| উৎমগাঁরৃত দ্রব্যাদি দেবতাদের নিকট পৌছাইয়! দিবার জন্য অথব। 


প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস 


সেইগুলি গ্রহণের উদ্দেশ্টে দেবতাদের আনয়ন করিবার জন্য অগ্নিদেবতার নিকট 
প্রার্থনা করা হইত. পাধিব স্থখ এবং মৃত্যুর পর মনোরম স্বর্গজীবন প্রাপ্তির 
উদ্দেশ্তেই দেবতাদের শুতেচ্ছ৷ লাতের জন্য প্রথমতঃ যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইত; কিন্তু 
কালক্রমে যজ্ঞানুষ্ঠানে অসংখ্য বৈচিত্র্য আসিয়া পড়িয়াছিল এবং ক্রমশঃ ক্রমশঃ 
তাহা ক্রমব্ধমীন ছূর্বোধ্য রহস্যে আবৃত হইয়। পড়িয়াছিল। যজ্ঞ যেমন আমাদিগকে 
সহজেই স্থখৈশ্বর্য, তেমনই মৃত্যুও দান করিতে পারে; সেইজন্য তৈত্তিরীয় সংহিতায় 
(২৫1৫।৬) যজ্ঞকে কক্ষুরধার” বলিয়া বর্ণনা কর! হইয়াছে এবং যজ্ঞানুষ্ঠানকাঁরীকে 
সদাচারের গুরুত্ব শিক্ষা দরিয়াছে। ক্রমে যজ্ঞ যে কোন বস্তলাভের স্বতন্ত্র উপায়রূপে 
গৃহীত হইল এবং প্রথমতঃ যজ্ঞে যে দেবতাদ্দিগকে৭ শ্রদ্ধ। প্রদখিত হইত, তাহাঁদের 
পরিবর্তে যজ্জই শ্রদ্ধীর পাত্র হইয়া পড়িল (থণগেদ £ ২২৬৩) ১০১৫১) তৈঃ সঃ 
১/৬৮।১) বাঃ সঃ ১৯৭৭) তৈঃ ব্রাঃ ৩১২।৩।২ 3 কৌঃ ব্রাঃ ২৮ )। ইহারই ফলে 
আমর দেখিতে পাই যে, স্ষ্টিকর্তা প্রজাপতিপহ দেবতার! 'ব্রাঙ্মণগুলিতে একাধিক- 
বার নিজেরাই যজ্ঞকারীরূপে দেখ দিয়াছেন। গুঢ অর্থে যজ্ঞ ক্রমশঃ প্রজাপতি, বিষ, 
সংবৎসর ও মৃত্যুর সহিত অভিন্ন বলিয়! গৃহীত হইল। 

বেদের প্রাগীনতম স্তোত্রগুলিতেও মন্ত্রপুলিকে দেবতাঁদের মতই রা 
শক্তিসম্পন্ন বলিয়। মনে করা হইত এবং এইজন্য উহাদ্দিগকে ব্রহ্ম নাম দেওয়! হইয়া 
ছিল। মন্ত্রের এই প্রবলশক্তির ধারণ। ছাড়াও একটি বিশুদ্ধ ভক্তির স্থর অসংখ্য 
স্তোত্রের মধ্যে লক্ষিত হয়। দেবতাদের উদ্দেশ্টে প্রিয় সম্বোধন বচনগুলিও এই কথার 
স্বপক্ষে একটি প্রমাণ ($৩)। দেবতাদের প্ররুতি এবং মহিম। সম্বন্ধে ধ্যান করার 
কথ! খগ্েদের ১২৪।১, ৩৬২১০, ৫1১৪ ইত্যাদি স্থক্তে খুব জোরের সহিত বল। 
হইয়াছে । তপস্যার (তপস্‌) ক্ষমত। এবং কার্যকারিত। সম্বন্ধে খথেদে প্রশংসা 
করা হইয়াছে ( খঃ ১০।১৫৪।২, ৪, ৫) তৈঃ সঃ ৫1৩1৫1৪ ) কৌ: ত্রাঃ ২৮, তৈ: ব্রাঃ 
৩১২৩১ )। তৈত্তিরীয় সংহিতাক় (৫২1১৭) শাস্তি এবং স্থৈর্যের অনেষ্টা, বন্ধামুগ্টি 
বাকৃসংযমী যাঁধাবর তপন্থীর উল্লেখ আছে। খণ্েদের ১০১৩৬ স্ুক্তে গন্ধর্ব, অপ্দর 
এবং মুগ অধ্যুষিত স্থানে সঞ্চরমান' এবং দেবতাদের সঙ্গ উপভোগকারী নগ্ন বা 
গৈরিক ধৃলায় আবৃত (এ ব্রাঃ ৭১৩) লোমশ মুনির রহস্যময় এবং অলৌকিক 
শক্তি সম্বন্ধে বিস্তৃত বর্ণনা আছে। এই সমস্ত ধর্মকর্মের সহিত নীতির ধাঁরণাঁও 
বিজড়িত ছিল। এই সম্পর্কে আমরা পরে আলোচন] করিব। ( $৫) এই প্রসঙ্গে 
বিশেষভাবে উল্লেখষোগ্য যে, মৃত্তি বা মন্দিরের কোন উল্লেখ এই সকল সুক্তে পাওয়া 
যায় না; অবশ্য খণেদের ১০।১০৭।১০ স্থৃক্তে “দেবমান” ( অর্থাৎ দেবতার আলয় ) 


১৩৬ 


বেদ ৫ ঈশ্বরতন্থ 


শবটিকেই হয়ত ইহার একমাত্র উদীহরণ বলিয়। মনে করা যাইতে পারে। খণেদের 
৪1২৪।১০ ( এবং সম্ভবত: ৮/১)৫ ) সুক্তে ইন্দ্রের কৌন অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন মুত্তির 
উল্লেখ আছে; এই মৃত বিক্রয় কর! বা ভাঁড়া দেওয়া যাইত। নৈমতিকি বস্ত ও 
পশু-পক্ষী পূজা (10898397 ) এবং সর্বপ্রাণিবাদের পৃথকভাবে কোন উল্লেখ 
নাই বটে, তথাঁপি ঘকল বস্ততে ঈশ্বরের অস্তিত্বের ধারণ! প্রস্থত যে সর্বপ্রাণিবাঁদ 
তাহার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়৷ যায় । 

উপরে ধর্মবিশ্বাসের যে চিত্র অস্কিত হইল তাহার পাশাপাশি মন্ত্রতন্ত্, বীকরণ এবং 
ইন্দ্রজালের ক্ষমত। সম্বন্ধে সাধারণের যে ব্যাপক বিশ্বাম ছিল তাহাঁও এই প্রলঙ্গে মনে 
রাঁথ! প্রয়োজন । বৈদিক সাহিত্যে সর্বত্রই এই বিষয় গুলির ইতম্ততঃ উল্লেখ আছে বটে 
তথাপি বিশেষভাবে এইগুলি অথর্ববেদ এবং তাহার অনুষ্ঠানাঙ্গ যে কৌশিকত্থত্র 
উহাদের বিষয়। সেইজন্যই এই গ্রন্থভুইটিতে পরবতাঁ তন্ত্রশান্থের স্চন1 বহিয়াছে। 
অধিকাংশস্থলে এই সকল মন্ত্রতন্ত্র দেত্য, দানব, যাঁছকর, রোগ এবং দৈবছুবিপাঁক 
নিবারণের জন্য এবং সখ, শাস্তি ও পারম্পরিক সম্প্রীতি অর্জনের জন্য ব্যবহৃত হইত। 
অবশ্য কোন কোন মন্ধতন্ব প্রতিদ্বন্বীর বিপক্ষে স্থবিধালাভ এবং এমনকি শক্রর 
অনিষ্টসাধনের জন্যও ব্যবহৃত হইত । এই ক্ষেত্রেও আমরা লক্ষ্য করি যে, দেবতারা 
টবদিক মাশষের বন্ধুস্থানীয় ছিলেন এবং অন্থরের] শত্রস্থানীয় ছিল। অন্যান্য বেদের 
মত অথর্ববেদেও যাছুবিদ্ভাকে তীব্র নিন্দা কর। হইয়াছে। 


$৬ জঅশ্বন্ধ তত্ব 


অতিমানবীয় শক্তি ও জ্ঞান, ভাঁম্বরতা, অমরত্ব, করুণ। এবং পাঁপে বিভৃষ্ণ! বৈদিক 
দেব্তীগণ ও ত্ীহাঁদের সহিত সংশিষ্ট পদার্থদমূহে বিদ্যমীন।« এই দেবতীদের সম্বন্ধে 
ধারণ প্রধানতঃ তিন অ্রণীর পদার্থকে অবলম্বন করিয়। গড়িয়। উঠিয়াছিল__( ১) 
প্রকৃতির মহনীয় বূপসমূহ__এইগুলির নৈকট্যের মাত্রানুষাঁয়ী দেবতাঁদিগকে তিন 
শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইত।৬ (ক) স্বচ্ছ, যথা-স্বর্গ ( ছ্যোঃ), ধরণী ( পৃথিবী ১, 
সূর্য, উষা, বা ( বাঁত ), অগ্নি, জল, ( আঁপ: ) এবং বিভিন্ন নদী দেবতা এবং পানীয় 
দেবতা সোম; (খ) ঈষৎ স্বচ্ছ, যথা-পৃষন্‌, বিষু, রুদ্র, অপাংনপাৎ ইত্যাদি এবং 
(গ) অশ্বচ্ছ__যথা অদ্দিতি, বরুণ, মাতরিশ্বন্‌, খতৃগণ প্রভৃতি ; (২) কয়েকটি বিশেষ 
ক্রিয়া_-এইগুলির সহিত সংশ্লিষ্ট দেবতারূপে নির্শাতা (ত্বষ্ট,), উদ্দীপক ( সবিতৃ ), 
মস্বাধিপতি ( বৃহস্পতি ব৷ ব্রদ্ষণম্পতি ) ইত্যাদির নাম করা যায় এবং কয়েকটি অমূর্ত 


১৭ 


প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহীস 


ধারণা_যথা বিশ্বাস (শ্রদ্ধ। ), ক্রোধ (মন্থ্য ), রোগ বা বিনাশ ( নিখতি ইত্যাদি )। 
শেষোক্ত দেবতাগুলি কেবলমাত্র সম্বোধনের পাত্র এবং তাহাদের কার্কলাপও তেমন 
গুরুত্বপূর্ণ নয়। ইতরপ্রাণী, উদ্ভিদ, অচেতন বস্ত এমনকি মনুষ্যনিমিত কোন কোন 
বস্তও কখনও কখনও শাস্তি ও সমৃদ্ধি প্রদান করিবার জন্য আহুত হইত। 
মোটের উপর প্রাকৃতিক শক্তিগুলিতে মানবধর্ম আরোপ করিয়াই দেব্তাদিগের 
কল্পনা করা হইয়াঁছিল। মানবধর্ম আরোপ সকলক্ষেত্রে খুব স্পষ্জভাবে করা হয় 
নাই। প্রায় স্বচ্ছ, অন্বচ্ছ এবং ক্রিয়ারূগী দেবতাগুলি সম্বন্ধে ইহা যতটা স্পষ্টভাবে 
কর। হইয়াছিল, অন্তান্ত দেবত। সম্বন্ধে ততট। স্পষ্টভাবে কর! হয় নাই। প্রাকাতিক 
শক্তিগুলিতে মানবধর্ম আরোপ করার ফলেই দেবতাদের মধ্যে যে বয়স, আকার 
এবং পারস্পরিক সম্বন্ধ সম্পর্কে বিভিন্নতা আছে ( খঃ সঃ ১২৭১৩) অথ ১/৩০।২ ), 
তাহার! সন্তান উৎপাদন করেন, সোমপান করিয়া অমর হন (খঃ সঃ ৯১০৬৮ ), 
তপশ্চর্য। অথব!| অন্তান্ত আচার পালন করেন ( খঃ সঃ ১০।১৬৭১) অথ 81১১।৬; 
শত ব্রাঃ ১১।১।২১২), কতকগুলি দেবতার অন্ুগ্রহভাঁজন হইয়া থাকেন ( খঃ সঃ 
৬1৭1৪; ৪1৫8২ )--এইরূপ কল্পনা কর] সম্ভবপর হুইয়াছিল। কখনও বা! দেবতার! 
সকলেই তুল্যশক্তি (খ: সঃ ৮/৩০।১ ) এবং 'অম্বতের পুত্র (ঝঃ সঃ ৬৫২৯ 3 ১০।১৩1১) 
বলিয়। এই সমস্তই অন্বীকার কর! হইয়াছে । আহার হ্বর্গে বান করেন এইবূপ বলা 
হইয়াছে, আবার কখনও কখনও তীাহাঁদের মধ্যে কেহ কেহ স্বর্গে, কেহ কেহ 
অন্তরীক্ষে, কেহ কেহ পৃথিবীতে বাদ করেন এই বলিয়া ও তাহাদের মধ্যে শ্রেণীবিভাগ 
করা হইয়াছে (খঃ সঃ ১১৩৯।১১; অথ ১।৩০।৩)-স্র্য, বাত ও অগ্নিকে 
যথাক্রমে এই তিনশ্রেণীর প্রতিনিধিরূপে গ্রহণ কর! যাঁয় ( খঃ সঃ ১০।১৫৮।১ 7 তৈঃ সঃ 
৭৩1১২ )। ইন্দ্র, বরুণ, সবিতৃ প্রভৃতি দেবতাদের মধ্যে গ্ুত্যেকেই কখনও কখনও 
সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া গৃহীত হ্ইয়াছেন। এই ব্যাপারকে-_অর্থাৎ প্রত্যেক দেবতাকে 
পর্যায়ক্রমে অপর সকল দেবত। অপেক্ষ। শ্রেষ্ঠ এবং স্বতন্ত্র বলিয়া বিশ্বা করাকে__ 
লাঁর একাতিদেববাদ ( [76700161810 ) বলিয়া ব্যাখা] করিয়াছেন ।" কিন্তু 
বৈদিক যুগে যে দেবতা সাময়িকভাবে কোন ব্যক্তির মনোযষোগ আকর্ষণ করিতেন, 
সেই ভক্তের মনে তাহাকে সর্বাপেক্ষা মহনীয় করিয়। দেখার ষে স্বাভাবিক প্রবণতা 
ছিল, অথব| সকল দেবতাই সমান বা অভিন্ন এই বিশ্বাস ছিল বলিয়াই বিভিন্ন 
দেবতাঁকে এক এক সময়ে শ্রেষ্ঠ বলিয়। মনে করা সম্ভবপর হইয়াছিল বলিলে বোধ হয় 
এই ব্যাপারকে আরও কৃষ্ঠুভীবে ব্যাখ্যা করিতে পারা যাঁয় ( খঃ সঃ ১1১৬৪।৪৬ 
৮1৫৮২) ১০।১১৪1৫ ) এবং ১৪ )।৮ ” 


১৮ 


বেদ ঃ ঈশ্বরতন্ব 


স্বর্গ ও পৃথিবীর স্থষ্টি এবং ধুতি, অন্তরীক্ষে ুর্বের স্থাপন, নদীগুলির গতিপথ 
খনন এবং তাহাদের নিমাভিমুখী চিরন্তন প্রবাহ নিদিষ্ট কর প্রস্তুতি কতকগুলি 
বিশ।ল জাগতিক ক্রিয়া কয়েকটি বিশিষ্ট দেবতার উপর আরোঁপ করা হইয়াছে । 
তাহাব। জাগতিক ব্যাপারের বিপর্যয়কারী অনাবুষ্টি, অন্ধকার প্রভৃতি অহ্ুরদের সহিত 
সংগ্রামে লিপ্ত থাকেন এবং শেষ পর্যন্ত তাহাদিগকে পরাঁভৃত করেন। যে জাগতিক 
শৃঙ্খলা চিরন্তন ও অলঙ্ঘ্য তাহাকে খত" বল! হইয়াছে । খত” শব্দের আক্ষরিক 
অর্থ “ঘটনার স্বাভাবিক নিয়ম” । ধর্মের নিয়ম এবং নৈতিক নিয়মও চিরন্তন ও 
অলচ্্য বলিয়। “খত” শব্দ খুব শীঘ্র এগ্তলিকেও বুঝাইতে লাগিল। দেবতারা, 
বিশেষ করিয়। আদিত্যগণ ও তাহাদের নেতা বকণ এই ব্যাঁপক অর্থে গৃহীত খতের 
উৎসাহী রক্ষক। কেবল ইহাই নয় তাহারা খত হইতেই উদ্ভূত, খতের দ্বারাই 
পরিচালিত (খতাঁবং) এবং খতের দ্বারাই পুষ্ট (খতাবৃধ)। কষ্ট বা রোগ 
উৎপাদনকারী ক্ষুদ্রতর ভূতপ্রেতাদির অপসরণ বা! বিনাশ, শত্রুদের পরাস্ত করিতে 
সাহায্য, পাপের তির্ষক গতির বিনাশ অথবা স্মলনের মার্জন। ভিক্ষার জন্যও 
মানষ তীহাঁদের নিকট প্রার্থন। করে। তাহাদিগকে “পিতা” মাতা ভ্রাতা? হত) ও 
“মিত্র” প্রভৃতি শব্বারা সম্প্রীতির সহিত সম্বোধন কর! হয় এবং এই সকল সম্বোধন 
হইতেই পূজক ও পৃজিতের মদ্যে কিরূপ পৌইহার্দ্য ও শ্রদ্ধাপূর্ণ সম্পর্ক বিশ্বমান তাহা 
বুঝ ঘাঁয়। আবার ইহাঁও দেখা যাঁয় যে, কোঁন কোন সন্দেহবাদী ব্যক্তি স্পষ্টভাবেই 
ইন্দ্র অথবা! অপর ঘে কোঁন দেবতাঁর অস্তিত্ব অস্বীকার করিতেছেন, কাঁরণ “তাহাকে 
কেই বা দেখিয়াছে?” (খঃ সঃ ২১২৫7 ৮১০০৩) অথ ১১২২৮ শ্রঃ)। 
তাহাদের এই মত খণ্ডন করিবার জণ্ঠ খধিদিগকে বেশ পরিশ্রম করিতে হইতেছে । 

ব্রান্ষণ-সাহিত্যে প্রায়ই প্রজাপতির ছুই সন্ভতি দেবতা ও অন্থরদের সংগ্রামের 
উল্লেখ দেখিতে পাওয়। যাঁয়। কিন্তু শতপথ ব্রাঁ্ষণে ( ১১।১।৬1১৯।১০ ) দৃঢ়তাঁর সহিত 
এরূপ ঘটনাঁকে অস্বীকার করিয়। প্রকৃত তথ্যের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে । এই ব্রাক্ষণ 
রূচনাটি খঃ সঃ ১০1৫৪।২ এর পাঠান্তর এবং ইন্দ্রের যুদ্ধ গুলিকে এই বাক্যে মায়া, 
বলিয়া অবজ্ঞ। করা হইয়াছে । খঃ সঃ ৩৫৩৮ এবং ৬।9৭১৮তেও ইন্দ্রের বিভিন্ন 
আকার ধাঁরণকে মাঁয়ার কার্ধ বলিয়া উল্লেথ করা হইয়াছে । এই পরিচ্ছেদের চতুর্থ 
অনুচ্ছেদে যাহা! বলা হইয়াছে এবং দেবতাদের সম্বন্ধে 'মহাঁশক্তির সন্ততি" “চরমলত্ব। ' 
হইতে জাত” অমৃত” "দক্ষ অদ্দিতি৯ ( খঃ সঃ ৮২৫1৫ ক) ৮1৬৯৪ গ। ১০।১৩১ গ) 
৬।৫০।২ ক? এবং ৮২৫৫ খ$ ৬০1৫ ঘ) এবং 'মন হইতে জাত”, “মনের সমানধর্মী' 
( তৈঃ সঃ ১২৩১) প্রভৃতি যে সকল বিশেষণ প্রয়োগ করা হইয়াছে, সেগুলিকে এই 


১৯ 


প্রাচ্য ও গাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস 


তথ্যের প্রনঙ্গে বিবেচন। করিলে বুঝ! যাঁয় যে, খধিগণ দেবতাদিগকে একই সর্বান্বন্থ্যত 
সত্তার বিভিন্ন প্রকাঁশ বলিয়। জানিতেন। ভগবদ্গীতার দশম অধ্যায়ের ৪১ শ্নোকে 
যাহা বল! হইয়াছে_-“যে ষে বস্ততে এশবর, শ্রী ও বীর্য আছে, তাঁহাকেই ভগবৎসত্তার 

ংশ বলিয়া বুঝিতে হুইবে”_-এবং ভাঁগবতপুরাঁণের ১০।৮৭।১৫ ক্লোকে যাহার সমর্থন 
পাওয়া যায় তাহাই তাহার! বিশ্বাস করিতেন । 


২৪ একেখরবাদ, সবেশ্বরবাদ ও অদ্ৈতবণদ 


খণেদের ৩৫৫ স্থক্তে বল। হইয়াছে ষে, “দ্েবগণের দেবত্ব একের মধ্যেই নিহিত”। 
দেবতার পরস্পর হইতে উদছুত১* এবং তাহাদের প্রত্যেকেই অপর সকল দেবতা 
অপেক্ষ। শ্রেষ্ঠ ইত্যাদি আপাতৃষ্টিতে যে মকল অসঙ্গত কথ বল। হইয়াছে, ইহাদের 
পিছনে দেবতাঁদের অভিন্নত। সম্বন্ধে যে ধারণ ছিল, খগ্থেদের এই স্থৃক্তে তাহাই ব্যক্ত 
করা হইয়াছে । খঃ সঃ ১/১৬৪।৬৪ তে যেখাঁনে বল! হইয়াছে, “একই সছস্তকে খষিগণ 
নানাভাঁবে বর্ণন। করেন” এবং ১০।১১৪।৫ তে যেখানে বলা হইয়াছে যে জ্ঞানী ধধিগণ 
তাহাদের বাক্যের সাহায্যে যে স্বপর্ণ প্রকৃতই এক তাহাঁকে বহুরূপে পরিণত করেন 
_সেই একোর কথাই আরও স্পষ্ট করিয়। বল। হুইয়াছে। স্থ্যকে দেখিয়াই সম্ভবতঃ পরম 
স্তাকে সুপর্ণরূপে কল্পনা কর! হইয়াছিল, কারণ বেদে স্থ্য এক বিরাট স্বজনশীল 
নিয়ামক ও জীবনদায়ক শক্তিরূপেই১১ পরিচিত এবং স্থপর্ণ বলিয়৷ বধিত হইয়াছে 
এবং মনে হয় অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ ধারণ! যথা স্থবর্ণভ্রণ বা হিরণ্যগর্ভের ধারণাঁও»২ 
এই স্র্যের ধারণ! হইতেই উদ্ভূত হইয়াছে । এই এক সদ্বস্ত (একং সংকে ) খখেদে 
অজ? (১৬৭৩7 ১১৬৪৬) ৮৪১১০ প্রঃ) “অন্তর ( ৫1৬৩1৩1৭) ১5।১৭৭।১ ), 
পপিতা' (১১৬ 1২ ১ ১৬৪।২২ এবং ১।১৬০।৪ ) 81৫৬৩ ) অথব। “এক? ( ১১১৬৪1৪৬ 
৮1৫৬২; ১০।১২৯।২ )--এই সকল নিবিশেষ উপাঁধিতে ভূষিত কর! হইয়াছে । কিন্ত 
বিশ্বকর্ম। সম্বন্ধে ছুইটি স্ুক্তে (১০।৮১-৮২ ) এবং হিরণ্যগর্ভ সম্বন্ধে একটি স্ৃক্তে 
(১০১২১) সমগ্র বিশ্বের স্থষ্টিকর্তা, নিয়ামক ও পাঁলকরূপে ইহার গুণাবলীর 
সুস্পষ্ট বর্ণনা দেওয়া! হইয়াছে; ১১৬৪।৩১ এ তিনি রক্ষক বা "গোপা" বলিয়। 
উল্লিখিত। তিনি অবিশ্রাম ইতত্ততঃ সঞ্চরণ করেন “কেন্ত্রান্থগ এবং কেন্দ্রীতিগ 
শক্তিদ্বারা স্বয়ং আবৃত হইয়া পুনঃ পুনঃ বস্তপমূহের অন্তরে আবতিত হন।” ইহ! 
ছাঁড়া অথর্ববেদে তাহাকে “দিব্যগন্ধর্' (২১।২) ২১), 'পোষক? (ক্কভ, ১০।৭-৮), 
রক্তবর্ণ (রোহিত, ১৩।১-৪ ) জীবনীশক্তি (প্রাণ ১১৭ ) এবং “কাল? ( ১৯।৫৩-৫৪ ) 
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বেদ £ একেশরবাদ, সর্বেশ্রবাদ ও অদ্বৈতবাদ 


রূপেও উল্লেখ কর! হইয়াছে । এই একেশ্বরবাঁদ প্রাঁয়ই সর্বেশ্বরবাঁদের ধারণাদারা 
অনুরপ্িত। সকল দেবতাই অগ্নির মধ্যে বর্তমান (খঃ সঃ ৫1৩।১গ ), ইন্দ্রের মধ্যে 
বর্তমান ( ৩1৫৪।১৭খ ) এবং চক্রের মধ্যবিন্দুর মত সবিতার চারিদিকে সনিবিষ্ট 
(১৩৫৬গ )। আবার বিশ্বদেবগণের প্রতি উদ্দিষ্ট ১০১০০ স্ুক্তে অদ্দিতিকে সর্ব 
( 'সর্বতাতি" ) বলিয়! উল্লেখ কর। হইয়াছে । ১০৮২।৬ এবং ১০১২১/৭-৮ স্ুক্কের 
বক্তব্যও ইহাঁই। কিন্তু যখন ১৮৯১০ স্ক্তে অদ্দিতিকে যাঁহ! কিছুর ধারণা কর! 
সম্ভব-_যাঁহ! কিছু জঙ্গিয়াছে বা জন্মিবে- এইরূপ সকল বস্তর সহিত অভিন্ন বলা 
হইয়াছে, তখনই সর্বেশ্বরবাঁদ অদ্বৈতবাঁদে পরিণত হইয়াছে । 

খণ্থেদের ৮৫৮২ স্বুক্তে বল হইয়াছে যে যেমন সর্বত্র একই অগ্নি, একই স্ধ এবং 
একই উষা কার্য করে, সেইরূপ একই সত্তা নানারূপ ধারণ করিধাঁছে। অন্ুরূপভাঁবে 
২৩৫।২।৮তে “অপাঁংনপাঙ্ দেবত। ( জলসমূহের তনয়) সম্পর্কে বল। হইয়াছে ষে, 
তীহাঁর নিজেরই স্থষ্ট অন্য সমস্ত বস্তু তীহাঁরই শাখা মাত্র। “প্রজাপতি গর্ভে সঞ্চরণ 
করেন_তিনি অজাঁত, নিজেকেই বিভিন্নর্ূপে উৎপন্ন করেন” ( বাঁ; সঃ ৩১1১৪ ক-খ )। 
“তিনি সমস্ত জগৎকে তাহার একার্ধ দিয়। স্থট্টি করিলেন, যে আলোক তাঁহার অপর 
অর্ধ তাহা কোথায়?” (অথ ১০৮১৩ গ-খ)। শেষোক্ত অংশে চরম সত্বার 
সর্বানুস্থ্যততা ও সর্বাতিশয়ত্ব সম্বন্ধে যে ইঙ্গিত আছে তাহা পুরুষস্থক্তেও দেখিতে 
পাঁওয়| যাঁয়। বিশ্বে যাহা কিছু আছে তাহ! তাহার (পুরুষের ) একচতুর্থাংশ মাত্র, 
তীহার অপর তিন অংশ স্বর্গে অমৃতরূপেই বিদ্যমীন আছে (খঃ সঃ ১০৯০৩ 
গ-ঘ-_-অথ ১০1৭। ৮-৯ ও দ্রষ্টব্য )। অথর্ববেদের দুইটি ক্কস্ত-স্থক্তেও (১০৭৮) 
অদ্বৈতবাঁদ বিশদভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াঁছে। 

জীবীন্ম! ও পরমাঁত্ীর অভেদ অ+দ্তবাঁদের একটি অনুসিদ্ধান্ত । খঃ সঃ ৪1২৬ 
স্থক্তে এই সিদ্ধান্তই গ্রহণ কর! হইয়াছে বলিয়৷ মনে হয়। এই স্থানে দেখা খাঁয় ষে, 
বামদেব নিজেকে বিভিন্ন পৌরাণিক ব্যক্তি এবং দেবতার সহিত অভিন্ন বলিয়! 
উল্লেখ করিয়াছেন। অপর এক খধি ঘোষণ। করিয়াছেন, “আমিই সমস্ত কিছু”। 
( খঃ সঃ ১০1৬১।১৯ ) বাঃ সঃ ৮৯তে অহং-এর বিশালতা ও বৃহস্ত সম্বন্ধে জোরের 
সহিত বল! হইয়াছে এবং অথ--১০।৭১৭ ক খ তে ঘোষণ| করা হইয়াছে যে, ধাহারা 
মান্তষের মধ্যে ব্রহ্ম অর্থাৎ পরমাত্বীকে উপলব্ধি করেন, তাহারা যিনি শীর্ষস্থানে 
অবস্থিত তীহাকে ( পরমেীকে ) জানেন ( তৈঃ ব্রা; ৩১০1৮ )। খঃ সঃ ১/১৬৪।২০তে 
দুইটি আত্মাকে ( অথবা দেহ ও আত্মাকে ?)১ একই বৃক্ষে অবস্থিত ছুইটি পক্ষীর 
সহিত তুলনা কর! হইয়াছে__ইহাঁদের মধ্যে একটি স্বাছু ফল তক্ষণ করে এবং 
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প্রা ও পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস 


অপরটিকে বিনা আহীরেই উজ্জ্বল দেখায় । এই রহস্যময় সুক্তটির ২১, ২২, ৩০১ ৩১ 
খক্‌ এবং সম্ভবতঃ ৩৭ সংখ্যক খকেরও আলোচ্য বস্ত আত্মা। ত্যস্ত সুক্ত দুইটিতে 
( অথ ১০।৭-৮ 3 শঃ ব্রাঃ ১০।%।৪1১৫-১৬ 7 ১০৬৩3 ১১।২।১৩ ) এবং আরও অনেক- 
গুলিতে বহু ওপনিষদিক চিন্তীর* এমন কি খঃ সঃ ১০।৮।৩৪এ অদ্বৈতবেদাস্তীদের 
মায়াবাদেরও১« পূর্বাভান দেখিতে পাওয়া যাঁয়। “যেখানে মানব ও দেবতাঁগণ 
রথচক্রের নাভিতে শলাকাগুলির ন্যায় সন্নিবিষ্ট আমি সেই বারিসমূহের১৬ পুষ্প 
( অর্থাং সারাংশ ) সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করি, আমি সেই স্থানের কথ৷ জিজ্ঞাসা! করি 
যেখানে ইহ। মায়ার সহিত অবস্থিত |” 

আত্মা এবং তাঁহার মুক্তি সম্বন্ধে যাঁবতীয় তথ্য সংক্ষেপে ১০৮৪৪ খকে এইরূপ 
বল। হইয়াছে--“তিনি কাঁমন! হইতে যুক্ত, প্রাজ্ঞ, অমর, স্বয়ন্, রসতৃপ্চ, সর্বন্যুনতা 
বজিত--এই আম্মা! জ্ঞানী, অজর এবং নবীন; ইহাঁকে জানিয়াই মানব মৃত্যুভয় 
অতিক্রম করে।” বাঃ মূঃ ৩১।১৮-১৯এর বক্তব্যও এইরূপ | 


$৫ নীতিব্িজ্ঞান 


নৈতিক শৃঙ্খল! যে মহিমান্বিত এবং অলজ্ঘ্য এবং ইহার কার্ধকারিতা অমোঘ এবং 
ন্যায়সঙ্গত, খতের ($৩) ধারণায় তাহাই কুচিত হইতেছে । উত্তরকাঁলে ইহাই কর্মবাদে 
পরিণত হইয়াছে । অন্থুরূপভাবে এশ অন্ুশাঁপন (ব্রত) ব্যাপক অর্থে 'সঙ্বল্প' বা 
'আচরণ'কেও অঙ্গীভূত করিয়াছে । দেবতাগণ ( 3৩) অন্তরের দিক হইতে মানবদের 
চিন্তা, বাক্য ব৷ কার্ধের দোষগুণ বিচাঁর করিয়। থাকেন (খঃ সঃ ২২৭৩) ৮1৮১৫) 
এবং তাহাদিগকে যথাযোগ্য শাস্তি ব! পুরস্কার দিয়! থাকেন। “সত্য" শবের মৌলিক 
অর্থ “সতের অর্থাৎ সধ্বস্তর সহিত সঙ্গতি” এবং “অনুত+ শব্দের মৌলিক অর্থ খেতের 
অপলাঁপ”। এই যে ছুইটি শব্দ পরবর্তী যুগে কেবলমাত্র বাক্যের সত্যতা ও মিথ্যাত্‌ 
বুঝাইতে ব্যবহৃত হইত, তাহারা! বৈদিক যুগে নীতিঘটিত প্রসঙ্গে সাধারণভাবে 
পুণ্যকর্ম ও পাঁপকর্ম অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে । (খঃ সঃ ৭৪৯1৩) তৈঃ ব্রাঃ ৩/৭।১২।৩)। 
ুষ্ট অভিপ্রায়, শপথক্রিয়া, মিথ্যাবাদিতা, চক্রান্ত, নিন্দাবাদ, পরচর্চা, অসাধুতা, 
ইন্রজাল, দ্যুতক্রীড়া, খণ, স্বার্থপরতা, স্বৈরাচার বা! ব্যতিচাঁর, চৌর্ধ এবং প্রাণিহিংসা 
এইগুলি পাঁপকার্ধ বলিয়া! গণিত (খঃ সঃ ১২৩২২; 8161৫3) ৭1১০৪1১-২৫) 
অথ ৬১১২৩ ঘট) বাঠীসঃ ৩০৫১৩) সৈঃ সঃ 81১৪।১৭ ; তৈঃ ব্রাঁঃ ৩৭১২) 
অপরপক্ষে মততা, সরলতা সহানুভূতি, বদান্যতা, অহিংসা, সত্যপরায়ণতা, হিত এবং 


চি 


বেদ ; শীতিবিজ্ঞান 

মনোহারী বাক্য, সংযম ও ব্রহ্মচর্য, সশ্রদ্ধবিশ্বীম, এবং রুচছ_সাধন উচ্চ প্রশংসিত পুণ্য 
বলিয়া গণিত হইত । (খঃ সঃ ১০1১১৭।১৫৪7 অশ ১১1৫) গৌঃ ত্রাঃ ১/২।১-৪) 
বাঃ সঃ ১৭৭৭7 ২৩২; কৌঃ শ্রাঃ ২৮) যজ্ঞে যে পশুকে বলি দেওয়া হয় দে নিহত 
হয় না, স্বর্গে যাঁয়__এই উক্তি কেবলমীত্র হত্য। সম্বন্ধে দ্বিধা হইতেই উদ্ুত হইয়াছে 
(খঃ সঃ ১/১৬২।২১) এ ব্রা ২৬)। একই যজ্ঞের তিনবার অনুষ্ঠান, অবৈধ 
ভোজন এবং যথেচ্ছ দান গ্রহণ-__-এগুলিও দুঃখের কারণ (তৈঃ সঃ ১1১।১৩৩; পঞ্চ 
ত্রাঃ ১৯।৪।১০-১১)। পাঁপীর সংসর্গও অশুচিতার কারণ ( অথ ৭৬৫।৩)। পাপীর 
বোঁধশক্তির অভাঁব থাকিলে ( খঃ সঃ ৭1৮৬।৬ ) শঃ ব্রা ৪181৫1২৩) অথবা সে দৌষ 
স্বীকার করিলে ( শঃ ব্রা ৫1২২০) তাহার দুক্ষ।ধের হেযুত্ব হাঁস পাইতে পারে, কিন্ত 
অজ্ঞানকৃত, আকন্মিক বা অনিবার্ধ পাপকার্ষের জন্য প্রায়শ্চিত্তের প্রয়োজন হয় ( তৈঃ 
ব্রা ২৭।১২।১-3 )। 

এক পরিবারতুক্ত ব্যক্তিগণকে পাঁরম্পরিক অন্তরাগ, শ্রদ্ধা ও অন্তরঙ্গ তা, পিতা- 
মাতার আন্ুগত্য, একক্রিয়তা, মধুর হিতবাঁক্য, দাম্পত্য প্রেম ও দায়িত্ববোধ এই 
গুণগুলি অর্জন করিতে শিক্ষ। দেওয়। হইয়াছে (অথ ৩৩০) খঃ সঃ ১1৭৩৩ ঘ; 
১০1৩৪।২)। জায়! মেহের উচ্চাননের অধিকারী বলিয়া স্বীকৃত ( খঃ সঃ ৩1৫৩।৪ক 
১০৮৫।৪৬ ) তৈঃ সঃ ৬১1৮৫) শঃ ত্রাঃ ৫1২১১০)। কোন কোন ক্ষেত্রে নারীর 
আপন পতি নির্বাচনের ( খঃ সঃ ১:।২৭১২ 3 তৈঃ ত্রাঁঃ ২৭২৭ ) এবং পুমবিবাহের 
অধিকার ছিল (অথ ন81৫1১৭-৮) এবং পুরুষদিগের বহুবিবাহ অনুমোদিত 
হইলেও নারীর বহুপতিগ্রহণ অনুমোদিত ছিল না (তৈ: সঃ ৬11১৪) শঃ ব্রা: 
৯1৪১৬) গোঃ ব্রাঃ ২৩২০ )১" 

প্রত্যেক ব্যক্তি খধি, দেবতা) পিতৃপুরুষ, নর ও পশুদের নিকট খণ লইয়াই 
সমাঁজে জন্মগ্রহণ করে এবং এই খণ যথাক্রমে স্বাধ্যায় (বেদপাঠ ) যজ্ঞ, প্রজনন 
অতিথিসৎকাঁর ও আহা দিয় পরিশোধ করিতে হয়--এই পাঁচটিকে পঞ্চ “মহীষজ্ঞ' 
বল। হইয়াছে (তৈঃ সঃ ৬৩।১০।৫) শঃ ত্রাঃ ১৭২1১-৫) ১১৫৬।১)। যাজক 
(ত্রদ্মন্‌, ব্রাক্মণ), শীসক (রাঁজন্য, ক্ষত্রিয়) এবং বৃত্তিজীবী । বিশ বৈশ্য) শেণী 
দ্বার গঠিত ষে সমীজ প্রাচীনতম যুগ হইতেই চলিয়। আমিতেছিল বলিয়। মনে হয় 
তাহা একটি সেবক শ্রেণীকে (শুদ্র ) অঙ্গীভূত করিয়া শক্ভিমান্‌ হইয়।৷ উঠিল। 
এই শুত্রের এতদিন দাঁস বলিয়াই পরিচিত ছিল ( অথ ৪1২০1৪-৮) ৫1২২৭) তৈ 
সঃ ৩২৬২ )। আর্ধ বলিতে কিন্তু কেবল প্রথম তিন শ্রেণীকেই বুঝাইত, কিন্ত 
তখন পর্যস্ত জাতিভেদ প্রথার কঠোৌঁরতার কোন প্রমাণ পাঁওয়। যায় না। এই যুগেই 


৩ 


প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস 


প্রথম আর্ধের জীবনকে চারিটি ক্রমিক অবস্থায় বিভক্ত করা হইয়াছিল, যথা - ব্রহ্মচর্য 
( ছাত্রাবস্থ। ) গাহস্থ্য, বাণপ্রস্থ এবং সন্যাস। এইগুলিকে “আশ্রম” বলা হইত এবং 
এইগুলির মধ্য দিয়া মানুষ আধ্যাত্মিক উন্নতি লীভ করিবে এইরূপ মনে কর! 
হইত ।১৮ অথর্ববেদে ( ৭১৫ ) শ্রমবিমুখ ব্যক্তির সমৃদ্ধিলাভের সম্ভাবনাকে স্পষ্টভাবেই 
অস্বীকার কর হইয়াছে। 

রাষ্ট্রসংক্তান্ত ব্যাপারে দেখা যায় যে জননির্বাচিত এবং জনপ্রিয় রাঁজ৷ (খঃ সঃ 
১০।১২৪।৮ গ) ১০।১৭৩।১) অথ ৪1৮1৪) প্রজাদের রক্ষক ছিলেন (খঃ সঃ 
৩1৪৩৫ )। তীহাঁর অন্থগত মিত্র থাকিত (খঃ সঃ ১/৭৩।৩ খ ) এবং তিনি ধনীদের 
সাহা্যপুষ্ট হইতেন ( খঃ সঃ ১/৬৫।৭ খ)। শিষ্টাচাঁরসঙ্গত বচন (বাঃ সঃ ২৬২) 
সম্পীতি এবং একপ্রাণতা (খঃ সঃ ১০১৯১) এবং রাষ্ট্রের মধ্যে পরম সমৃদ্ধির 
(বাঁঃসঃ ২২২২) খঃ লঃ ১।৯১।২০) জন্য উদ্বেগপ্রকাঁশ হইতে সেই যুগে নাগরিক 
দায়িত্ববোধ কতট। অধিক ছিল তাহা বুঝা যায়। 

সৎকর্মের চরম লক্ষ্যরপে কখনও সমৃদ্ধি ( খঃ সঃ ১১৮৯১ 7 ৮৯৭১৩ ), কখনও 
ব্বর্গ ( খঃ সঃ ১০।১৪৫৪ ; অথ ১১181১১) কখনও বা অমৃতত্বের (অথ ১১৫।১৯ ) 
উল্লেখ কর! হইয়াছে । কিন্তু ১০।৩১।২ থকে মানুষের বিবেক ও প্রজ্ঞাসম্মত সৎকর্মের 
নিজম্ব মূল্য আছে বলিয়া স্বীকার কর! হইয়াছে এইবূপ মনে হয়। 


$৬ ন্বিশ্বতত্ব এবং জুক্টি তত্ত্ব 


বৈদিক ভারতবাপীর কাছে বিশ্ব তিনটি অঞ্চলে বিভক্ত--পৃথিবী, অন্তরীক্ষ এবং 
নভোমগুলের বাহিরে "অবস্থিত স্বর্গ । পূর্বেই বল! হইয়াছে যে প্রাকৃতিক ঘটনাঁবলীর 
অবস্থান, পারম্পর্য বা আচরণের অমোধঘত্ব বা নিয়মানুবতিতা “খত” নামক সর্বব্যাপী 
শৃঙ্খলার উপর নির্ভরশীল। সুর্যের স্বয়ংনির্ভরশীলতাঁর এবং উষা, ঝঞ্ধা প্রভৃতির 
প্রকাশের কারণরূপে বেদে কখনও কখনও স্বধ। (খঃ সঃ ১৬৪৪) ৪1১৩৫) 
৭৭৮1৪) নামক একটি অন্তনিহিত শক্তির উল্লেখ দ্রেখিতে পাওয়া যায়। স্বর্গ ও 
পৃথিবী স্তম্ভের উপর ফ্াড়াইয়া আছে এইরূপ কল্পনা! করা হইয়াছে, কিন্তু ইহ! যে 
বূপকমাত্র তাহা বুঝা যাঁয়, কারণ ইহার বিরোধী স্থস্পষ্ট উত্ভিও দেখিতে পাওয়। 
যায়। (খ সঃ ২১৫।২) ৪1৫৬৩) ১০।১৪৯।১) বিশ্বের উৎপত্তি ব। স্ষ্টির সমস্যা 
যথেষ্ট কৌতৃহলের সঞ্চার করিত ( খঃ সঃ ১/১৬৪।৪ 7) ১০।৩১।৭, ১০1৮১।২ ইত্যাদি )। 
বিভিন্ন স্থক্তে, ব্রাঙ্ষণে, এবং কৃষ্ণযজুর্বেদাস্তর্গত ব্রাঙ্ষণাংশে স্ট্টিসম্ঘন্ধে অনেক 


৪ 


বেদ ; বিশ্বতত্ব এবং শ্ৃটিতত্ব 


কাল্পনিক উপাখ্যান আছে। কিন্ত সেগুলির দার্শনিক তাঁৎপর্ধ অতি অল্প বলিয়া 
স্টিতব্প্রসঙ্গে বেদে যে উচ্চাঙ্গের চিন্তার সন্ধান পাঁওয়। যায়, তাহার প্রত মূল্য 
নির্ধারণের জন্য আমরা এখানে প্রধানতঃ ১০৭২ এবং ১২৯ থকে এবং অন্যান্য স্থানে 
এই সম্বন্ধে ষে নকল উক্তি আছে নেইগুলির আলোচনা করিব। 

ঝঃ সঃ ১০১২৯ সুক্তে বল! হইয়াছে যে, প্রাথমিক অবস্থায় “অসৎ বা “সৎ কিছুই 
ছিল না, বাতা ব! স্বর্গ, কোন আবরণ১৯, আশ্রয়, জল বা গভীর গহন, মৃত্যু বা 
অমৃত, দ্রিন ব। রাত্রির কোঁন চিহ্ন ছিল না। “আপন অস্তনিহিত শক্তি (স্বধ]) 
দ্বারা সেই নির্বাত “এক” স্পন্দিত হইতেছিল”, এবং ইহা ছাড়। আঁর কিছুই ছিল ন|। 
অন্ধকার দ্বারা অন্ধকার আবৃত ছিল এবং সমস্তই একাকাঁর সলিলরূপ ছিলস৭। 
তাহার পর সেই সম্তুয়মান (আভুঃ)১১ “এক” যহা শূন্যতার (তুচ্ছা ) অন্তরালে 
ছিল তাহাই তপের (অন্তমিহিত দুর্দমনীয় শক্তি ) প্রভাবে প্রকাশিত হইল। ইহ 
হইতে মনের আদিবীজ কামের উদ্ভব হইল। জ্ঞানীগণ অন্তরে অন্বেষণ করিয়। 
মনীষাদ্বার অমতের মধ্যে সতের সুত্র (অর্থাৎ কাঁরণ ) খুঁজিয়৷ পাঁইলেন। তাহাদের 
পরিমাপক রজ্ছু উপরে এবং নীচে বিস্তৃত হইয়। উত্পাঁদকসমূহ ( রেতোধাঁঃ ) এবং 
মহান্‌ শক্তিসমূহকে ( মহিমীনঃ )--অধোদেশে অন্তনিহিত প্রেরণ (স্বধা) এবং 
উর্ধ্বদেশে প্রযত্বকে (প্রয়তি ) ( ১-৫ থক্‌ ) আবিষ্কার করিল। 

এই সুক্তে বল! হইয়াছে ষে, ইন্দ্রিয়গ্রীস্থ জগতের আবির্ভাবের পূর্বে এমন কিছু 
ছিল যাহীকে সৎ ব। অসৎ কিছুই বল! যাঁয় না,২২ অর্থাৎ যাহাঁর সহিত কাঁলের 
কোন লম্পর্ক নাই। যাহা! দ্বারা এই অনির্বচনীয় কিছুর ধারণ। করিতে পারা যায় 
এমন কোঁন ঘটনাবলী ছিল না--এমন কি ইন্দ্রিয়গণ, মন এবং সমগ্র প্রাকৃত জগৎ 
তথন পর্ধন্ত অন্ষুট ছিল। ্থ্টিতত্ব প্রসঙ্গে শ্রুতিতে প্রায়ই তপঃ শব্দটি পাওয়া যাঁয় 
(খঃ সঃ ১০/১৯০1১) অথ ১০৭১) ১১/৮।২ ইত্যাদি) এবং কৃষিক্রিয়ার পূবে 
প্রজাপতি তপস্ত। করিয়াছিলেন ইহা স্পষ্টই বেদের ব্রাঁ্ষণাঁংশে উল্লিখিত হইয়াছে। 
এই প্রসঙ্গে কিন্তু অথর্ববেদদের উক্তি (১১1৮৬ )--"তখন তপঃ ছিল এবং কর্ম ছিল 
এবং তাহারা মহত্তমকে অর্চনা! করিল” খুবই তাৎপর্যপূর্ণ । সমবেত কর্ম হইতে এই 
জগতের উদ্ভব হইয়াছে এই মতবাদের স্চন! সম্ভবতঃ এইখানে পাওয়া যায় এবং তপঃ 
হয়ত “অপূর্ব” 'অৃষ্ট' ইত্যাদি পরবর্তীকালের ধারণার মত সমবেত কর্মের অস্তনিহিত 
শক্তির গ্োঁতক মাঁত্র। আলোচ্যমাঁন সুক্তে 'উদ্বেল সমুদ্র' অর্থে ব্যবহৃত “অর্ণব' 
শব্দ, উপরে আলোচিত 'সলিল' এবং "অপ (অথ ১০২1৭; ৮৩1৪০ ইত্যাদি ) 
প্রভৃতি শব্দ কেবলমীত্র নিরাকার, অপীম, বিশ্বের চিরন্তন উৎসস্বরূপ অব্যক্ত শক্তির 


খ্৫ 


প্রাচ্য ও পাশ্টীত্য দর্শনের ইতিহান 


গ্োতক রূপেই ব্যবহৃত হইতে পারে, এবং নিঃসন্দেহে ইহাকেই পরবর্তীযুগে কারণ- 
বারি বল! হইয়াঁছে। “কাম” সৃষ্টির প্রেরণামীত্র২ৎ এবং সমবেত মন বা বিশ্ব-মন 
এই কাম হইতেই উদ্ভুত। “রেতোধাঃ শব্ধ পরবর্তীযুগে যাহাঁকে জীবাত্ম। বা পুরুষ 
বল৷ হুইয়াঁছে তাহাই বুঝাইতেছে এবং “মহিমানঃ, শব্দ পরবর্তীযুগের দর্শনে ব্যবহৃত 
প্রকৃতির গুণগুলিকে বুঝাঁইতেছে। প্রযত্ব (প্রয়তি) এবং অন্তনিহিত প্রেরণা 
(স্বধ। ) বিপরীতক্রমে২* এই ছুইটিকে বুঝাইতেছে। পরবতী দর্শনের ভাষায় 
গ্রকৃতিতে কতকগুলি অন্ধপ্রবণত। এবং জীবাত্মাদের কতকগুলি স্থায়ী মানসসংস্কার 
( কাঁমনা-_ এখানে সংস্কার - তপঃ) আছে এখানে তাহাই বলা হইয়াছে 

খং সঃ ১০৭২ হইতে আমরা তখনকার হু্রিতত্বের ধারণার আরও কিছু 
উপাদান পাই। “দেবতাঁদের আদিমতম যুগে অসং হইতে সতের উদ্ভব হইল। 
তাহার পর দ্িকগুলি অর্থা২ ব্যোমের আবিভাব হইল। এই সত্তাই বিশ্ব হইতে 
উদ্ধৃত হইল, অর্ধাৎ বিশ্বে প্রকাশিত হইল। অদ্দিতি হইতে দক্ষ জন্মিলেন এবং 
দক্ষ হইতে অদ্দিতি জন্মিলেন । কারণ, “হে দক্ষ! যখন তোমার কন্য। অদ্দিতি 
জন্মিয়াছিলেন তখন তীহাঁর পরে মহান্ুভব ও অমৃতত্বের সহিত সম্পকযুক্ত দেবতারা 
জন্মিলেন।” (২৫) এস্বলে “সং বলিতে আদিমতম জগৎ যাঁহ'কে দেশ ও কালে 
স্থাপিত কর! যায় তাহাকেই বুঝিতে হইবে এবং অন বলিতে তাহারও পূর্বে 
দেশকালাতীত যাহ! ছিল তাহাকে বুঝিতে হইবে। “বিস্তৃত-রূপে অবস্থিত, 
(উত্তান পদ) (অথ ৩।২১।১০তে জলসমূহকে আপঃ” উন্তানশীবারিঃ, অর্থাৎ 
বিস্ততরূপে অবস্থিত বল! হইয়াছে ) শব্দটি কেবলমাত্র উপরে উল্লিখিত সলিল বা 
অপ. নামক অসীম, অনির্দেশ্য বস্তকে বুঝাইতে পাঁরে । ৫1৪-এর প্রথমার্ধ ৫1৩-এরই 
ব্যা্য। মাত্র, কিন্ত ইহার দ্বিতীয়ার্ণে অপর একটি প্রয়োজনীয় তথ্যের ব্যাখ্যা আছে। 
যে অদিতি" শবের আক্ষরিক অর্থ “সীমাহীনতা বা “অলীমতা' তাহ। এখানে উিত্তান- 
পদ বা অসৎ বলিয়া যাহাকে বিবৃত করা হইয়াছে কেবলমাত্র তাহাই বুঝাইতে পারে 
এবং দক্ষ শব্ধ যাহার আক্ষরিক অর্থ 'বুদ্ধি' বা “চৈতন্য” তাঁহ! বিষয়ীতত্বকেই বুবাঁইতে 
পারে । এই ভাঁবে অদ্দিতি হইতে দক্ষের আবির্ভাবের বিবরণের মহিত চরক-সংহিতায় 
উদ্ধৃত (৪1১।৬১।৬৫) যে সাংখ্য মতবাঁদে অব্যক্তকে প্রকতি-পুরুষের ভেদের আবি9ভাবের 
পূর্ববর্তী অবস্থ৷ বলিয়। বর্ণনা কর! হইয়াছে, তাহার সহিত সামগ্তস্ত আছে; আর 
দক্ষ হইতে অদ্িতির আবির্ভাবের বিবরণে যে মতবাদ অনুসারে চিন্সাত্রই প্রথম 
তব এবং জড়বন্ত ইহারই উপাধি বা গুণ তাহাঁরই স্থুচন। দেখিতে পাওয়৷ যাঁয়। 

কোঁন কোন স্থলে স্যষ্টি একবাঁরমাত্র হইয়াছিল এইরূপ উল্লেখ পাওয়া যায় 


৬ 


বেদ ৫ মৃত্যুতন্ত 


( খঃ সঃ ৬৪৮২২; ১০1৭818 বাঃ সঃ ৩৩।২৮)। কিন্তু খ; সঃ ১০১৯০।৩তে অষ্টা 
( ধাত|) বিভিন্ন জাগতিক বস্তুকে পূর্বের মত ( ষথীপূর্বম্‌ ) এবং অথ ১০।৭২৬তে 
বস্তু স্জনকাঁলে পুরাতনকেই আবতিত করিষা। বূপায়িত করিয়াছিলেন বল! হইয়াছে, 
অন্যদিকে আবার প্রায়ই সৃষ্টি ও প্রলয় চরমসন্তীয় নিববচ্ছিন্নভাবে ঘটিতেছে ( অথ 
১০৮২৯ ) ৩৯1৪২ 7 খঃ সঃ ১০।৯০।২ ইত্যাদি) এবং অমৃতত্ব এবং মৃত্যু ইহারই 
অন্তরে অনুস্থ্যত আছে ( খঃ পঃ ১০।১২১।২; অথ ১০।৭।১৫ ) ইহাঁও বল| হুইয়াছে। 


২৭ সত্যযুতন্ত 


বৈদ্দিক যুগের ভারতীয়দের যে পরজগৎ অপেক্ষ। ইহজগতেই অধিক অনুবক্তি 
ছিল তাহা কেবলমাত্র তাহাদের দীর্ঘজীবন এবং তাহার সৌভাগ্যন্থখের জন্য প্রার্থন। 
হইতে নয়ন, পরন্ত এই জগংকে 'সর্বাপেক্ষ। প্রিয় (অথ ৫1৩5।১৭ ) অথব। অমৃত ত্বপূর্ণ 
জগতরূপে বর্ণনা ( অথ ৮1১1১) এবং পরজগত সম্বন্ধে কৌন কোন স্থলে আস্থাহীনতা- 
স্চক ইঙ্গিত (কাঃ সঃ ৮৮) তৈঃ সঃ ৬১১) হইতেও বুঝ যাঁয়। মত্যজীবের 
অমৃতত্ব বুঝাইতে “্রহিক উন্নতি' (কাঃ সঃ ৮১) বা পূর্ণাযু জীবন (অর্থাৎ শত 
বংনর) এবং সমৃদ্ধি (পঃ শ্রাঁঃ ২২।১২।২ ) এবং সন্ততির মধ্য দরিয়া নিজের জীবনকে 
রক্ষা করার ( তৈঃ ব্রাঃ ১৫11১) খঃ সঃ ৫81১০ ) কথাই বল! হইয়াছে । পুনর্জন্ম 
লাভকে এমনকি পুরস্কারত্বূপ গণ্য কর! হইয়াছে। অতএব ইহাতে আঁশ্চথ 
হইবার কিছুই নাই যে, পরজীবনসম্পকিত চিন্তা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অবশ্যস্তাবী 
মৃত্যু দ্বারাই উদ্বোধিত হইয়াছে। অন্ত্যেটিক্রিয়া সম্পর্কে নানা কাহিনীর স্যষ্টি 
হইয়াছিল, কিন্তু মৃতদেহ সংকাঁরের অন্যান্য পদ্ধতির উল্লেখও মাঝে মাঝে দেখিতে 
পাঁওয়া যায়) অথ ১৮।২৩৪ ) খঃ সঃ ১০1১৮১০-১৩)1 অগ্রি মৃত ব্যক্তিকে বহন 
করিয়া সর্বোচ্চ স্বর্গে পিতৃপুরুষদের সকাশে লইয়! যান, এবং এখানে তাহাদের পথ- 
প্রদর্শক এবং রাজ! যম এবং বরুণের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয় (খঃ সঃ ১০1১৪।১, 
৭, ৮)। এই প্রক্রিয়াটিকে অস্ত্বনীতি ব। অস্ত নীত-- আত্মাকে পথগ্রদর্শন” অথবা 
নুক্্ীবস্থায় লইয়। যাঁওয়। ( খঃ সঃ ১০।১৫।১গ ) নাঁমে অভিহিত করা হয়। অগ্নি 
শুধু দেহকে দগ্ধ করেন, কিন্তু জীবের 'অজাত অংশ * বা বিদেহ আত্মা জ্যোতিস্মান্‌ 
( খঃ সঃ ১০।৫৬।১) এবং পূর্ণীয়ত ( ৬।১২০৩ ) দেহ ধাঁরণ করিয়া যেন পিতা৷ মাতা 
হইতে নিক্ষান্ত হয়। (শঃ ব্রাঃ ২২৪৮) মৃত ব্যক্তি ইহলোৌকে তাহার উদ্দেশ্যে 
উৎ্ষ্ট দ্রব্যাদি ভোগ করে এবং স্বর্গের আনন্দসমৃহও উপভোগ করে-_ এইরূপ যে 


৭ 


প্রাচা ও পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস 


বর্ণনা আছে তাহা হইতেই বুঝ যাঁয় যে, এই দেহ স্থুল ন৷ হইলেও ইন্দরিয়-বিশিষ্ট। 
স্বর্গত আত্মার দেহের এই ধারণ! পরব্তীযুগের সক্মশরীরের ধারণার অন্ুবূপ২৬। 

খঃ সঃ ৯১১৩।৭-১১তে হ্ব্স্থ প্রমৌদের বর্ণনা] করিয়। বল! হইয়াছে যে, “সেইখানে 
চির-উতসারিত আলোক এবং বেগবতী শ্রোতস্বিনী আছে, সকলের গতি অবারিত, 
শক্তি, অন্ন এবং তৃপ্ডির প্রাচুর্য, উল্লাস, সচ্ছলতা, আনন্দ ও সর্বকাঁমের পরিতৃপ্তি 
আঁছে”শ২৭। বেদের অন্যান্য স্থানে আরও কয়েকটি আনন্দপ্রদ্ন বর্ণনা আছে ( খঃ সঃ 
১০।১৩৫।৭) অথ ৩।২৯।৩) ৪81৩৪) শঃ ব্রাঃ ১৪।৭।১।৩২-৩৩ প্রঃ)। সগ্যোমৃতকে 
এইস্থানে লইয়! যাইবার জন্য অগ্নির নিকট প্রার্থনা করা হইতেছে (খঃ সঃ 
১০।১৫৪।২-৫ )। যাহারা কঠোর নিয়ম পালন (তপঃ) করিয়াছেন, যুদ্ধে বীরের 
মৃত্যু বরণ করিয়াছেন, প্রভূত যজ্ঞান্ুষ্ঠান ও আহৃতিপ্রদান করিয়াছেন, কিন্বা 
সত্যপরায়ণতাঁর (খত) নিয়ম পাঁলন করিয়াছেন, এই স্থাঁন কেবলমাত্র তীহাদ্দেরই 
জন্য নির্দিষ্ট । বিপরীততক্রমে, ষে স্থানে অধিকারান্ুযাঁয়ী পাঁপীরাই স্থান পায়, মেই 
নরককে “অতলস্থান”, “অন্তহীন গভীর অনিরপ্য তমিআা" (খু সং ৪1৫1৫) 
৭1১০৪1৩,১৭ ) বা হীনতম, কৃষ্ণ বা অন্ধ তমিস্্রা (অথ ৮২২৪) ৫1৩১১ 
৯1২।১০ ) বলিয়া অস্পষ্টভাঁবে উল্লেখ কর! হইয়াছে । বাঁঃ সঃ ৩০।৫ এবং অথ ১২1৪।৩৬ 
এই প্রথমে এই স্থানকে নরক" বা 'নারক লোক" বল! হইয়াছে । অথ ৫১৯এ 
নরকষন্ত্রণার সামান্য বর্ণনা আছে, এবং শঃ ব্রাঃ ১১।৬।১ ও জেঃ ব্রাঃ ১।৪২-৪৪তে ইহার 
বিস্তৃত বর্ণনা পাওয়া ষাঁয়। 

স্বর্গস্থিত আত্মা যজ্ঞ এবং দাঁনা্দি কর্মের ফল ভোগ করে ( খঃ সঃ ১০১৪৮) 
বাঃ সঃ ১৮।৬৪ )। পূর্বেই বল। হইয়াছে ( ৯৬ ) যে, অথ্ববেদে “কর্মন্‌, শব্দটির ব্যবহার 
অত্যন্ত তাৎপর্ষপূর্ণ (১১৭১৭ )। শঃ ত্রাঙ্গণে বলা হইতেছে যে, “মানুষ তাহার 
আপনার নিখিত জগতেই জন্মগ্রহণ করে” (৬২২২৭) এবং মানুষের পুণ্য ও 
পাপ কর্মের মূল্য নির্ধারণ করিবার জন্য তাহাকে পরজগতে তুলাদণ্ডে স্থাপিত করা 
হয় (১১1২৭৩৩)। স্থতরাঁং যথাঁষোগ্য পুরস্কারের ধারণ! ক্রমশঃ বদ্ধমূল হইতেছে 
দেখা যায়। শঃ ব্রাঃ ১০।৬।৩।১ আরও অগ্রপর হইয়! ঘোষণা করিয়াছেন যে, যেহেতু 
মান্ষ তাহার কামনাদারাই গঠিত (ক্রতুময় ), সেই হেতু সে পরজগতে এইগুলি 
লইয়াই জন্মগ্রহণ করিবে । 

খঃ সঃ ১০।১৬।৩এ বিগতদেহ আত্মাকে অন্যান্য স্থানের মধ্যে উত্ভিদগণের মধ্যে 
যাইতে এবং সেইখানে দেহযুক্ত হুইয়৷ থাকিতে বল! হইয়াছে । ম্যাকৃতোনেল২ ' 
এইস্থলে পুনর্জন্মবাদের হুচন। আছে বলিয়া মনে করেন। পুনর্জন্মসম্পর্কে ক্রমবর্ধমান 


৮ 


বেদ £ মনোবিজ্ঞান 

বিশ্বামের পরিচয় ত্রাক্ষণগ্ুলিতে ( যেমন শঃ ত্রাঁঃ ১)৫1৩।১৪ ) ১০1৪1৩।১০ ) পাঁওয়া যাঁয় 
এবং জন্মান্তর বুঝাইবাঁর জন্য “পুনম ত্যু” “পুনর্-অস্থ ( পুনরায় জীবনল।ভ-_শ; ব্রাঃ, 
তৈঃ ব্রাঃ) এবং পুনব্‌ আয়াঁতি ( পুনর্জন্ । প্রভৃতি শব স্থষ্টি করা হইয়াছে । কোন 
কোন পণ্তিত২* 'পুনমৃত্যু”কে পরজগতে পুনরাঁয় মৃত্যু বলিয়া ব্যাঁখা। কবেন এবং 
মনে করেন যে, ইহাঁর মহিত জন্মান্তরে বিশ্বাসের কোন সম্পর্ক নাই। কিন্ত কোন 
মুত ব্যক্তির “পুনঃপুনঃ মৃত্যু” বলার মধ্যে কোন অর্থই খু'জিয়। পাওয়া যাঁয় না । 
'পুনর্ভন্নেখর পরিবর্তে 'পুনমৃত্যুর কথাই যে বৈদিক মানবেরা বেশী চিন্তা করিতেন 
তাহীর কাঁরণ সম্ভবতঃ এই যে, তাঁহার! মৃত্যুকেই অধিক ভয় করিতেন, পরবর্তী যুগের 
মানবদের মত জন্মকে নয়।১৯ তাহাদের এই দৃষ্টিতঙ্গীর দিক্‌ হইতে ব্যাখ্যা করিলে 
ধঃ সঃ ১০।১৪৮ গ'তেও পুনর্মন্মেরই আঁভাস রহিয়াছে বলিয়। মনে হয়। এই স্থক্তে 
মৃত ব্যক্তিকে “পুনরাঁয় গৃহে আঁসিতে”* বলা হইতেছে এবং ঞ; সঃ ১০।১৬।৫এ অগ্রির 
নিকট তাঁহার আমুঃ এবং সন্ততিলাভের জন্য প্রার্থনা কর হইতেছে । 

শঃ ত্রাঃ ২২।২।৬।১৩-১৪ এব ১০।৬।৩।১-২এ দেবারাঁধনা অপেক্ষা যথার্থ পদ্ধতিতে 
ধাঁনের সাহায্যে আত্মীর ভজন করাকে অধিক মূল্যবান ফলপ্রণ বলিয়া শিক্ষা 
দেওয়া হইয়াছে। আম্মা! সম্বন্ধে যথার্থ জ্ঞানের সাহায্যে মৃত্যু বা পুনর্গন্ের আতঙ্ক 
হইতে চরম মুক্তিলাভ হইতে পারে এই বিশ্বাম এবং জগতের ঘটনাপরম্পরা সম্পর্কে 
অধিকতর তবীন্বেধী মনোভাব সম্বন্ধ পূর্বেই আলোচনা কব! হইয়াছে। ( ১৪, ২৬) 
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সমস্ত মানসিক ক্রিয়া যে বস্তার সম্পন্ন হইয়া থাকে তাহার সাঁধারণ নাম 'মনম্। 
এই শব্দটি প্রায়ই যাহা চিন্তা করে, আবার যাঁহী দেহকে সপ্তীবিত করে, এমন বস্তকেই 
বুঝাঁইয়। থাকে । (খঃ সঃ ১/১৬৪।১৮ ) ১০।৫৭1৩-৬ ) ৫৭1৫ ইত্যাদি )। মনকে 
হৃদয়ে সন্নিবিষ্ট 'আলোক' রূপে উল্লেখ করা হইয়াছে । খঃ সঃ ৬৯৬7 ৭1৩৩৮) 
বাঁ সঃ ৩৪।১-৬ এ ইহার আলোচনা আছে। বহুত্থলে আবার যে বস্ত দেহকে 
সপ্ভীবিত করে কেবলমাত্র তাহাকেও বুঝাইতে এই শব প্রয়োগ কম! হইয়াছে এবং 
ইহাকে অপর বস্ত হইতে পৃথথচচ কর৷ হইয়াছে । ( খঃ সঃ ৩২৬৮; অথ ১০1২।৩১-৩২) 
৮২৮৪৩) । সাধারণতঃ হৃদয়কে মনের আধার বলিয়৷ কল্পনা কর| হইয়াছে, কিন্ত 
কৌন কোন স্থলে হৃদয় একটি ইন্দ্রিয় এবং মন হদক্ষের ক্রিয়া মাত্র ( খঃ সঃ ৩।২৬1৮) 
৫1৬২ ; ১০।৭১।৮ ইত্যাদি ) অথবা হাদয়ের সম্পূর্ণ অন্য ক্রিয়। আছে এই বলিয়! হৃদয় 
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এবং মনের মধ্যে পার্থক্য করা হইয়াছে। (অথ- ৩২০৯) ৫1২১২) খঃ সঃ 
১০।১৯১।3)। অল্প কয়েকটি স্থলে কিন্তু মস্তককে বিশেষ কতকগুলি মাঁনসক্রিয়ার 
আবাসস্থলরূপে কল্পনা কর! হইয়াছে (খু সঃ ২১৬২) ৮1৯৬৩) ৫1৫৭৬)। 
“আত্মার বাঁসস্থানম্বরূপ নবদ্ারবিশিষ্ট ত্রিগুণ-সমন্থিত পন্ম” ( অথ ১০1৮।৪৩ ) স্পষ্টই 
মনের সহিত অভিন্ন হৃদয়কেই বুঝাইতেছে । এই উদ্ধৃত বচনটিতে মনের সাংখ্যসম্মত 
উপাদানগুলির ইঙ্গিত রহিয়াছে । (ইহার সহিত অথ ৮/২।১ যেস্থলে রজ্‌ এবং 
তমঘ্‌ এই দুইটি শব একত্রে ব্যবস্ৃত হইয়াছে তাহাঁও তুলনীয় )। কামনাঁকে 
পূর্বেই মনের প্রথম বীজরূপে বর্ণনা কর! হইয়াছে। ( $৬) 

খঃ সঃ ১০১৬3 ) অথ ১৯1৫৬-৫৭এ মনের জাগ্রৎ স্বপ্ন এবং স্যুপ্তি এই তিনটি 
অবস্থার কথ। বল! হইয়াছে। স্বপ্রকে “জীবিতাবস্থা এবং মৃত্যু এই ছুই হইতে পৃথকৃ” 
“এবং উত্তপ্ত মন-প্রস্থুত” (অথ ১৯।৫৬।৫ ) বলিয়া উল্লেখ কর! হইয়াছে । অন্য সকলে 
যখন সুপ্ত তখন প্রাণ নতেজ ও জাগ্রত থাকে ( অথ ১১1৪।২৫ )। মহীধর বাঃ সঃ 
8১৯এ চিৎ, মনস্‌ এবং ধী শব্দগুলিকে যথাক্রমে পরবর্তা যুগের চিত্ত, মন এবং 
বুদ্ধি শব্দের সহিত একার্থক বলিয়! ব্যাখ্যা করিয়াঁছেন। চিত্তের ক্রিয়। নিবিকল্প 
জ্ঞান, মনের ক্রিয়! সঙ্কল্প বিকল্প এবং বুদ্ধির ক্রয়! নিশ্চয় । মনের ক্ষিপ্রতা ও চাঞ্চলা 
এবং ইহাঁর সর্ব দেশও সর্ব কালব্যাপিত্ব সম্বন্ধে প্রায়ই উল্লেখ দেখিতে পাঁওয়! যাঁয়। 
( বাঃ সঃ ৩৪।১।৪ 7) অথ ১০৭৩৭) অথ ১৯1৯।৫ এ পঞ্চেন্দ্রিয় এবং যষ্ঠ ইন্রিয়রূপে 
মনের উল্লেখ আছে । কিন্তু খথেদে ইন্দ্রিয় শব্ধ ইন্দ্রের সম্পকিত' ব৷ ইন্দ্রের শক্তি 
ব| ক্ষমতা অথবা তত্ব,ল্য শক্তি ব। ক্ষমতা অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে। শঃ ব্রাঃ 
১১1৫।৭।১এ প্রাপ্ত ইন্দ্রিয-সংযম, একারামতা (মনের অভিনিবেশ ) এবং যুক্ত- 
মন্দ্‌*১ ( মনেতে অভিনিবেশ ) শব্দগুলি যোৌগদর্শনের সুচন। করে । 
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খথেদে মানবের অজ্ঞতার কথা ( ১।১৬৪।৫, ৬3 ১০।৮৮।১৮ ইত্যাদি ) এবং সত্যের 
অনিরূপ্যতার কথা৷ (৫1৮৫৮ $ ১০।১৩৯।৫ ১ ৮১০০৩) ম্পষ্টভাঁবেই শ্বীকাব কর! 
হইয়াছে । (১) ইন্দ্রিয় বা মনের সাহায্যে প্রত্যক্ষজ্ঞান (১1১৮৪।২ ; ৮২৫৯) 
১০।৬৭1২ 7 ১০।১৩০।৬ (২) জ্ঞানীর বচন ( ১/১৬৪।৪ ১ ১০।১২৯।৬ ) এবং (৩) মনের 
দ্বারা অনুসন্ধান অর্থাৎ অন্থমান (১০।৮১৪ 7 ১০।১২৯।৪,৫ ) সত্যে উপনীত হইবার 
বিভিন্ন উপায়। বিশেষ অস্তূ্থির উৎসরূপে তপশ্চর্ধার উল্লেখ শুধু ব্রাহ্মণ এবং অপর 
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বেদগুলিতেই নয়, এমন কি খথেদেও রহিয়াছে ( তৈ৫ সঃ ৫1৩1৫1৭ ) থঃ সঃ ৮1৫৯৬ )| 
জ্ঞানের উৎস হিসাবে বেদগুলি ঘে অত্রাস্ত এবং স্বতন্ব প্রমাণ তাঁহ। ব্রাঙ্গণগ্ুলিতে 
পূর্বেই স্বীকৃত হইয়াছে ( শঃ ত্রাঃ ১০1৪।২২১-২২ ; তৈঃ ত্রীঃ ৩।১২।৯১) এবং সাক্ষাৎ 
প্রত্যক্ষজ্ঞান এবং পরোক্ষজ্ঞানকে প্রায়ই পৃথক করা হইয়াছে । 

উপাদানকারণ এবং নিমিত্তকাঁরণ সম্বন্ধে অন্ুসন্ধিৎসা স্থগ্রচলিত ছিল (খঃ সঃ 
১০।৮১২১৪ ) ১৬৮।৩)। নিদান? অর্থাৎ বদ্ধন মুলকারণ (ঞঃ সঃ ১১১৪২ 
১৩০1৩, বন্ধু' অর্থাৎ সংযোগ১কারণ (খঃ সঃ ১০1১২৯।ও ; অথ ৪1১৩ ) "নাভি, 
অর্থাৎ নাভিমণ্ডল ৮ উৎস-মুখ (বাঃ সঃ ২৩৫৯) এবং আরভ্তণ অর্থাৎ ধাঁরণ 
( পরধালোচন! ) সম্পাদন (খঃ সঃ ১০1৮১।২ সবাঁঃ সঃ ১৭১৮) প্রভৃতি শবের 
অর্থের বিবর্তনের ধারা হইতেও ইহা বুঝিতে পাঁর! যাঁয়। আরও কয়েকটি 
পারিভাষিক শব্দের প্রবর্তন অথব। তাহণদের অর্থেব ব্রমপরিণতিও এই ক্ষেত্রে 
লক্ষ্য কর। যাইতে পারে । এই শব্দগুলি এবং বন্ধনীর মধ্যে এইগুলি কোথা হইতে 
সংগৃহীত হইয়াছে তাহ। দ্বেওয়া হইল-_'কাঁরণ' ( গো: ব্রাঃ), “ক্ষেত্র” ভূমি» পরিমর 
ব। প্রসার এবং ক্ষেত্রবিদ_ কোন বিষয় সম্বন্ধে জ্ঞানসম্পন্ন ( খঃ সঃ) নানাত্ব'_ ভেদ 
(ব্রাঃ), “পক্ষ'-_পাঁখ।১( আলোচনায় ) কোন বিশেষ মতের সমর্থক (খঃ সঃ) 
প্রকৃতি” উৎস বা আদিরূপ ( গোঁঃ ব্রাং), “প্রাকৃত” মৌলিক (শঃ ব্রাঃ) 'বিকৃত, 
--পরিবর্তন ব। ভিন্নপ গ্রহণ ( শঃ ব্রাঃ) 'ভূত' এবং “ভুবন” বস্তু ( ঞঃ সঃ) এবং 
“মজমন্‌', মহিমন্ঃ বা “মহমন্, _ বৃহত্ব বা শক্তি গুণ ( খঃ সঃ) অথ ১০২।১২) 

খলু, বৈ হি প্রভৃতি অব্যয়দ্বারা সুচিত যুক্তিনির্ভর উক্তি প্রায়ই যেখা যাঁয়। 
উপমানুমাঁনের একটি দৃষ্টান্ত ( খঃ সঃ ৮৫৮1২ ) পূর্বেই উদ্ধত করা হইয়াছে । (২৭) 
(১) বিচিকিৎস! (সন্দেহ ) (২) মীমাংসা (প্রগাঁত চিন্তা) এবং (৩) স্থিতি (চরম 
সিদ্ধান্ত )- এই তিনটি উপাদীনে গঠিত 'মীমীংসা” নামক এক প্রকার অবরোহীহমানের 
উল্লেখ ব্রাঙ্ষণগ্ুলিতে প্রীয়ই দেখিতে পাওয়া যাঁয়।*২ পপ্রাশ জিজ্ঞাসা বা 
সমস্যা, 'প্রতিপ্রাশ* বিতর্কের প্রতিপক্ষ (অথ ২২৭), 'প্রশ্নিন প্রশ্নকতা। 
'অভিপ্র্নিন্* প্রতিপ্রশ্নকর্তা প্রশ্বিবীক”_মধ্যস্থ এবং 'মধাদা”_ সীম। অর্থাৎ প্রচলিত 
নিয়মাবলী ( বাঃ সঃ ৩০১০ ) প্রভৃতি শব্দ হইতে সে যুগে বিতর্ক 'করূপ জনপ্রিয় 
ছিল তাহ] বুঝা যায়। (1) ইষ. (পুষ্টি )--উর্জ (বল) ইচ্ট (যজ্ঞ)-পর্ত ( দাক্ষিণ্য ), 
নামন্‌ ( বৈশিষ্টা )-_-বূপ ( বহিরারুতি ) প্রভৃতি ভিন্নার্থক কিবা (11) বি্যা (জ্ঞান) 
__'অবিছ্ধা (অজ্ঞান); সৎ (ভাব )__অসৎ (অভাব ) প্রভৃতি বিপরীতার্থক শব্দছয়ের 
সাহায্যে চিন্তাপ্রকীশের রীতি ক্রমশঃই অধিক প্রচলিত হইতেছে। ব্রান্মণাংশগুলিতে 


৩১ 


প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস 


বিভিন্ন সমজাতীয় প্রসঙ্গ ব। অবস্থার বর্ণনায় পরম্পরসন্বদ্ধ অথচ বিরোধী ধারণার 
স্থদীর্ঘ তালিক। রচনার প্রবণত৷ প্রায়ই দেখ। যায় ( অথ ১২1৫) ১৩৪) ১৫।২-৭ )। 
বুমৎ্পত্তি নির্ণয় দারা ব। অন্য উপায়ে শন্দের লক্ষণ নির্ণয়ের চেষ্টাও বিরল নয় ( অথ 
৩1১৩।১-১৪ 3 ১১৮৩৪; কৌঃ ত্রাঃ ২৮ ) শঃ ত্রাঃ 81১1৪।১) 

চিন্তাও বাক্যের নিবিড় সম্পর্কের উপর প্রায়ই জোর দেওয়া হইয়াছে । (খঃ সঃ 
৬৯৬ ঘ) ১০৭১২) ১৭৭২)। কৌঃ ব্রাঃ ২৭ অনুসারে সমস্ত অন্ুভূতিকেই 
প্রকাশের পূর্বে ভাষায় রূপান্তরিত করিতে হইবে, আবার ৯৩এ বল হইতেছে যে, 
মন ও ভাষার মধ্যেই সব কিছু নিহিত আছে । খঃ সঃ ১/১৬৪।৪৫ এবং ৮1১০০।১০) 
১১তে 'বাঁচঃ কে (স্বর, বাঁক্য ) বিশ্বব্যাপী সথর-শক্তি বলিয়৷ বর্ণনা কর! হইয়াছে এবং 
দ্বিতীয়োক্ত স্থক্তে ইহাকে 'বাস্ট্ী” সর্বময় শাসক এবং খঃ সঃ ১০।১২৫এ ইহাঁকেই 
রহস্যময় এশ স্বভাঁব, দেবতা মানব এবং অন্ঠান্ স্মস্ত বস্তর ক্রিয়া-কলাপের নিয়ামক 
ও শাসকরূপে উল্লেখ কর! হইয়াছে । খঃ সঃ ১০।৭১এ বাক্যের মনোহারী ও 
হিতকারী তাৎপর্য যত্বপূরবক ও যথাযথভাবে প্রকাশ ও অন্থধাঁবন করিতে হইবে ইহ! 
বিশেষভাঁবে বলা হইয়াছে আর অথ ১০।৮/৩৩এ বল! হইয়াছে যে, শাশ্বতপুরুষই 
( অপূর্ব ) বাক্যসমূহের প্রেরয়িত এবং এই বাঁক্যগুলি সত্যকথ। বলিয়। পরম দেবতার 
(ব্রাঙ্ষণম্‌ ) সমীপে গমন করে । 


১১০ উপসংহার 


পরবর্তীকাঁলের ভারতীয় অধ্যাঁত্ম্য ও দার্শনিক চিন্তাধারার কতকগুলি বৈশিষ্ট্য 
কিভাবে উচৃত হইল তাঁহ। উপরের আলোচনায় স্ম্পষ্টভাবে দেখান হইয়াছে। যে 
সকল তক্তিমার্গে পরব্রদ্দেরই প্রকাঁশরূপে কোন ইষ্টদেবতার কল্পন। কর। হইয়াছে 
(১৩) এবং ভক্তির কোমলতা এবং ভক্তের কঠোর নৈতিক আচরণের উপর গুরুত্ব 
আরোপ কর! হইয়াছে (৯২, ১৫ ) তাহাদের স্চনা বেদে দেখিতে পাওয়া যাঁয়। বিভিন্ন 
রীতির তপশ্চর্যা, এমন কি তান্ত্রিক আচারগুলিরও পূর্বাভাস বেদে বর্তমান । (১২) । 
বেদীস্তের অদ্বৈতবাঁদ এবং মাঁয়! সম্বন্ধে ও জ্ঞানের মাধ্যমে মোক্ষলাঁভ সম্বন্ধে ইঙ্জিত 
($৪), মীমাংসা মতানুষায়ী যজ্ঞের সর্বশক্তিমত্তা (১২) সাংখ্য দর্শন সম্মত ত্রিগুণ 
(২৮) এবং প্রকৃতির অন্ধ প্রবণতা (১৬ ) যোগদর্শনসম্মত ইন্দ্রিয়-সং্ঘম এবং চিত্তের 
অভিনিবেশ (২৮) এবং ন্যায় বৈশেষিক মতানুসারে (২৯) ব্রক্গ-প্রাঞ্তির জন্য যথার্থ 
বৌদ্ধিক দৃষ্টি ও যথার্থ বাক্যের প্রয়োজনীয়তা এই সকলেরই পূর্বাভাম বেদে দেখিতে 


তং 


সংক্ষিপ্ত শবের ব্যাখ্যা 


পাঁওয়। ষায়। এতদ্যতীত আত্ম। (3৪), মন (২৭, ২৮), পরক্রন্ম (২৪) বিশ্বের 
অভিব্যক্তি (১৬), কর্ম (২৫, ২৬, ২৭), পুনর্জন্ম (3৭) এবং মোক্ষ (২৪ ) প্রভৃতি 
সম্বদ্ধে সাধারণ সমশ্্াগুলির আলোচনাও আঁছে। পরবর্তাকালে বেদ গুলিকে যে 
যাঁবতীয্ন ধর্ম ও দর্শনের প্রধান উৎস বলিয়। স্বীকার কব। হইয়াছিল তাহাতে 
আশ্চর্যের বিষয় কিছু নাই। 


সংক্ষিপ্ত শকের ব্যাখ্যা 


(ক) মূল গ্রন্থ 
এ? ত্রাঃ -এতবেয় আ্রাঙ্গণ 
অগ __ অথর্বাবেদ 
ব্রা? - ক্রাগণ 
গোঃ ব্াদণ -গোপথ ব্রাঙ্গণ 
জৈঃ ব্রা? --লৈমিনীয় ত্রাণ 
কৌঃ ব্রাঃ _-কৌষীতকি ব্রা্গণ 
কাঃ সঃ _কাঠক সংহিত। 
মৈঃ সঃ --মৈত্রায়ণীয় সংহিতা 
পঃ ব্রা; _-পিঞ্চবিংশ ব্রাঙ্গাণ 
ধা; সবা; -খগ্বেদ সবানুক্রমণি 
খঃ _-খাগ্থেদ 
শঃ ব্রাঃ -শতপথ ব্রাহ্মণ 
তৈঃ ব্রাঃ _-তৈওিবীয় ব্রাঙ্গণ 
তৈঃ সং _-তৈত্তিরীয় সংহিতা 
বাঃ সং __বাঁজসনেয়ী সংহিতা 

৩৩ 


এ এস্‌ লিঃ 

বিআর ভি 

গ্রাস্‌ 

জি আর আর 


জিভিবি 
অচ আই লিঃ 


আই পি 
এম্‌ ভি জি 
এগ্‌ ভি এম্‌ 
এম্‌ তি রা 
এম্‌ ডব্লিউ 
ও এস্‌ টি 


আর পি ভিইউ 


পাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস 


(খ) অন্যান্ত গ্রন্থ 


78195 8101192, 71860:5 01 &10019100 98091518 11166756015 


--13100100961058 17911810) 01 67০ 6৫৪, 
-_-018,880080, ড/ ০0:৮2:0০] 2000 10656৫9 


05055৮7010১ 11)9 19118190০01 603 71568, 
--06101061, $60181008 010 118101008,0190008 
__106900165, 78188০/৮ ০1 [00190 11667960176 
(10006, 1019778-), ০1, 1 
-_[801)8,007181)000) [00180 12101109001) ০1. ] 
---115,00028911, ৪10 0১:000 009 
81890001081], $5010 1150010£5 
_-১19900186811, 4 610 168,069? 
_8৫00161:-৬৬1]110008, 4. 98670810718 11081191) 10196107091 
1801, 0611091 99081016]6309 ০1৪. ]-৮ 
16100, 161181020 9060 72191198001 01 6189 9৭৪, &00. 6709 
01080187090 


দ্রষ্টব্য 


১। এইগুলি এবং অন্তান্য বিশেষ বিময়ের জন্য এচ আই লিঃ পৃঃ ৫৫-২২৫ দ্রষ্টব্য 

২। এচ আই লিঃ ২৯২ ও পরবর্তী কয়েক পৃষ্ঠা 

৩। এ ২৯৫ পৃঃ পাদটাক। 

৪1 আর পিতি ইউ 8৫৬ ও ৪৬২ পষ্ঠা 

৫ খঃ ১০1৬৩]৪ এবং যাস্কের নিরুভ্ধ ৭৪-১৩ দ্রষ্টব্য 

৬। প্রায় শনুরূপ বিভাগ প্রথমে বি আর ভি ৯৬ পৃঃ এবং ১৫০ এবং পরবর্তী কয়েক পৃষ্ঠায় কর! হইয়াছে 
৭| এ এস্‌পিঃ ৫২৬, ৫৩২, ৫৪৬ পৃষ্ঠ 

৮। এমভি এম্‌ ২৬ ও পরবর্তী কয়েক পৃষ্ঠা 

»। ও এস্‌টি ৫ম খণ্ড ৫১ এবং পরবর্তী কয়েক পৃষ্টা 
১*। ছ্াবাপৃথিবী, দেবতাগণ, অদিতি, দক্ষ, সবিতৃ, এক আদিত্য, দেবতাগণ, পুরুষ, বিরাজ, প্রঃ , এম ভি 

এম্‌ ১২ পৃঃ, ও এস্‌ টি ৫ম খণ্ড ৫০ পৃষ্ট। 

১১1 ঝ? ১1১১৫।১, ৩৬২১০, 81৫৩৬ 

১২। এমভি এম্‌ ১৩ পৃঃ আর এস্‌ ভূমিকা ২১৪-১৫ 


৩৪ 


১৩] 
১৪ | 
১৫। 
১৬। 
১৭ | 
১৮ । 


১৯ | 


৩১ | 


৩২। 


বেদ ঃ এতদতিরিক্ত কয়েকটি গ্রন্থ 


জি ভি বি ৯৬ পৃঃ পাদটাকায় ইহার অন্যভাবে ব্যাখা। কর! হইয়াছে 

এ ১০৫ পৃঃ পাদটাকা 

খঃ ৩৫৩1৮, ৬1৪৭।১৮, ১০1৫৪।২$ শঃ ব্রা ১১।১।৬ $ ৩এ পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে 
২ ৬ ডরষ্টব্য 

ও এস্‌ টি ৫ম খণ্ড ৪৫৭ ও পরবর্তী কয়েক পৃষ্ঠ 

আই পি ১৩২ পৃঃ পাদটাকা ২। আর পি ভি ইউ ৪৭ পৃঃ পাদটীকা ২ 

কিম আবরীবঃ ? 

“কি আবৃত করিয়।ছিল ?” 

(2 এ বু), ও এস্‌টি হর্থখণ্ড ৪ পৃঃ, “ইহার মধ্যে কি ছিল ?” 

এম্‌ ভিআর ২*৭ পৃঃ এবং এম্‌ ভি জি, কোন্‌ বস্ত সম্মুখে এবং পশ্চাতে সঞ্চালিত হইয়াছিল ? 
(5 +/ বৃং) অর্থাং, সেখানে কি বায়ু ছিল? জি ভি বি ৮৮ পুঢ গ্রাস্‌ এবং এম্‌ ডব্লিউ 
“আক্ষরিক অর্থে বন্যা, বিশৃঙ্খল অবস্থা” জি ভি বি-- পৃষ্টা 
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তীয় গরিচ্্ে 
উপনিষদ্‌ 


১। ভূমিকা 


কোন অতিশয়োক্তি না করিয়া! এই কথা বলা যাঁয় যে, ভাঁরতীয় চিন্তাধারা ও 
সংস্কৃতির মূল উৎম হইল উপনিষদ। উপনিষদ্‌ যে কেবল আস্তিক দর্শনগুলিকেই 
অনুপ্রাণিত করিয়াছে তাহা নহে, বৌদ্ধ দর্শনের মত তথাকথিত কয়েকটি নাস্তিক 
দর্শনকেও উদ্বদ্ করিয়াছে ।১ উপনিষদাঁবলী স্থসংবদ্ধ দর্শনগ্রস্থ নহে এবং ইহাদের 
রচয়িতা একজন নহেন। যে সকল আঁচার্ধদের উপলব্ধ সত্য উপনিষদে লিপিবদ্ধ 
হইয়াছে, তাহাদিগকে তত্ববিদ্ভার গবেষক ন| বলিয়। অতীন্দ্রিয় সত্য্রষ্টা বলাই অধিক 
সঙ্গত হইবে। তীহাঁদের উপদেশে একটি সহজ আবেদন এবং এমন একটি প্রামাণিকতা 
আছে যাহা চরম তত্বের অপরোক্ষ অনুভূতি হইতে উদ্ভৃতি। আখ্যায়িকা, হিতোপদেশ, 
ঘরোয়। আলোচনা ও ঘনিষ্ঠ কথোপকথনের আকারে তীহাঁরা তাহাদের উপল 
তত্বগুলি বিতরণ করিয়াছেন।২ তাহাদের রচনাঁয় তত্ববিচার অপেক্ষ। কাব্যই বেশী ।5 
এমন কি তীহাদের গগ্ভরচনাতেও কাব্য গুণ স্পষ্ট । এ কণা সত্য যে, উপনিষদ্গুলিতে 
অনেকস্থলে প্রতীকের ভাষা ব্যবহৃত হইয়াছে এবং ইহাঁর ফলে অর্থ পবিস্মুট ন| হইয়া 
প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে, কখনও কখনও শবশ্কলেষের ব্যবহার এবং কিছু কিছু ছুর্বোধ্য শব্দের 
রহস্যময় ব্যাখ্যাও দেখিতে পাঁওয়। যাঁয়। কিন্তু এ কথাও প্রণিধানযোগ্য যে ইহাদের 
দ্বারাও উপনিষদের আকর্ষণ বরধিত হইয়াঁছে। 


হ। উপনিবদ্সমুহের ভ্রমবিন্র্তন 


উপনিষদের নাম বেদীস্ত", কারণ উপনিষদ্গুলির অধিকাংশই বেদের শেষ ব৷ 
উত্তরভাগ এবং উপানষদের শিক্ষা! বেদেরই উদ্দেশ্য বা লক্ষ্যের গ্োতিক। সংস্কৃত অস্ত 
শব্দটি ইংরাজী “0১৭+-এর মত “শেষপ্রীস্ত” ও উদ্দেশ্য” এই ছুই অর্থেই ব্যবহৃত হইতে 
পাঁরে। পরবর্তীঁযুগের কতকগুলি দার্শনিক সম্প্রদায় উপনিষদের ব্যাখ্য! করিয়াছেন 
বলিয়া দাবী করেন এবং এইজন্যই ইহারা বৈদীস্তিক সম্প্রদায় বলিয়া খ্যাত। 
উপনিষদ” শব্দটির বুযুৎপত্তিগত অর্থ-উপ (নিকটে ), নি ( ভক্তিসহকারে ), সদ্‌ 
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প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস 


( উপবেশন কর! )-_“ভক্তিসহকারে নিকটে উপবেশন করা” ; এবং এই অর্থ হইতেই 
বুঝা যাঁয় যে, কিভাবে শিষ্তেরা ছোট ছোট আশ্রমে গুরুর কাঁছে বসিয়া প্রথমে 
ওপনিষদিক মতবাঁদসমূহ শিক্ষালাভ করিত। সুতরাং উপনিষদের অর্থ “অধিবেশন? । 
কালক্রমে এই ধরণের অধিবেশনে প্রদত্ত শিক্ষা-সম্পর্কেই নামটি প্রযুক্ত হইল। উপনিষদ 
পরম মত্যের শিক্ষ। দেয় এই কথা৷ মনে করা৷ হইত । স্থতরাঁং যাঁহাঁর! অধিকারী অর্থাৎ 
যাহারা এই শিক্ষা গ্রহণ করিতে ও ইহাঁর দ্বারা লাভবান হইতে পারিত, কেবল 
তাহাদিগকেই এই শিক্ষা দেওয়। হইত। যে কোন সময়েই এইরূপ যোগ্য ছাত্র 
সংখ্য! অল্পই হইত। স্থতরাঁং “উপনিষদ শব্দটি “গুঢ” এই তাৎপর্য যুক্ত হইল ; এবং এই 
অর্থেই উপনিষদ্গুলিতে শব্দটি ব্যবহৃত হইতে দেখা যাঁয়। উদাহরণস্বরূপ, যেখানে 
উপমিষদে কোন গুরুত্বপূর্ণ বাক্য বল! হইয়াছে, সেখানে ইহাকে উপনিষদ” এই আখ্যা 
দেওয়া হইয়াছে । যেমন বুহদাঁরণ্যকে" “সত্যের সত্য” ( সত্যস্ত সত্যম্‌ ) এই বাক্যটি 
সর্বভৃতান্তরাত্মার উপনিষদ” হিপাঁবে বণিত হইয়াছে । উপনিষদের যে সকল বাক্যকে 
মুখ্য বলিয়া ধর! যায়, তাঁহাদের ক্ষেত্রে “গুহা আদেশ” “পরমং গুহ্ম্‌*" প্রভৃতি বচন 
প্রযুক্ত হইয়াছে ইহাঁও আমরা দেখিতে পাঁই। যাহা “অবিদ্যা নাঁশ করে বা যাহ! 
আমাদিগকে ব্রদ্দের নিকট লইয়া ষাঁয়”, এইরূপ অর্থে শঙ্কর প্রভৃতি ভাঞ্তকারের! 
উপনিষদ্‌ শব্দটির ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এই অর্থবুযুৎপত্তির দিক হইতে সঠিক নাও 
হইতে পারে, কিন্ত তবুও এই অর্থটি উপনিষদের বিষয়বস্তু ও লক্ষ্যকে সঠিকভাবে 
নির্ধারিত করিয়াছে । 

উপনিষদগুলি প্রার়শ:ই 'ব্রাহ্মণের” শেষাংশ এবং সাধারণতঃ “আরণ্যকে'র মাধ্যমেই 
ব্রাহ্মণ' হইতে উপনিবদে যাঁওয়| হয়। ব্রা্ষণসমূহে আচারাহষ্ঠান-সংক্রান্ত বিধিনির্দেশ 
আছে, উপনিষদে চরমতত্ব শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে । আরণ্যকে ক্রিয়াঁকাঁণ্ডের রূপকা- 
কাঁরে ব্যাখ্য। দেওয়া হইয়াছে এবং এমন কতকগুলি ধ্যানের বিধি আছে, যাঁহাঁতে 
উপনিষদের তত্ববিচারের স্থচন। পাঁওয়। যাঁয়। এত দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে উপনিষদ্‌- 
গুলি ঠিক কিভাবে বিকাঁশলাভ করিয়াছে তাহ! আজ বল! শক্ত। “সত্যন্ত সত্যম্‌” 
'তব্মসি' প্রভৃতি যে সকল বাক্যকে আমর! মুখ্য বাঁক্য বলিয়াছি, সম্ভবতঃ তাহাদের 
সম্বন্ধেই উপনিষদ শব্দট প্রথমে ব্যবন্ৃত হইত। যখন ছাত্রদের এইসব বাক্য শিক্ষা 
দেওয়! হইত, তখন স্বভাবতঃই ইহাদের সঙ্গে ব্যাখ্যাও থাকিত। পরবর্তাক'লে এইসব 
ব্যাখ্য। ও মূল বাক্যসমূহ যে রূপ ধারণ করিয়াছিল হয়ত সেইরূপেই উপনিষদ্গুলি 
আমাদের কাঁছে আসিয়াছে । অধুনা যে সকল গ্রন্থ উপনিষদ" নামে পরিচিত, 
তাহাদের সংখ্যা ছুইশতাঁধিক বলিয়! জান! যায়। “মুক্তিকা” নামে একটি উপনিষদ্‌ 


৩৮ 


উপনিষদ্‌ঃ বৈদিক দেবতা ও বৈদিক যাগষজ্ঞ সম্পকিত দৃষ্তঙ্গী 


একশত আটটি উপনিষদের নামোল্লেখ করিয়াছে । অবশ্ এই সকল গ্রন্থের অনেক- 
গুলিই পরবর্তীকাঁলের রচন৷ _ প্রাচীন প্রামাণ্য উপনিষদগুলির অহুকরণমাত্র। শস্কর 
অথব! তাহার সমতুল্য কৌন দার্শনিক কোন উপনিষদের ভীঁম্য লিখিয়াছেন কিনা, 
অথব| তাহা হইতে কোন বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন কিনা, ইহাই হইল সেই উপনিষদটি 
প্রামীণ্য কিন! তাহ| স্থির করিবার মাপকাঁঠি। এই মীপকাঠিতে বিচার করিলে 
'মুক্তিকা"য় উল্লিখিত প্রথম দশটি উপনিষদ্কে এবং অবশিষ্টের মধ্যে কয়েকখাঁনিকে 
প্রাচীন ও বিশুদ্ধ বলিয়। মনে করা চলে । এইগুলি হইল ঈশাঁবাস্য, কেন, কট, প্রশ্ন, 
মুণ্ডক, মাওুক্য, তৈত্তিরীয়, এতরেয়, ছান্দোগ্য, বৃহদারণ্যক, কৌধীতকি, মৈত্রায়ণীয় 
এবং শ্বেতাশ্বতর। ইহাঁদের মধ্যে আবার 'বৃহদাঁরণ্যক' এবং “ছান্দোগ্য' সবাঁপেক্ষা 
গুরুত্বপূর্ণ । কারণ এইগুলি যে শুধু প্রাচীন ও পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ তাহাই নহে, উপনিষদ 
সমূহের নিশ্রপঞ্চ ও সপ্রপঞ্চ তত্ববিষর়ক ছুইটি প্রধান অথচ পরস্পর-অবিরোঁধী চিন্তা- 
ধারাই উপরোক্ত উপনিষদ দুইটিতে পরিলক্ষিত হয় ।৯ 

প্রামাণ্য উপনিষদ্সমূহের কালিক অনুক্রম সম্পকে নিশ্চিতরূপে কিছু বল। সম্ভব 
নয়। ইহাঁদের মধ্যে অধিকাংশেরই রচনাকাল বুদ্ধদেবেরও পূর্ববর্তী ।১ উপনিষদের 
খধিদের সম্পর্কেও বিশেষ কিছু বল। সম্ভ নয়। ইহাদের মধ্যে যাঁজ্ঞবন্ক্য ও উদ্দলকের 
মত কয়েকজন খধি বিশেষভাবে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন । ইহাদের প্রত্যেকেরই 
বিশিষ্ট মতবাঁদ এবং এই মতের দ্বার! প্রভাঁবান্বিত শিহ্/সম্প্রদায় দেখিতে পাওয়া যায়। 


৩। ঠেবদিক দেবতা ও বৈদিক যাগষক্ঞ সম্পকিত দুষ্টিভক্ষী 


ওপনিষদিক উপদেশের তাৎপর্য বুঝিতে হইলে প্রথমেই আমাদের বুঝা প্রয়োজন 
বেদের ব্রা্ষণাংশে টিন যজাঁদি সম্বন্ধে রর সকল উপশিষদের মত কি। উপনিষদ- 
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হইয়াছে, পিজি চিক পুল পালনে; 
গণের গৃহপালিত পশুবিশেষ )১১ আরও বলা হইয়াছে যে, মৃত্যুদেবতা যম যজ্ঞ 
প্রতিষ্ঠিত এবং যজ্ঞ পুরোহিতের দক্ষিণীয় প্রতিষ্টিত।১২ ছাঁন্দোগ্য উপনিষদে যজ্জ- 
পরিক্রমাঁকারী পুরোহিতদিগকে বিজ্রপ করিয়। বল! হইয়াছে-_উহার! | যেন সারিবদ্ধ 
একদল কুকুর) উহাঁর৷ “ওম্‌ আমর! খাইব, ওম্‌. 'আমরা পান করিব” এই মন্ত্র উচ্চারণ 
০৪০০8 2চি রিনি টু ্ ০৬০০০ 
করিতেছে ।৯৩ 

মুণ্ুক্যোপনিষদে ক্রিয়াকলাপের উপর রবাপেক্ষ তীব্র আক্রমণের পরিচয় পাওয়া 


পপ পন | পির ১ 


সপ বাপি শিশ্দ। শি চে - শাস্প সপ আস 


৩৯ 


প্রা ও পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস 


যায়। সেখানে যক্তপ্রক্রিয়াকে বিপজ্জনক নৌকার. সহিত তুলনা, কর! হইয়াছে। 
ইহাও বল! হইয়াছে যে, যাহার! ইহাকে মূল্যবান মনে.করে সেই সকল মুঢ়মতি বারবার 
জর! ও মৃত্যুর কবলগ্রন্ত হয়।১* উপনিষদের বহুস্থলে অবশ্য কর্মকাণ্ডের প্রতি বিরুদ্ধাত। 
তেমন স্পষ্ট নয়? যাগফজ্ঞের প্রচলিত রীতিকে গুরুত্ব না দিয়া তাঁহার একটি রূপকাত্মক 


কি সপ সা শপ আল 








শিপ ৮ ৮৮ স্পেল জী পিপিপি শস্ 


অথব! দার্শনিক অর্থ দেওয়া হইয়াছে। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে, আরণ্যকগুলির 
উদ্দেশ্ট হইল ক্রিয়াকলাঁপকে রূপকাকারে ব্যাখ্যা! করা) উপনিষদগলিতে এই ধারাঁরই 
অন্বর্তন কর! হইয়াছে । বৃহদাঁরণ্যকের উপোঁদঘাতে আমরা ইহাঁর একটি প্রকৃষ্ট 
উদাহরণ পাই। সেখানে অশ্বমেধের রূপকাত্মক ব্যাখ্যা কর! হইয়াছে। অশ্ব বলি 
দিয়া পৃথিবীর উপর. সার্বভৌম অর্জন কর! যাইতে পারে, কিন্তু উপনিযিদে যজ্ঞের 
করিলেই আধ্যাত্মিক বাঠররাসাত ররি। | রে মাহষের সমগ্র জীবনকে 
সৌম্যজ্ঞের পক হিসাবে১« ব্যাখ্যা কর! হইয়াছে এবং পঞ্চপ্রাণের উদ্দেশ্যে নিবেদিত 
আহুতি অগ্নিহোত্রের স্থান অধিকার করিয়াছে।১৬ কর্মকাণ্ডের স্থান যে নিকৃষ্ট তাহা 
প্রতিপন্ন করিতে উপনিষদ্গুলি আর একটি প্রণালী অবলম্বন করিয়াছেন, তাহা. এই 
যে, যাঁগযজ্ের সাহায্যে কেবল পিতুলোকেই যাওয়া যায়। পিতুলোক মানুষের অস্থায়ী 
আবাসভূমি এবং এখান হইতে.নিদিই সময়ে প্রত্যেককেই জন্বমৃত্য ভোগ করিবার জন 
পৃথিবীতে অবশ্ঠ প্রত্যাবর্তন করিতে হয়।১" ্‌ ২ 
কিন্তু পরবর্তী যুগের কতকগুলি উপনিষদে যাঁগযজ্ঞেরও একটি স্থান দেওয়ার আগ্রহ 
দেখিতে পাই। উদাহরণস্বরূপ শ্বেতাশ্বতরে অগ্নি ও সোম প্রভৃতি দেবতাদের উদ্দেশ্টে 
প্রাচীন পদ্ধতিতে প্রার্থনার বিধান দেওয়! হইয়াছে (ত্রহ্মপূর্ম্‌ ), এবং এমন কথাও 
বলা হইয়াছে ষে, ষজ্ঞা্ষ্ঠান অন্কপ্রেরণার জনক ।১৮ কিন্তু যে ইষ্টের উদ্দেশ্যে এইব্ূপ 
যজ্ঞ কর! উচিত, তাঁহ। দেবলোক নহে কিন্তু ঈশ্বর ধাহাঁকে পাঁইলে সর্ববন্ধন হইতে 
মুক্তিলাভ হয়।১৯ 
উপনিষদ্গুলির (প্রধান মতবাদের উদ্ভব কিভাবে হইল তাহ। বুবিতে হইলে 
ধগেদের যে সকল স্ুক্তে অদ্বৈতবাদী চিন্তার পরিচয় আছে২*, মেইগুলির দিকেই দৃষ্টি 
দিতে হইবে, কেবলমাত্র ক্রিয়াকাঁণ্ডের নিয়মগুলি যাহাতে সম্কলিত হুইয়াছে সেই 
ব্রাপ্মণগুলির দিকে নয়। খথেদের দার্শনিক অর্থবিশিষ্ট স্থক্তগুলিতে বহুদংখ্যক 
দেবতাকে একই তত্বে পরিণত করিবার যে প্রবণত! দেখ! যাঁয়, উপনিষদগুলিতে 
তাঁহাই বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে এবং এই মতবাদের প্ররুত তাৎপর্য কি 
তাহাই বিশদভাবে ব্যাখ্যা কর। হইয়াছে ।২১ দেবতাদের সংখ্যা কত প্রশ্ন করায় 
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উপনিষদ্‌ঃ পর! এবং অপর বিদ্যা 


যাঁজ্বন্ধ্য প্রথমে বলিলেন, উহাদের সংখ্যা ৩৩০৬, তাহার পর ক্রমান্বয়ে এই সংখ্যা 
তেত্রিশ, ছয়, তিন, ছুই, দেড় এবং অবশেষে এক বলিয়! উল্লেখ করিলেন। সেই এক 
দেবতা ব্রদ্ধম এবং অপর দ্েবতার। তাঁহারই শক্তি। বন্থ, কদ্র, আদিত্য এই সকল 
দেবতাদের প্রধান গোষ্ঠীগুলিকে সূর্য ও আকাশ, চন্দ্র ও নক্ষত্র, ইন্্রিয়সমূহ এবং 
মন২২-_ব্রদ্দের এই সকল বিভিন্ন অংশের সহিত অভিন্ন বলিয়া মনে কব। হইঘ্বাছে ।২৩ 
মৈত্রায়ণীয় উপনিষদে ব্রদ্ধা, রুত্র এবং বিফুনমেত যাবতীয় দেবতাকে মৃত্যুহীন ও 
অশরীরী পরব্রদ্ধের প্রকাঁশরূপে বর্ণন। করা হইয়াছে । কেনোপন্িদে ইন্দ্র উমা 
হৈমবতীর কাছে জানিতে পারিলেন যে, দেবতাদের শক্তি ও বৈভবের উৎম 
ব্রহ্ম ।২*৭ কঠোপনিষদে ঘোঁষণ। করা হইয়াছে যে, পর্ব্রদ্মের ভয়েই দ্েবতীবা 
তাহাদের নিদ্দিষ্ই কার্ধক্রম পালন করিয়! থাকেন ।২৭ এমন কি বেদের ব্রাঙ্গণাঁশে 
যে দেবতা সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়। গৃহীত হইয়াছেন, সেই প্রজাপতিকেও ত্রদ্মেব অধীন বল৷ 
হইয়াছে । কৌধীতকিতে ইন্দ্রের সঙ্গে তীহাঁকেও পরব্রঙ্গের আবাঁসে দারপাঁলরূপে 
কল্পনা কর। হইয়াছে ।২৬ অতএব উপনিষদ্গুলি সেই পরমসত্যাত্মক ব্রন্মের কোন 
প্রতিদন্বীকে স্বীকার করিতে প্রস্তত নহেন। তাই খণেদের একমাত্র সত্য “একং 
সৎ” উপনিষদের “একমেবাদ্বিতীব্বম্” ( অদ্বিতীয় এক ) হইয়াছেন । 


$। পরা! এবং অপব্না বিদ্যা 


উপনিষদে ছুই প্রকার জ্ঞানের মধ্যে প্রভেদ কর! হইয়াছে _ উচ্চতর জ্ঞান অথবা 
পর। বিদ্যা এবং নিম্নতর জ্ঞান অথবা অপর। বিদ্যা । যাবতীয় ব্যবহারিক বিজ্ঞান ও 
কল। এবং নশ্বর পদার্থ ও ভোগ্যবন্ত সম্বন্ধীয় শাস্ত্রীয় জ্ঞান অপরা বিগ্যার অন্তভুক্ত। 
ইহ! লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, চতুর্বেদকেও অপর বিদ্যার অন্ততূ ক্ত কর। হইয়াছে 
লৌকিক এবং ধর্মসন্বন্ধীয় উভয়-প্রকার বিছ্যাতেই অগাঁধ পাঁরদ্ধিত। থাকা সত্বেও 
নারদ ছুঃখোপহতচিত্তে তত্বজ্ঞানলাভের জন্য সনৎকুমারের নিকট উপস্থিত হইলে, 
সনৎকুমার তীহাঁর যাবতীয় বিগ্ভাকে নামপর্বন্ব (নাম এব)২" বলিয়া বিশেষিত 
করিলেন । যে বিগ্যাদ্ধারা অবিনশ্বরকে (অ-ক্ষরকে ) জ্ঞাত হওয়! যাঁয়, হাই পরা 
বিষ্া ।২৮ যে বিগ্যাদ্বারা যাঁহা' কিছু অশ্রতপূর্ব তাহাই শ্রবণগোঁচর হয়, যাহ 
অচিস্তিতপূর্ব তাঁহা চিন্তার বিষয়ীভূত হয়, যাহা বোধাতীত তাহাই পর! বিদ্যা! ।২৯ 
ইহার ব্যাখ্যা করিতে গিয়া আরও বলা হইয়াছে যে, জগতের চরমতত্বের যে জ্ঞান 
তাহ! সেই তত্বের বিভিন্ন রূপ বা প্রকাশের জ্ঞানকে অঙ্গীভূত করিয়াও তাহ! অতিক্রম 


৪১ 


প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস 


করে। যেমন একখণ্ড মৃত্তিকা জ্ঞান হইলেই সমস্ত মৃত্তিকানিমিত বস্তর জ্ঞান হওয়! 
সম্ভব--এই সকল বস্তর বৈশিষ্টট একটি শব্দের উপর নির্ভরশীল নামমাত্র, মৃত্তিকাই 
একমাত্র সত্য-_তেমনই চরমতত্বের জ্ঞানও এইরূপ ।১* চরমতত্ব অর্থাৎ পরমাত্মার 
জ্ঞানের তুলনায় নিম্নতর জ্ঞানকে অজ্ঞান অথব। মিথ্যাজ্ঞান ( অবিদ্ধা) বলা যাইতে 
পাঁরে। কঠোপনিষদে বল! হইয়াছে, “যাহা অবিদ্। এবং যাহ বিদ্যা বলিয়া পরিচিত 
এই ছুইটি একাস্তই পৃথকৃ্‌ এবং বিরোধী ।১ শ্বেতাশ্বতরে বল! হইয়াছে যে, অবিদ্যা 
এবং বিদ্য। উভয়েই অক্ষর অনন্ত পরত্রদ্ষের মধ্যে গুট়ভাঁবে বর্তমান-কিন্তু অবিছ্/ 
নশ্বর) বিদ্যা অবিনশ্বর |, 

যাঁজ্ঞবন্ক্য একাধিকস্থলে আত্মাকে অজ্জেয় বলিয়াছেন । তাহা হইলে প্রশ্ন উঠে 
আত্মজ্ঞান কি করিয়া সম্ভব? পত্বী মৈত্রেয়ীকে শিক্ষাদান প্রসঙ্গে তিনি বলিলেন, 
“দেহ হইতে মুক্তির পর (আত্মার ) কোন চেতন। থাকে ন।।” মেত্রেয়ী এই কথায় 
হতবুদ্ধি হইয়! ইহাঁর তাঁংপর্য জিজ্ঞাসা করিলে, খাজ্ঞবন্ধ্য তাহীর উত্তরে বলিলেন, 
“যেখানে দ্বৈতভাব আছে বলিয়! মনে হয় সেখানেই কেহ অপরকে দেখিতে পায়, 
অপর বস্তকে ঘ্রাণ করিতে পারে, অপরকে শুনিতে পায়, অপর বস্তকে মনন করিতে 
পারে, অপর বস্তকে জানিতে পারে; কিন্তু যেখানে সমস্তই আত্ম। হইয়। গিয়াছে, 
পেখানে কে কাহাঁকে কিসের দ্বার! দেখিবে, শুনিবে, বুঝিবে? কাহার সহিত 
বাক্যালাপ করিবে? কাহার বিষয় চিন্ত| করিবে? তাহা হইলে আত্মার 
অজ্ঞেয়ত্ব সম্বন্ধীয় প্রশ্নের ইহাই হইল উত্তর। আত্মা জ্ঞানের বিষয় নয় বলিয়া যে 
অজ্জেয় তাহা নহে, কিন্তু উহা! সমস্ত জ্ঞানের ভিত্তি এমন কি জ্ঞানম্বরূপ বলিয়।ই 
অজ্জ্েম্স। মোট কথা, বন্তকে যেভাবে জাঁন! ঘাঁয় মেইভাঁবে ইহাকে জান। যায় না। 
“দর্শনক্রিয়ার কর্তীকে দেখা যাঁয় না, শ্রবণক্রিম্ার কর্তাকে শোনা যায় না, মননক্রিয়ার 
কর্তাকে চিন্তা করিতে পারা যায় ন।, জ্ঞানক্রিয়ার কর্তাকে জানিতে পারা যায় ন!। 
তিনিই তোমার আঁক্স। এবং সকল বস্ততেই বিরাজমান 1৮৩৪ কেনোপষিদ যখন 
বলেন যে, পেখানে অর্থাৎ আত্মার সমীপে চক্ষু, বাক্য, মন কিছুই যাইতে পারে না, 
তিনি জ্ঞাত বস্ত হইতে পৃথক্‌ এবং অজ্ঞাত বস্তর উর্ধ্বে, তখন মেই তত্বেরই শিক্ষ। 
আমর। পাঁই।*«৭ তৈত্তিরীয় ঘোষণ] করিয়াছেন যে, বাক্য ও মন তাহার নিকট 
পৌছাইতে না পাঁরিয়া। প্রতিনিবৃত্ত হয় ।*৬ আমাদের বাক্য ও চিন্ত। বহুত্ের ক্ষেত্রেই 
প্রযোজ্য, অদৈত আত্মার সহিত সম্পর্কস্থাপনে অক্ষম ৷ তথাপি চরমলক্ষ্যে পৌছিবার 
উপাঁয় হিসাবে নয়, অভিজ্ঞাপক ব। স্থচক চিহ হিসাবে এইগুলিকে আমাদের ব্যবহার 
করিতে হয়। “এই অজ্ঞেয়, নিষ্ধলঙ্ক, অগ্রমেয়, শাশ্বত সত্য-_অজ মহান্‌ নিত্য 
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উপনিষদ ঃ ব্রঙ্গ ও আন্ব! 


আত্মাকে একটি এক্যরূপেই দেখিতে হইবে ।”৩* আত্মাকে "ইহা আছে? বূপেই 
বুঝতে হইবে |,” ইহাই হইল শ্রেষ্ঠ জ্ঞান, পরা বিগ্ভা বা প্রকৃত তত্রজ্ঞান। 
উপনিষদ আমাদ্রিগকে উপছেশ দিতেছেন এই জ্ঞানের আহরণ করিতে এমন এক 
উপযুক্ত গুরুর নিকট হইতে, যিমি কেবল বিদান্‌ নন পরন্ত ব্রহ্জ্ঞানেরও অধিকারী |”, 
এরূপ গুরু যে ছুস্পাপ্য এ কথ সত্য, কিন্তু যোগ্য শিল্তুও তেমনই দুর্নভ। সকল শ্রেষ্ঠ 
বত্যই দুর্লত ও দুঃসাধ্য । “ইহার উপদেষ্টা বিরল এবং ইহার অস্থভবকারী স্থনিপুণ। 
যিনি ইহাকে ষথাষোগ্য শিক্ষার্থীরা উপলব্ধি করিয়াছেন এমন ব্যক্তি দুর্লভ 1”*ৎ 


৫1 শ্রল্গা ৩ আতা 


যে দুইটি শব্দের তাৎপর্য আত্ন্ত না৷ করিলে উপনিষদ্গুলির মর্দ উপলদ্ধি কর৷ 
সম্ভব নয়, সেই ছুইটি হইল বর্ধন এবং আত্মন্। এই দুইটি শব্দবূপ ্তস্তের উপর 
ভারতীয় দর্শনের প্রায় সমগ্র প্রাসাদটি যেন দাডাইয়া আছে একথ! বলা যাঁয়। এই 
দুইটি শব্দ কিভাঁবে তাহাঁদের বর্তযান তাত্পর্য অর্জন করিল এবিষয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে 
কিছু মতানৈক্য দেখা যায়। “বৃহ ধাতু (বিস্কুরিত হওয়া বা বৃদ্ধি পাওয়া) হইতে 
নিষ্পন্ন ব্রন্মন্‌ শব্দ আঁদিতে সম্ভবতঃ 'প্রীর্থনা” বা “বাক্য” বুঝাইত। কালক্রমে ইহার 
অর্থ দরাড়াইল বিশ্বের অধিষ্ঠান বা! সমগ্র সত্তার মূল কাঁরণ যাহ! বিশ্বক্পে বিকশিত 
হইয়াছে বা যাঁহ! হইতে বিশ্ব উদ্ভূত হইয়াছে । অপর শব্দ 'আম্মন্* প্রথমে সম্ভবতঃ 
নিশ্বাসপ্রশ্বী বুঝাইত, পরে প্রাণীর, বিশেষ করিয়া মানবের “ম্ব' বা 'অন্তবাত্মা'বোধক 
শব্দে পরিণত হইয়াছে । প্রাচীন খধিদের উল্লেখযোগ্য আবিষ্ষার এই ষে, ত্রদ্ম ও 
আত্ম মূলতঃ এক ও অভিন্ন। আন্মাই ব্রন্ষ।*১ জগতের চিন্তারাজ্যে উপনিষদ 
গুলির মহত্বম অবদান এই এক্যতত্ব। 

উপনিষদগুলির বহুস্থানে 'ত্রন্ষ” ও 'আঁত্মা” সমানাঁধিকরণ পদ্ররূপে ব্যবহৃত হইয়াছে 
এবং সমার্থক শব্দ বলিয়া গৃহীত হইয়াছে । ছান্দৌগ্য উপনিষদে দর্শনের মূল প্রশ্নটি 
যেভাবে উপস্থাপিত হইয়াছে তাহা এই-__“আত্মা কি? ব্রহ্মই বা কি?”*২ বিশ্বের 
আদ্দিকাঁরণ সম্বন্ধে যেখানে প্রশ্ন উত্থাপন করা হইয়াছে, এরূপ কতকগুলি স্থলে 'আত্মন্” 
শব্ধ ব্যবহার করা হইয়াছে এবং অন্যান্য কতকগুলি স্থলে মানবের প্রকৃত আত্মার 
প্রসঙে '্রধন্‌” শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। অশ্বপতি কৈকেয় ছয়জন ত্রাঞ্ষণকে যে উপদেশ 
দিয়াছিলেন তাহাঁতে বিশ্বের চরম সত্তাকে বৈশ্বীনর-আত্মা বলিয়! বর্ণনা! করা 
হইয়াছে ।*৩ তৈত্তিরীয় উপনিষদে দেখ! যায় যে, ভূগ্ড আত্মার আচ্ছাদক কৌষ- 
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প্রাচ্য ও পাশ্চত্য দর্শনের ইতিহাস 


গুলির বিশ্লেষণদ্বারা উহার প্রকৃত শ্বরূপ নির্ধারণে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, কিন্তু এস্থলে 
প্রকৃতপক্ষে ব্রদ্মই তাহার জিজ্ঞাসার বিষয় ।?৪ অতএব উপনিষদ্দের খষিরা মানবের 
অন্তরে এবং বাহিরে যে এক অদিতীর চরম সত আছে তাঁহাকে বুঝাইতে 'ত্রহ্মন্, 
এবং “আত্মন্” এই ছুইটি শব্দই প্রয়োগ করিতেন। বিশ্বের আদিকাঁরণ এবং জীবের 
স্বরূপ সম্বন্ধে অন্ুসন্ধীন করিতে গিয়৷ তাহারা আবিষ্কার করিলেন যে, এক অদ্বিতীয় 
সত্তাই বৈচিত্র্যময় জগৎ ও বহুজীবন্ধপে প্রতিভাত হইয়াছে । 

যেমন আত্মার স্বরূপ সম্বন্ধে, তেমনই বিশ্বের চরম কারণ সম্বন্ধেও উপনিষদে প্রশ্ন 
উত্থাপিত হইয়াছে । উভয়ক্ষেত্রেই অন্ুমন্ধীনের পদ্ধতি অন্ুরূপ- অর্থাৎ সত্যের 
স্থুলতর প্রকাশ হইতে সুক্্তর প্রকাশের দ্রিকে অগ্রগতি । উপনিষদ্‌ হইতে কয়েকটি 
বিশেষ উদাহরণদ্বার। আমর! ইহ দেখাঁইতে চেষ্টা করিব। 

রাঁজ। জনকের সভায় যে দীর্শনিক বিচার হইয়াছিল, তাহাতে গাগা নামে এক 
নারী ধষি যাঁজ্ঞবন্ধ্যকে স্মস্ত বস্তর আধার সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলেন। প্রশ্নের সঠিক 
আকাঁরটি হইল, “এই সমস্ত টান। ও পৌঁড়েন কিমের উপর বয়ন করা৷ হইয়াছে ?” 
যাঁজ্ঞবন্ধ্য প্রশ্নকত্রীকে ক্রমান্বয়ে কয়েকটি উত্তর দিয়! উচ্চ হইতে উচ্চতর জগতে লইয়! 
গেলেন এবং অবশেষে গাগী যখন তীহাঁকে প্রশ্ন করিলেন, “মহাঁশৃন্যের টান! ও পোঁড়েন 
কিসের উপর বরন কর হইয়াছে?” তখন তিনি উত্তর দিলেন যে, অবিনশ্বরই 
(অ-ক্ষর) মহাঁশৃন্যের আধার ।** আর এক প্পরশ্নকর্ত। উদ্দালক সমস্ত বস্থর 
অন্তনিয়ামক সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলেন। কয়েকটি স্থন্দর বাক্যে যাঁজ্ঞবন্ধ্য বুঝাইয়া দিলেন 
যে, জীবের অন্তরে এবং সমগ্র বিশ্বের যাবতীয় বস্র অন্তরালে যে চরম সত্ব। রহিয়াছে, 
যাহাকে এই বস্তগুলি জানে না, কিন্তু যাহা অন্তর হইতে তাহাদিগকে নিয়ন্ত্রণ করে, 
তাহাই অন্তর্ধামী এবং উদ্দালককে স্বোধন করিয়া! তিনি বলিলেন, “এই অন্তর্যামী 
তোমারই মৃত্যুহীন. আত্ম!” .“যুনি সকল বস্ততেই বর্তমান অথচ সকল বস্ত হইতে 
পৃথক্‌, ধাহাকে এই বন্তৃগুলি জানে না, সকল বস্তুই ধাহাঁর শরীর, ধিনি সকলকে অন্তর 
হইতে নিয় নিয়ন্ত্রণ করেন_তিনিই তোঁমার আত্মা, অবিনশ্বর, অন্তর্ধামী। 1৮৪৬ 

তৈত্তিরীয় উপনিষদে দেখা যায় যে, ভৃগু তাহার পিতা বরুণের নিকট উপস্থিত 
হইয়! ব্রন্মের স্বরূপ জানিতে চাঁহিলেন।”" বরুণ পুত্রকে চরমতত্বের সাধারণ স্বরূপ 
নির্দেশক একটি বাক্য দিলেন এবং তপস্তাঁদ্ধারা নিজেই সত্যকে আবিষ্ধার করিয়া 
লইতে উপদেশ দিলেন । “ধাঁহা হইতে সমস্ত বন্ত উৎপন্ন হয়, উৎপন্ন হইয়। ধাহার 
দ্বার! বধিত হয় এবং বিনাঁশকালে ধাহাতে অন্ুপ্রবিষ্ট হয়,তাহাকে জানিবার চেষ্টা কর, 
তিনিই ক্রহ্গ।” ভগ এই বাক্যটিকে তাহার তপশ্চর্ধার ভিত্তিরূপে অবলম্বন করিয় 
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উপনিষদ্‌ ঃ ব্রহ্ম ও আত্ম। 


সত্যের সন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। তাহার প্রথম আবিষ্ষার হইল এই যে, খাদ্য (অন্ধ 
অথব৷ জড়বস্ত ) অস্তিত্বের জন্য অপরিহার্ধ। কিন্ত শীপ্রই তিনি উপলব্ধি করিলেন যে, 
অন্নকে যাহা সক্রিয় করে, অর্থাৎ জীবন (প্রাণ ), অন্ন তাঁহারই বহিরাঁবরণমাত্র। কিন্ত 
এই জ্ঞানেও তিনি সন্তষ্ট হইলেন না, কারণ আরও অনুসন্ধান করিয়া তিনি দেখিলেন 
যে, প্রাণের আধার মন। পরবর্তী বিশ্লেষণে ভৃগ্ুর নিকট প্রতিভাত হইল যে, মনও 
উংপন্ন হইয়! থাঁকে এবং তাহা তাহাধ পিতৃপ্রদত্ত বর্ষের লক্ষণের সহিত মিলিতে 
পারে না। তখন তিনি সিদ্ধান্ত করিলেন যে, বুদ্ধিমূলক চৈতন্যই ( বিজ্ঞান ) চরম 
সত্য। কিন্ত বস্তবাদ, প্রাণবাঁদ এবং মনোবাদ যেমন সক্্রতর বিচাঁরে অসম্পূর্ণ বলিয়। 
প্রতিপন্ন হইয়াছিল, বুদ্ধিবাদও তেমনই অপরিণত বলিয়! প্রতিভাত হইল। অবশেষে 
ভূপ্ত এই চরম সত্যে উপনীত হইলেন যে, আনন্দই ত্রহ্ম। পরক্রদ্ধ স্বরূপ এই আনন্দের 
মধ্যে ভোক্তা ও ভোগ্যবস্তর কোনও পার্থক্য নাই। অসীমের মধ্যে কৌনও ভেদ 
থাকিতে পারে না। আত্মার স্বরূপ বুঝিতে হইলে যে যোগ্যতা ও নিয়ত অনুসন্ধান 
উভয়েরই প্রয়োজন, ছাঁন্দোগ্যে কথিত ইন্দ্র-বিরোঁচন উপাখ্যান সেই তথ্যের অপর 
একটি দৃষ্টান্তস্থল।*” 

জাগ্র স্বপ্ন ও ত্বযুপ্তি-_চৈতন্তের এই তিনটি অবস্থা সম্বন্ধে অনুসন্ধানের পদ্ধতি 
আত্মার স্বরূপের উপলব্ধিতে উপনীত হওয়াঁর জন্য উপনিষদে স্ুুগ্রচলিত উপায়গুলির 
মধ্যে একটি । যে মীগ্ক্য উপনিষদ্‌ সমগ্র বেদান্তের সার (সর্ববেদান্ত-সারিষ্ঠ ) বলিয়া 
কথিত, তাহাতে এই পদ্ধতির নর্বাপেক্ষা সংক্ষিপ্ত ও স্থমংহত বিবরণ পাঁওয়। যাঁয়।*৯ 
এই উপনিষদ্দের আরম্তে “ওম্‌" এই রহস্যময় ধ্বনিটিকে যাহ! কিছু অস্তিত্ববান্‌ তাহার 
সহিত অভিন্ন প্রতিপন্ন কর। হইয়াছে । যাহ! কিছু ছিল, যাহা আছে এবং যাঁহ। 
হইবে এই সমন্তই "ওম্৮। কাঁলের তিনটি বিভাগকে অতিক্রম করিয়া যাহা আছে, 
অর্থাৎ যাহ! প্রকাশিত বিশ্বের অপ্রকাশিত ভিত্তি তাহাঁও এই “ওম্‌*। এই সমস্তই বন্ধ 
যাহার সাঙ্ষেতিক ধ্বনি "ওম, । আত্মাই ব্রহ্ম । তাঁহার পর আত্মার জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও 
নুষুপ্তি অবস্থাত্রয় “ওম-এর অ, উ, ম এই তিনটি অংশের (মাত্রার) অন্থরূপ এবং 
আত্মার যাহ! স্বাভাবিক অবস্থা অর্থাৎ অব্যয়, নিরালম্ব, তুরীয় অবস্থা, তাহ! 'ওম্‌.-এর 
মীত্রাহীন ( অ মাত্র ) অংশের অন্নরূপ-__-এইভাবে ব্যাখ্য। করা হইয়াছে। জাগ্রদবস্থায় 
আত্ম! ইন্ড্রিয়েব বাহ বিষয়গুলির সঙ্গ করে এবং তাহার উপভোগগুলিও স্থুল, স্প্রে সে 
কল্পনার জগতে বিহার করে, এবং সেখানে তাঁহার অনুভূতি হুষ্ম। স্ত্যুখ্িতে কোন 
বাঁন। থাকে না, স্বপ্নও থাকে না, ভ্রষ্টা ও দৃষ্টবস্তর পার্থক্য অবলুপ্ণ হইয়া যাঁয়। আত্ম! 
একাকাঁর হইয়। যায় এবং কেবল চৈতন্যঘনরূপে অবস্থান করে_ আনন্দ যেন 
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প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস 


আনন্দকে উপভোগ করিতেছে । এই তিনটি অবস্থায় আত্মার যথাক্রমে তিনটি সংজ্ঞ। 
দেওয়া হয়-_বৈশ্বানর, তৈজস এবং প্রীজ্ঞ। চতুর্থ বাঁ তুরীয় অবস্থাটি পরিবর্তনশীল 
রূপগুলির উর্ধে, আর ইহাই আত্মার প্রকৃত স্বরূপ। যদিও এই তুরীয়াবস্থা জা গ্রৎ, 
স্বপ্র ও স্থযুপ্তি এই তিনটি অনুভূতি ধারার অধিষ্ঠান, তাহা হইলেও ইহা উহাদের 
সহিত জড়িত হয় না। ইহা অৃষ্ঠ, অব্যবহার্ধ ( লাঁধাবণ ব্যবহারের বিষয় নহে ), 
ইহাঁর পরিচয়জ্ঞীপক কোন চিহু ইহাতে নাই । ইহ অচিন্ত্য এবং অপংজ্ঞেয়, ইহ। 
চেতনার সারভূত এক আত্মা। ইহারই মধ্যে বিশ্ব অস্তলীন হয়, ইহাই প্রশান্ত, 
অদ্বৈত, আনন্দ। এইভাবে মাণড,ক্য উপনিষদ আম্মার প্রকৃত স্বরূপ সম্বন্ধে উপদেশ 
দিয়াছেন । 

উপনিষদের মতে চর্ম সত্তার স্বরূপ সমস্ত বিষয় হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্‌ যে বিষয়ী 
তাহা নহে, ইহা বিষয় এবং বিষয়ী উভয়েরই অধিষ্ঠান। আত্মার বিশ্ব-রূপ এবং 
ব্যক্তি-বূপ এই দুইয়ের আপাত-পার্থক্যের অবসাঁন হইলেই এই সত্যের উপলব্ধি 
সম্ভবপর । এই উপলব্ধির সহায়ক হিসাবে চৈতন্তের উত্ত প্রতিটি স্তরে আত্মার 
ব্যক্তি-রূপ ও বিশ্বব্ূপের মধ্যে অভেদ উপদিষ্ট হইয়াছে । এই দৃষ্টিভঙ্গী হইতেই 
মাও.ক্যে স্থুযুপ্ত অবস্থায় (প্রাজ্ঞ) আত্মাকে সর্বভূতের প্রহু রূপে বিশেষিত করা! 
হইয়াছে ।** ছান্দোগ্যে চক্ষুতে দৃষ্ট পুরুষকে তুর্যমগুলে দৃষ্ট পুরুষের সঙ্গে আর মন 
ও মহাশৃন্কে ব্রদ্দের সঙ্গে অভিন্ন কল্পনা কর! হইয়াছে" | বুহদারণ্যকে*৩ ও 
কৌষীতকিতে "ও বালাকি ও অজাতশন্রর কথোপকথনে প্রথমে বিষয়ের দিক্‌ হইতে 
চরমতব্বের সমস্যা সমাধানের চেষ্টা কর| হইয়াছে । বালাকি সুর্য চন্দ্র প্রভৃতি বস্তর 
অধিষ্ঠাত। পুরুষকে ব্রঙ্গৰূপে উল্লেখ করিয়াছেন। অজাতশক্র দেখাইয়াছেন যে, 
জাগতিক বন্তুর প্রত্যেকটির অন্তরালেই একটি গভীরতর তত্ব বর্তমান। এইগুলি 
হইল চরমতত্বের অধিদেবরূপ | ইহার পর মানুষের ছায়া, প্রতিধ্বনি, দেহ, চক্ষু 
প্রতি অধ্যাত্মরূপগুলি সম্বন্ধে আলোচনা কর। হইয়াছে এবং অবশেষে যে আত্ম৷ 
হইতে যাবতীয় জগৎ, সমস্ত দেবত। এবং প্রাণী নির্গত হইয়াছে, অজাতশক্র সেই 
বিশ্বাত্মার একটি বর্ণন। দিয়াছেন । 

উদ্দালক তাহার পুত্র শ্বেতকেতুকে যে উপদেশ দিয়াছেন, তাঁহাতেও উপনিষদের 
মূল প্রতিপাগ্ যে অভেদ-তত্ব তাহাই ব্যাখ্যাত হইয়াছে ।** সেস্থলে উদ্দীলক সর্ব- 
সত্তার অধিষ্ঠান এবং সকল পদার্থের চরম কাঁরণ যে সৎ, তাহাকে শ্বেতকেতুর আত্মার 
সহিত অভিন্ন বলিয়াছেন। “যাহা! সপ্তম সারবস্ত তাহাই সমগ্র জগতের আত্মা, 
তাহাই চরমতব, তাহাই আত্মা, তাহাই তুমি, হে শ্বেতকেতৃ।” এই অভেদ-তত্বের 
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উপনিষদ ? ব্র্জ ও আত! 


ঘোঁষণ| নয় বাঁর কর! হইয়াছে এবং ইহা! হইতে বুঝা যাঁয় যে উদ্দালকের উপদেশের 
ইহাই মূল কথা। কিন্তু ইহা লক্ষ্য করিতে হইবে যে, এখনে জীবা আমাকেই সর্বসত্তার 
অধিষ্ঠান বল! হয় নাই। ওপনিষদিক দর্শন বিষয়ীনিষ্ঠ বিজ্ঞানবাদের প্রকারবিশেষ 
নয়। জীবাত্মা যে পরমাত্মা। হইতে অভিন্ন ইহা মত্য, কিন্তু পরমাত্মা দ্বারাই সমগ্র জগং 
এবং ব্যষ্টিরূপে জীবাত্মীসমূহের উপপত্তি হয়।» 

উপনিষদ্গুলিতে অয় ব্রদ্ম ব পরমীজ্মাকে দুইভাঁবে চিন্তা কর! হইয়াছে--(১) 
বিশ্বজগতের সাবিক অধিষ্ঠানরূপে এনং (২) বিশ্ব যাহার প্রাতিভাঁসিক রূপমাত্র সেই 
চরম তত্বরূপে। প্রথমটি ত্রন্দের সপ্রপঞ্চ রূপ, অর্থাৎ বিশ্বে প্রকীশমান রূপ এবং 
দ্বিতীয়টি ব্রদ্দের নিষ্প্রপঞ্চ রূপ অর্থাৎ যাহাতে বিশ্বের অস্তিত্ব নাই। এই দুইটি দৃষ্টি- 
ভঙ্গীর মধ্যে পার্থক্যের ফলে পরবর্তীকালে বৈদান্তিকদের মধ্যে ঈশ্বরবাদী এবং নিগুণ 
ব্রদ্গবাদী এই ছুইটি বিভিন্ন সম্প্রদারের উদ্ভব সম্ভব হইয়াছিল। এই ছুইটি দুষ্টিভঙ্গীর 
উদ্াহরণম্বরূপ আমরা উপনিষদ হইতে কয়েকটি বাক্য উদ্ধৃত করিতেছি । নিম্নলিখিত 
বাঁক্যগুলিতে সপ্রপঞ্চ তত্বসমর্থক মতবাদ দেখিতে পাওয়া যাঁয়। “মনোময়, প্রাণ- 
শরীর, জ্যোতিঃম্বরূপ, সত্যসঙ্কল্প, আকাশাত্মা, সর্বকর্মী, সর্বকাঁম, সর্বগন্ধ, সবল, সর্ব- 
জগতব্যাঁপী, নির্বাক ও শান্ত--আমার হ্বদয়স্থ এই আত্মাই বীহি, যব, সদপ, শ্যাঁমাঁক 
কি শ্যামাকতগুল হইতেও সম্মত, আমার হদয়স্থ এই আত্মাই পৃথিবী হইতে 
বিশালতর, অন্তরীগ্ষ হইতে বৃহত্তর, ছ্যুলোক হইতে বৃহত্তর-__এই সমস্ত লৌক হইতে 
বিশীলতর ৮৭ “এই আত্মাই নিম্নে, ইনিই উর্ধে, ইনিই পশ্চিমে, ইনিই পূরে, ইনি 
দক্ষিণে, ইনি উত্তরে, ইনিই এই সমস্ত জগং।”*৮ “ইনি ব্রহ্ম, ইনি ইন্দ্র, ইনি প্রজাপতি, 
ইনি এই সকল দেবতা, ইনি পঞ্চ মহাঁভৃত অর্থাৎ পৃথিবী, বামু, আকাশ জল ও তেজ-_- 
এই সকল এবং যেগুলিকে ক্ষুত্রমিশ্র বলিয়। মনে হয়, এই সবই ইনি-_ইনিই বিভিন্ন- 
প্রকারের বীজ, অপিচ সচল ও অচল সমস্তই অর্থাৎ অগ্ডজ, জবাযুজ, স্বেদজ, ও উদ্ভিজ্ঞ 
জীব এবং অশ্ব, গো, মনুষ্য ও হস্তীসমূহ এবং অপর যে সকল প্রাণী পায়ে চলে, আকাশে 
উড়ে অথব। যাহাঁর। অচল-__এই সমস্তই ইনি ।”*৯ যে সকল স্থলে নিষ্প্পঞ্চ মতবাঁদ 
উপদিষ্ট হইয়াছে, সেগুলির উদাহরণস্বরূপ নিম্নলিখিত বাক্যগুলিকে লওয়া যাইতে 
পারে। “হে গাঁগি, জ্ঞানীরা। যাহার উপাসন। করেন ইহাই সেই অ্গসতত্ব_ইনি 
অশুল, অনন্থ, অস্ম্ব, অ-দীর্ঘ, অ-লোহিত, অ-ন্সেহ, অচ্ছাঁয়, অতমঃ অবাঁযু, অনাঁকাশ, 
অসঙ্গ, অরস, অগন্ধ, অচক্ষুক্ণ, অ-শ্রোত্র, অ-বাক্‌) অ-মন, অ-তেজন্ব, অ-প্রাণ অ-মুখ, 
অ-মীত্র, অনন্তর ও অবাহ্য। তিনি কাহাকেও ভক্ষণ করেন না, এবং অপর কেহও 
তাহাকে তক্ষণ করে না ।”৬* “ধিনি শব, স্পর্শ, রূপ, রস্ক'ও গন্ধবিহীন, যিনি অক্ষয়, 
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শাশ্বত, অনাদি ও অনন্ত, ষিনি মহৎ হইতে মহত্তর এবং পরব তাঁহাঁকে উপলব্ধি করিলে 
জীব মৃত্যুমুখ হইতে বিমুক্ত হয় ।”৬৯ 

ব্রহ্ম সম্বন্ধে নেতিবোধক বর্ণন৷ দেওয়ার তাঁৎপর্য ইহা নহে যে, ব্রহ্ম শৃন্ অথব। 
অসং। ইহার তাৎপর্য এই যে, মানব-চিস্তা যেসকল ধারণার সহিত পরিচিত সেগুলি- 
দ্বারা ব্র্গকে পরিচ্ছন্ন কর। যাঁয় না। ব্রহ্গ ইহ! নহেন, ইহা নহেন?|৮৬২ যেসকল 
বাক্যে ব্রন্ধকে সৎ, চিৎ ও আনন্দ বলিয়! বর্ণনা কর! হইয়াছে, সেই সকল বাক্যের সহিত 
সঙ্গতি রাঁখিয়াই এই সকল নেতিবোৌধক বাক্যের ব্যাখ্যা করিতে হইবে । সৎ, চিৎ, 
আনন্দ_এই শব্বগুলিকে প্রচলিত অর্থে গ্রহণ কর! যায় না সত্য বটে, কিন্তু মাঁনব-মন 
আঁজ পর্যন্ত যে সকল ধারণার সাহায্যে পরমাত্বার স্বরূপ নির্দেশ করিতে চেষ্টা 
করিয়াছে, তাহীদ্রের মধ্যে এইগুলিই সর্বোত্তম। বুহদাঁরণ্যক উপনিষদে ব্রহ্মকে 
সত্যের সত্য (সত্যস্য সত্যম্‌) বলিয়। বর্ণনা করা হইয়াছে৬৩ এবং 'সত্যম্‌, 
পদটিকে স তি এবং যম্‌ এই তিনটি অংশে বিভক্ত করিয়। দেখান হইয়াছে যে, প্রথম 
এবং তৃতীয় অংশের অর্থ “সত্য” এবং দ্বিতীয় অংশের অর্থ “অসত্য” এবং সমগ্র শব্দটির 
অর্থ এই যে, অসত্য ছুইপার্থ্ে সত্যদ্বার] বেষ্টিত।৬* আত্মা যে চৈতন্যই ইহা! অনেক- 
গুলি বাক্যে বল! হইয়াছে । আত্মাকে সর্বজ্যোতির জ্যোতি অথবা স্বয়ংপ্রভ বলিয়। 
বর্ণনা কর। উক্ত তত্ব শিক্ষ। দিবার একটি রীতি । “সেখানে কৃূর্ষের দীপ্তি নাই, চন্জ্র- 
তারকার দীপ্তি নাই; বিদ্যুৎ সকলেরও দ্রীপ্চি নাই, এই অগ্নির দীপ্তি কি প্রকারে 
থাকিবে? তিনি দীপ্তিমান্‌ বলিয়াই সমস্ত বন্ত তদন্যায়ী দীপ্চিমান, তাহারই দীপ্তিতে 
সমগ্র জগৎ আলোকিত ।”১ৎ ব্রক্ম যে অনন্যসাঁপেক্ষ সত্তাবান্‌ এবং স্বয়ংপ্রভ চৈতন্য 
শুধু ইহাই নহে তিনি পরমানন্দও। বৃহদারণ্যক১৬ এবং তৈত্তিরীয় উপনিষদে' 
মানবের শ্রেষ্ঠ আনন্দকে এককরূপে গ্রহণ করিয়ী এই আনন্দের পরিমাণ নির্ধারণ করা 
হইয়াছে । প্রথম্োক্ত উপনিষদের মতে ব্রঙ্গের আনন্দ মানবীয় আনন্দের শতকোটি 
গুণ, দ্বিতীয় উপনিষদের মতে মানবের শ্রেষ্ঠ আনন্দ হইতে এই আনন্দ কোটি কোটি 
গুণ শ্রেয়ঃ। এই সকল বাক্যের তাৎপর্য এই যে, বর্গের আনন্দ অপীম ও অপরিমেয়। 
ছাঁন্দোগ্য উপনিষদে*৮ ব্রহ্মকে ভূমা বল। হইয়াছে । ভূমাই স্থখ, অল্পে স্থখ নাই। 
পরবর্তী বৈদাস্তিক সাহিত্যে ত্রক্ষকে সচ্চিদানন্দ বলিয়। অভিহিত কর! হইয়াছে । 
আমর। যে সকল বাক্য আলোচন। করিয়াছি এই শব্দটি সেইগুলি হইতে সংগৃহীত । 
বৃহদারণ্যকে ব্রঙ্গকে বিজ্ঞান এবং আনন্দ বলা হইয়াছে (বিজ্ঞানমানন্দং 
ব্রহ্ধ )১৯ তৈত্তিরীয়ে ব্রহ্ধকে সত্য, জ্ঞান ও অনন্ত (সত্য জ্ঞানমনস্তং ব্রহ্ম ) বল! 
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উপনিষদে সপ্রপঞ্চ ব্রঙ্গ ও নিশ্রপঞ্চ ব্রক্ম প্রতিপাঁদক দুইটি মতবাঁদের অশ্থরূপ 
জগত সম্বন্ধেও দুইটি মতবাঁদ দেখিতে পাঁওয়। যাঁয়; তাহাদের মধ্যে একটি মতানুসারে 
জগত ষথার্থই ব্রহ্ম হইতে উদ্ভৃত হইয়াছে এবং অপর মতানুসাঁরে জগত ব্রঙ্গের অবভাঁস- 
মাত্র। উপনিষদে স্থিত পরিপূর্ণভাবে অথবা বহুবার আলোচিত হয় নাই এবং যে 
সকল স্থলে এই তত্ব আলোচিত হইয়াছে, সেই সকল স্থলেও বর্ণনীগুলির ভিতর সম্পূর্ণ 
সঙ্গতি নাই । কিন্ত সমগ্র জগৎ যে কোনও জড়বস্থ হইতে উৎপন্ন হয় নাই, কিন্ত আত্মা 
হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে লে বিষয়ে মতৈক্য দেখা যাঁয়। শ্বেতা্তর উপনিষদের 
আরস্তে এই প্রশ্নগুলি জিজ্ঞাসিত হইয়াছে --“এই জগতের কারণ কি? আমরা কোথা 
হইতে উৎপন্ন হইয়াঁছি? কাহার দ্বারা জীবিত আছি? কাঁহীতে আমরা আখিত ? 
কাহাঁর পরিচালনাধীনে আমর! স্থখ দুঃখ ভোগ করিয়া থাকি? উপনিষদের মতে 
কোন জড়দ্রব্য বা! সীম পদার্থকে অবলম্বন করিয়া এই সকল প্রশ্নের সছৃত্তর দেওয়। 
যায় না। কাল, স্বভাঁব, নিয়তি, যদৃচ্ছ! ( আঁকস্মিকতা ), পঞ্চভূত, যৌনি অথবা পুরুষ 
ইহাঁদের মধ্যে কোনটিই আদ্দিকাঁরণ হইতে পারে না। এইগুলিকে গৌণ কারণ বলিয়া 
গণ্য কর! যাইতে পাঁরে কিন্তু ভগবানের স্বকীয় গুণগুলিতে নিহিত তাহার 
আত্মশক্তিই ইহাঁদ্বিগকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া থাকে |" ১ 

সষ্টি-সংক্রান্ত গপনিষদিক বাঁক্যগুলির মধ্যে অপর যে বিষয়ে মতৈক্য দ্রেখ! যায়, 
তাহ! এই যে, ব্রদ্ম কোনও বহিঃস্থিত বস্ত হইতে জগত স্থষ্টি করেন নাই; জগত ব্র্ষের 
একাংশের প্রকাঁশমাত্র । অর্থাত, ব্রহ্ম বিশ্বান্ু্থ্যত এবং বিশ্বাতীত ছুইই। পরবর্তী 
বেদান্তের পরিভাষায় ব্রদ্ম একই সঙ্গে জগতের উপাদান এবং নিমিত্তকারন উভয়ই । 
“এই সমস্তই ব্রহ্ম, ইনি শীন্ত, ইহাকে তজ্জলান বলিয়া উপাসনা করা উচিত” শঙ্কর 
ছান্দোগা উপনিষদের এই বাক্যের অন্তর্গত তজ্জলাঁন পদটির অর্থ করিয়াছেন, “যাহা 
( তং) হইতে জগৎ উৎপন্ন (জ) হয় যাহাতে জগ২ লয়প্রাপ্ত ( লী) হয়, এবং যাঁহীতে 
জগৎ শ্বীমপ্রশ্বাম গ্রহণ করে (অন ) এবং বীচিয়া থাকে |? তৈত্তিরীয়ে স্পইই 
বলা হইয়াছে যে ব্রদ্মই জগতের স্ষ্ি, স্থিতি এবং ধ্বংসের কাঁরণ।'* ঈশ এবং 
কেন উপনিষদ ছুইটিতে ব্রদ্মই যে জগকারণ তাহা! দেখাইবার চেষ্টা করা হুইয়াছে। 
ঈশোৌপনিষদের আরভেই বল! হইয়াছে যে, এই সমস্তই (সমগ্র জগৎ) ঈশ্বর কর্তৃক 
ব্যাপ্ত: অর্থাৎ জগতের উপাদান ঈশ্বর হইতেই আপিম়্াছে। কেনোপনিষদে বল! 
হইয়াছে ফে,ব্রদ্ম সকল বস্তর আদি প্রেরয়িতা। এই উপনিষদের নাম যে পদ হইতে 
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হইয়াছে অর্থাৎ “কেন (কাহার দ্বারা?) তাহ। করণকাঁরকে ব্যবহৃত হইয়াছে। 
ইহা! হইতেই বুঝা যাঁয় যে জগতের নিমিত্ত কারণ সম্বন্ধে উপদেশ দেওয়াই ইহার 
অভিপ্রায় । 

উপনিষদের স্ষ্টিবাকাগুলি এবং যে সকল উপম৷ ছারা উপনিষদে এক হইতে 
বহুর উদ্ভব ব্যাখ্য! কর! হইয়াছে, সেগুলি আলোচনা! করিলেও বুঝিতে পারা যাঁয় যে, 
জগতের উপাদানকারণ এবং নিমিত্তকাঁরণ অভিন্ন। তৈত্তিরীয়ে বলা হইয়াছে, 
“তিনি ইচ্ছা করিলেন 'আমি আপনাকে উৎপন্ন করিব” তিনি তপস্যা করিলেন এবং 
তপন্যা করিয়া এখানে যাঁহা কিছু আছে সেই সব স্থষ্টি করিলেন। ইহা স্থ্টি করিয়। 
তিনি তাহারই মধ্যে প্রবেশ করিলেন 1”*৪ অন্ুরূপভাবে ছান্দোগ্যও বলিয়াছেন, 
“তিনি চিস্ত। করিলেন “আমি বহু হইব, আমি প্রকষষ্টরূপে আপনাকে উৎপন্ন করিব' |” 
ইহার পর উক্ত উপনিধদে ক্রমান্বয়ে অগ্নি, জল এবং খাঘ্যের উৎপত্তি বর্ণনা কর! 
হুইয়াছে।'« বৃহদরণ্যকে বল। হইয়াছে যে, জগত্‌ প্রথমে অবাক্ত অবস্থায় ছিল এবং 
পরে নাম ও রূপের আকারে ব্যক্ত হইয়ীছিল। উপনিষদের ভাষায় “জগংকে ব্যক্ত 
করিয়। এ আত্ম। জগতে প্রবেশ করিলেন । ক্ষরাধারে যেমন ক্ষুর প্রবেশিত থাকে, 
অথবা অগ্নি যেমন স্বীয় উৎপতিস্থলে থাঁকে'৬ তেমনই এই আত্মা সমগ্র বিশ্বে 
নখাগ্র পর্ধন্ত প্রবিষ্ট হইয়া আছেন। ব্রদ্ধ হইতে জগতের অভিব্যক্তিকে উর্ণনীভ 
হইতে জালের নির্গমন অথবা অগ্নি হইতে ক্ফুলিঙ্গের বিকিরণ, মৃত্তিকা হইতে 
ওষধির উদ্গম'* এবং জীবিত মন্ুষ্যের মস্তক হইতে কেশোঁদ্‌গমের সহিত তুলন! কর! 
হইয়াছে ।'» যদিও এই ভেদযুক্ত জগৎ এই এক অন্তরাত্ম। হইতে উদ্ভৃত হুইয়াছে, 
তাহ! হইলেও এই জগতের দোষে অস্তরাত্ম। দুষ্ট হন না। বহরূপধারণকারী অগ্নি 
ও বাযুকে ব্রঙ্দের উপমানৰপে উল্লেখ করিয়। কঠোপনিষদ বলিতেছেন, “সুর্য যেমন 
সকল জীবের দর্শনের হেতু হইয়াও কোন চক্ষু বাহা দোষ দ্বারা দুষ্ট হন না| তেমনই 
সর্বভূতের অন্তরাঁম্মা জাগতিক দুঃখদ্বার। ক্রিষ্ট হন না, কারণ তিনি তর্দতীত।৮৮* 

আম্মা! জগতের জড় ও দৈব _এই ছুই উপাদানেরই মূল কারণ। পূর্বে উদ্ধৃত 
ছান্দোগ্য-বাঁক্যে বল! হইয়াছে যে, ব্রন্গ হইতে ক্রমান্বয়ে অগ্নি, জল ও পৃথিবী--এই 
তিন ভূত উৎপন্ন হইয়াছে ।”* পতৈত্তিরীয় উপনিষদে আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল এবং 
পৃথিবী এই পঞ্চভূতের উল্লেখ দেখিতে পাই, ইহাঁরা একের পর একটি আত্মা। হইতে 
উদছৃত হইয়াছে । আমাদের জ্ঞানেক্তরিয় গুলির বিশেষ বিশেষ বিষয় যথা শব্দ, স্পর্শ, 
বর্ণ, রস ও গন্ধ যথাক্রমে আকাশ, বায়ু, অগ্রি, জল ও পৃথিবীর বিশেষগুণ বলিয়। এই 
জ্ঞানেত্র্রিয়গুলির সংখ্যাকে ভিত্তি করিয়। ভূত অথবা মৌলিক পদার্থ গুলির সংখ্যা 
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নির্ধারিত হইয়াছে। অবশ্ত এইগুলিকে আমাদের অনুভূত উপাঁদানগুলির সহিত 
অভিন্ন মনে কর! উচিত নয়। শেষোক্ত পদীর্ঘগুলি বিশুদ্ধ মৌলিক পদার্থ নয়, 
মিশ্রিত পদার্থ; এইজন্যই ইহাঁদিগকে স্থুলভূত বল! হয় । মৌলিক পদার্থগুলি সুম্্র। 
এইগুলি হইতেই পঞ্চীকরণ নামক পারস্পরিক মিশ্রণের এক প্রক্রিয়ার সাহায্যে 
স্থল পদার্থ গুলি রূপ পরিগ্রহ করে। প্রশ্নৌপনিষদে সুস্থ পদার্ঘগুলিকে আকাশ-মান্রা, 
বায়ুমাত্রা, তেজোমাত্রা, আপে।-মীত্রা এবং পৃথিবী-মাত্র! বল। হইয়াছে ।*২ "পঞ্কীকরণ, 
শব্দটি পরবর্তীযুগে উদ্ভৃত হইলেও মৌলিক পদার্থ গুলির পরম্পর মিশ্রণের তত্ব 
উপনিষদ্গুলিতে অবিদ্িত ছিল না, কারণ ছান্দোগ্যে যেখানে তিনটি মৌলিক 
পদার্থের কথা আছে, সেখানে উহাদের প্রত্যেকেই ত্রিবৃৎ করার ( তিনেরই 
পরস্পরের মহিত মিশ্রিত করার ) কথাও রহিয়াছে দেখা যাঁয়।”৮৩ এই পঞ্চভূত 
হইতে যে বস্তজগ বিবন্তিত হইয়াছে তাহা হইতে জীবগণ তাঁহাদের ভোগের বিষয়, 
সাধন (উপায় ) এবং আয়তন (স্থান ) প্রাপ্ত হয়। জৈব দেহগুলিকে তিন শ্রেণীতে 
ভাগ কর! হইয়াছে -_অগণ্জ, জীবজ এবং উত্ভিজ্জ 1৮৪ পরবর্তীযুগে এইগুলির সহিত 
একটি চতুর্থ শ্রেণী 'ম্বেদজ” যোগ করা হইয়াছিল। অপেক্ষাকৃত প্রাচীন উপনিষদ- 
গুলিতে সৃষ্টি ও লয়ের পুনঃ পুনঃ আবর্তনের কোন উল্লেখ নাই। কিন্তু শ্বেতাশ্বতবে 
একাঁধিকস্থলে ইহাঁর উল্লেখ আছে। রুদ্র সমস্ত জীব হ্যট্টি করিবার পর কাঁলের অন্ত 
ঘটিলে তাহাদিগকে একাকার করিয়! দেন।”* মায়াঁজাল বিস্তৃত করার কাজ তিনি 
বছবাঁর করিয়া! থাকেন --এরূপ কথাঁও বল! হইয়াছে ।৮৬ 

নিষ্রপক্ক মতবাদ অনুসারে প্রকৃত স্থষ্টি বলিয়া কিছু নাই। গৌড়পাঁদ বলেন, 
“উপনিষদে মৃত্তিকা, ধাতু, অগ্রিস্ফুলিঙ্গ প্রভৃতি দৃষ্টান্তের সাহায্যে বিভিন্ন পদ্ধতিতে থে 
স্থক্টতত্ব শিক্ষ। দেওয়। হইয়াছে, তাঁহ। (ব্রহ্ম ও জগতের ) অভেদ তত্ব বুঝাইবাঁর একটি 
উপায় মাত্র। ভের্দের অস্তিত্ব কোন প্রকীরেই নাই ।”*৭ জগতের অবভা'স হয় মাত্র, 
ইহার প্রকৃত সত্ত। নাই । এই মতের মধ্যেই মায়াবাদ নিহিত রহিয়াছে, কাঁরণ 
মায়াদধারা৷ নিরুপাধিক ব্রহ্ম কির্ূপে সৌপাধিকবূপে প্রতীয়মান হন তাঁহার উপপাদন 
করা হইয়৷ থাকে । উপনিষদে পূর্ণাকারে মায়াবাদ নাই ইহা! সত্য বটে, কিন্ত 
উপনিষদের কোন কোন ধষির নিকট এই চিন্তাধারা পরিচিত ছিল। দৃষ্টান্ত স্বরূপ 
বল! যাইতে পাঁরে যাঁজ্জবন্ক্যের উপদেশের মধ্যে মীয়াবাদের সন্ধান পাওয়া যায়। 
এখানে খধি বলিতেছেন যে, জগতে যেন ( ইব ) €দ্বতভাব আছে বলিয়া মনে হয় ।** 
“ষেন ..বলিয়! মনে হয়” এই কথা দ্বারা বুঝা যায় যে, দ্বেতযুক্ত জগতের প্রকৃত 
সত্ব। নাই, উহা মিথ্যা মায়ামাত্র। ছান্দৌগ্যে সকল পরিণামী বস্তকে নামমাত্র 
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(নামধেয় ), কথামাত্র (বাচারস্তণ ) বল! হইয়াছে ।”৯ মৈত্রায়ণীয় উপনিষদে 
্রহ্ষকে অগ্নিচক্রের সহিত তুলনা কর! হইয়াছে। পরবর্তীকালে গৌড়পাদ এই 
উপমাটিকে সম্প্রসারিত করিয়া! জগতের মিথ্যাত্ব ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন ।৯* «ইন্দ্র 
মায়াদারা বহুরূপ ধারণ করেন” খণ্েদের এই বাঁক্যেও আমরা “মায়া” শব্ের ব্যবহার 
দেখিতে পাই।৯১ বৃহদাঁরণ্যকে জগতের প্রকৃত সত্তা অস্বীকার করিবার প্রসঙ্গে 
ধণ্বেদের এই বাক্যটি উদ্ধত হইয়াছে ইহাঁও লক্ষ্য করিবার বিষয়,৯২ আর শ্বেতাশ্বতরে 
স্পষ্টভাবেই “মায়া” শব্দ ভ্রান্তি অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে এবং সর্বজীবের ঈশ্বরকে 
“মায়াবী” বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে ।৯৩ মায়ার সমার্থক “অবিদ্যা” শব্ষও একাধিক 
ও্পনিষদ্িক বাঁক্যে দেখিতে পাওয়। যাঁয়।১৪ মায়া, অবিষ্া। প্রভৃতি শব্দের ব্যবহার 
হইতে ইহাই বুঝিতে হইবে যে, জগতের প্রকাঁশ একটি বিস্ময়কর ব্যাপাঁর। বনৃত্বপূর্ণ 
জগতের সৃষ্টি ব্রহ্গের অছয় এবং অনন্যসীপেক্ষ স্বরূপের হাঁনি ঘটায় না। “উহা পূর্ণ, 
ইহাও পূর্ণ, পূর্ণ হইতে পূর্ণের উদ্ভব হয়, পূর্ণ হইতে পূর্ণ গ্রহণ করিলে পূর্ণ ই অবশিষ্ট 
থাকে ।” 
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ব্যক্তি-আত্মীকে জীব বলা হইয়াছে । 'জীব্* ধাতুর অর্থ “বীচিয্ব। থাকা'-_“জীব' 
শব্দটি এই ধাতু হইতে বৃৎ্পন্ন। সপ্রপঞ্চ ও নিশ্রপঞ্চ এই উভয় মতান্ুসারেই জীব 
ও ত্রন্ষের মধ্যে স্বরূপতঃ কোনও ভেদ নাই। “ধিনি সাক্ষাৎ অপরোক্ষ ব্রহ্ম এবং 
সকল জীবের অন্তরাত্মী তিনি কে ?”৯ উশস্ত চাঁক্রায়ণের এই প্রশ্নের উত্তরে যাঁজ্ঞবন্ধ্য 
কহিলেন, “তোমার আত্মাই সর্বক্ৃতের অস্তরাত্ম। |” ছুইটি পক্ষীর যে উপমা দেওয়া 
হইয়াছে তাহার উদ্দেশ্ঠ ব্রহ্ম ও জীবের ভেদ শিক্ষা দেওয়া নয়, কিন্ত ইহাদের মধ্যে 
ভেদ প্রতীয়মান হইতেছে কেন তাহ! বুঝাইয়। দেওয়া । “সর্বদা সম্মিলিত ও 
পরস্পরের সহচর দুইটি পক্ষী একই বুক্ষকে আশ্রয় করিয়। রহিয়াছে । তাঁহাদের 
মধ্যে একটি স্থৃন্বাহু ফল ভক্ষণ করে, অপরটি ভক্ষণ না করিয়া কেবল দর্শন করে। 
একই বুক্ষে অবস্থিত একজন জগতের ছুঃখসমূহে নিমগ্ন হইয়া! মোহ্গ্রস্ত হয় এবং 
শক্তিহীনতাঁর জন্য শৌক করিয়া থাঁকে। কিন্তু যখন সে বহুজনপুজিত ঈশ্বর ও 
তাহার মহিমাকে দর্শন করে তখন সে বীতশোক হইয়া থাকে ৮৯৬ কঠোপনিষদে 
পরমায্সা ও জীবাত্মাকে যথাক্রমে আলোক (আতপ ) এবং ছায়ার সহিত তুলনা 
কর! হইয়াছে ।৯৭ প্রশ্নোপনিষদে বলা হইয়াছে, "এই পরমাত্বা হইতে প্রাণের উদ্ভব 
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হইয়াছে । কৌন ব্যক্তির সহিত তাহার ছীয়। যেমন সংলগ্ন তেমনই ইহা (প্রাণ 
অর্থাৎ জীবাত্মা ) তাহাতে (অর্থাৎ পরমাত্মীতে ) সংলগ্ন থাক ।”১৮ সুতরাং 
দেখ! যাইতেছে যে, শরীর ও অন্তঃকরণ এই দুইয়ের দ্বারা আত্মা! পরিচ্ছিন্ন বলিয়া 
প্রতীয়মান হইলেই জীবভাবের উদয় হুইয়! থাকে । শরীর ও অন্তঃকরণ জীবাত্বার 
বারবার জন্ম ও দুঃখের কারণ । 

তৈত্তিরীয় উপনিষদে ৯৯ আত্মার পাঁচটি কোষের উল্লেখ আছে__যথ| খাগ্ভনিসিত 
সর্বাপেক্ষা উপরের বহিরাঁবরণ অন্নরসময় কোষ, বাধুনিমিত প্রাণময় কোষ, অর্থাৎ 
প্রাণ, মনোময় কোষ, বিজ্ঞানময়, অর্থাৎ বুদ্ধিনিমিত কোষ এবং আনন্দময় কোঁষ। 
পরবর্তাকাঁলের বেদাস্তে প্রথমটিকে স্থুলশরীর, তাহাঁর পরবর্তাঁ তিনটির সমষ্টিকে সুক্ষ 
শরীর এবং শেষেরটিকে কারণ শরীর অথব!| অজ্ঞান ব| অবি্যা বলিয়। অভিহিত কর 
হইয়াছে । এইগুলির সমুচ্চয় আত্মার ব্যবহারিক আঁয়তন অথব। গৃহ বলিয়া অভিহিত 
হয়। এইগুলিদ্বার পরিচ্ছিন্ন হইয়। আত্মা বিষয়ের ভোগকর্তা হন। কঠোপনিষদে 
আত্মীকে রথীর সহিত, দেহকে রথের সহিত, বুদ্ধিকে সারথির সহিত, মনকে বন্পার 
সহিত, ইন্দ্রিয়গুলিকে অশ্থের সহিত এবং ইন্দ্রিয়ের বিষয়গুলিকে পথের সহিত উপমা! 
দেওয়া হইয়াছে এবং ইহাঁও বল! হইয়াছে যে, জীবাত্মা শরীর, ইন্দ্রিয় ও মনের সহিত 
সংযুক্ত হইয়! ভোঁগকর্তা হন।১০০ 

বিষয়ের সর্বজ্ঞানে এবং ভোগে অবশ্য মনের গুরুত্বই সর্বাপেক্ষা অধিক। 
বৃহদারণ্যকে মনের নিম্নলিখিত প্রধাঁন ক্রিয়! বা বৃত্তিগুলির উল্লেখ কর হইয়াছে এবং 
বল। হইয়াছে যে, এই সমস্ত মূনমাত্র__কাম, সঙ্কল্প, সংশয়, শ্রদ্ধা, অশ্রদ্ধা, ধৃতি, অধৃতি, 
লজ্জা, বুদ্ধি, ভয় ।১০১ মন দশটি ইন্দ্রিয়ের সাহাঁধ্যে কাজ করে - পাঁচটি জ্ঞানেক্িয়, যথা 
দর্শনেক্জিয় (চক্ষু ), অবণেন্ডিয় ( শ্রোত্র ), স্পর্শেক্তিয় (ত্বচ.), স্বাদের ইঞ্জিয় (রসনা) 
এবং গন্ধের ইন্দ্রিয় (ভ্রাঁণ )_-পাঁচটি কর্মেন্দ্িয়, যথা বচনেন্টরিয় ( বাঁচ,) গ্রহণেক্দিয় 
(পাণি ), গমনেক্জিয় (পাদ), মলত্যাগের ইন্দিয় ( পায়ু) এবং জননেত্্িয় ( উপস্থ )। 
জ্ঞানের সর্বপ্রধান ইন্দ্রিয় যে মন তাঁহ। অন্যান্য পাঁচটি ইন্দ্রিয়ের সাহাষ্যে জ্ঞান আহরণ 
করে এবং এই আহত জ্ঞান গুলিকে এঁক্যবদ্ধ করে এবং এক বা একাধিক কর্মেন্দিয়ের 
সাহায্যে কর্মসম্পাদন করে। 

দেহ ( অন্নময় কোষ ) এবং শ্বীসবায়ু ( গ্রাণময় কোষ ) মন অপেক্ষা নিষন্তরের 
পদার্ঘ। প্রথমটিকে আশ্রয় করিয়া জীবাত্মীর কর্ম ও ভোগ নিশপন্ন হইয়। থাকে এবং 
দ্বিতীয়টি দেহকে জীবনীশক্তি দিয়। থাকে । বিজ্ঞানময় ও আনন্দময় কোঁষ মনোময় 
কোষ অপেক্ষা উচ্চস্তরের। প্রথমটি নৈতিক চেতনার এবং দ্বিতীয়টি নৈতিকাতীত 
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চেতনার নির্দেশক । বিজ্ঞানময় কোষের বিভিন্ন অংশের বর্ণনা করিতে গিয়। উপনিষদ 
বলিতেছেন, “শ্রদ্ধা ইহার মস্তক, ধর্মনিষ্ঠা ( খত ) ইহার দক্ষিণাঙ্গ, সত্য বামাঁজ, ধ্যান, 
(যোগ ) ইহার শরীর, শক্তি (মহস্‌) নিয়াঙ্গ অর্থাৎ ভিত্তি।”১*২ বন্ধনদশায় 
জীবের চেতনা আনন্দময় কোষের উর্ধ্বে উঠিতে পারে না। এই অবস্থায় জীব 
সাময়িকভাবে সুখ ও শান্তি তোগ করিতে পারে। স্থযুপ্তিতে এবং রসোপভোগের 
আনন্দে জীবের এই অবস্থা হইয়া থাকে। এই চেতনাকে কিন্ত মোক্ষাবস্থা বলিয়া 
মনে করা উচিত নয়, কারণ মোক্ষ বলিতে আত্মার নিরবচ্ছিন্ন এবং শাশ্বত যুক্তি 
বুঝায়। জাগ্রত, স্বপ্ন ও স্থযুণ্তি এই তিনটি ব্যবহারিক অবস্থা হইতে পৃথক করিবার 
জন্য মোক্ষাবস্থাকে চতুর্থ ব! তুরীয়াবস্থা বলা হইয়াছে। 

উপনিষদের মতে জীবাত্ম! দেহের সহিত জন্মগ্রহণও করেন ন! এবং ইহার ধ্বংসের 
সহিত বিনষ্টও হন না। “সেই জ্ঞানীর (অথাৎ জীবাত্মীর ) জন্মও নাই, মৃত্যুও 
নাই। ইনি অন্য কিছু হইতে উদ্ভৃত হুন নাই, ইহা হইতেও কিছু উদ্ভূত হয় নাই। 
ইনি জন্মহীন, নিত্য, শাশ্বত ও পুরাণ । শরীর নিহত হইলেও ইনি নিহত হন না”; *৩ 
জীবের মৃত্যুকীলে কেবলমাত্র তাহার জড়দেহের বিনাশ হইয়া থাকে। জীবাত্মা 
সুক্ষ্রশরীরকে আশ্রয় করিয়। এক জন্ম হইতে অন্য জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকে । এই 
জন্মান্তর গ্রহণের কারণ হইল অবিচ্যা। বুহদীরণ্যক উপনিষদেই আমরা প্রথমে 
জন্মাস্তরবাঁদের স্পষ্ট উল্লেখ পাই। কোন ব্যক্তির মৃত্যুর পর তাহার শরীরের বিভিন্ন 
উপাদানগুলি অগ্নি প্রভৃতি পঞ্চভৃতে বিলীন হইলে তাহার কি হয় যাঁজ্ঞবন্ক্যকে ইহা 
জিজ্ঞাস। করা হইলে যাজ্ঞবন্ধ্য প্রশ্নকর্তাকে একান্তে লইয়া গিয়। তাঁহাকে গোপনে 
জীবাত্মার জন্মগ্রহণ সম্বন্ধে উপদেশ দিয়াছিলেন। এই আলোচনার সারাংশ উপনিষদে 
এইভাবে বিবৃত হইয়াছে । “তাহারা কর্মসন্বন্বেই কথা বলিয়াছিলেন, তাহার! 
কর্মেরই প্রশংসা করিয়াছিলেন। যে ব্যক্তি শুভ কর্ম করে সে নিশ্চয়ই সাধু হয় 
এবং যে অগ্তভ কর্ম করে সে অসাধু হয়।”১০॥ অপর এক প্রসঙ্গে এই খষি জন্মাস্তর 
সম্বন্ধে তাঁহার মত আরও বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্য। করিয়াছেন। একটি তৃণজলুক 
(জোক ) যখন একটি তৃণের শেষপ্রাস্তে আমে তখন সে তাহার শরীর সঙ্কৃচিত করিয়া 
অপর একটি তৃণে লাফাইয়া যায়, ঠিক তেমনই মৃত্যুর পর জীবাত্মা তাহার বর্তমান 
দেহ পরিত্যাগ করিয়া অপর এক দেহে প্রবেশ করে। স্বর্ণকার যেমন পিতৃপুক্ুষদের 
গন্ধর্বদের, দেবতাদের, প্রজাপতি, ব্রন্ধ! বা অন্য কাহারও মৃতি হইতে অধিক স্থম্দর 
মৃত্তি নির্মাণ করে, তাহার সহিতও এই দেহাস্তরপ্রীপ্রিরূপ প্রক্রিয়ার তুলনা করা 
ষাইতে পারে। জীবাত্মা পরজন্মে কিরূপ দেহ ধারণ করিবে তাহ। তাহার প্রাক্তন 
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কর্মের উপর নির্ভর করে। "মান্ষের যেরূপ কামনা তাঁহার স্বল্প সেইরপ হইয়া 
থাকে, তাহার যেরূপ সঙ্কল্প সে মেইরূপ কর্ম করিয়া থাকে, সে যেরূপ কর্ষ করিবে 
সেইরূপ ফল নিজের জন্য সম্পাদন করিবে ।”১০* মনুষ্যের আত্ম। মষ্চেতর প্রাণীর 
দেহেও জন্মগ্রহণ করিতে পাঁরে। কঠোপনিষদে বলা হইয়াছে, "নিজেদের কর্ম- 
ফলাম্থ্যাঁয়ী ও জ্ঞানান্থ্যায়ী কেহ কেহ শরীর গ্রহণের জন্য মাতৃগর্ভে প্রবেশ করে 
এবং অপর কেহ কেহ স্থাবরত্বপ্রাপ্ত হয়।”১*৬ ছান্দোগ্যে বলা হইয়াছে, "যাহার 
ইহজন্মে প্রশংসনীয় কার্য করে তাহাঁদের কোনও উচ্চ্রেণৌর জীবের গর্ভে_ যথ। 
্রাঙ্মণগর্ভে, ক্ষত্রিয়গর্ভে অথবা বৈশ্যগর্ভে জন্মগ্রহণ করিবার সম্ভাবনা! আছে, কিন্ত 
যাহারা ত্বণ্য কর্ম করে তাহাদের নীচশ্রেণীর গর্ভে _ষথা কুকুর, শূকরী অথবা অস্পৃশ্ঠ- 
গঞ্ডে জন্মগ্রহণ করার সম্ভাবনাই অধিক ।”১*৭ ইহাঁও বল। হইয়াছে যে, কোন 
ব্যক্তির মৃত্যু হইলে ইহলোকে পুনরাঁয় জন্মগ্রহণ করিবার পূর্বে সে তাহার পুণ্য 
অথব। পাপের ফল ভোগ করিবার জন্য স্বর্গ, নরক প্রভৃতি অন্যান্য লোকেও যাইতে 
পারে। যাঁহীরা যাঁগঘজ্ঞাদ্দিতে লিপ্ত থাঁকে তাহাদের সম্বন্ধে মুণ্ডকোপনিষদে বল! 
হইয়াছে, “ইষ্টকর্ম করিবার ফলে স্বর্গপৃষ্ঠে স্থখভোগ করিয়। তাহাঁর। এই মন্ুয-লোক 
অথব! হীনতর লোকে পুনরায় প্রবেশ করে 1৮১০৮ 

বেদে ধত ও ইঠ্টাপূর্ত এই যে ছুইটি শব্দ আছে, তাহাঁদের মধ্যে কর্মবাঁদের 
আভাস পাওয়। যাঁয়। “খত” শব্দটি কেবলমাত্র প্রাকৃত ঘটনার শ্রঙ্খল| বুবাইত 
না, নৈতিক শৃঙ্খলাকেও বুঝাইত। ইষ্টাপূর্তের ধারণান্গমাবে মান্য যজ্ঞ ও অন্যান্য 
হিতকর কর্ম করিলে তাহার যে পুণ্যলীভ হয়, উহার ফলে সে স্থখতভোগ করিয়৷ 
থাকে। নৈতিক জগতে কর্মের নিয়ম জড়জগতে কার্ধকারণ নিয়মের অন্তরবূ্প। কিন্তু 
ইহাঁও বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, জীবাত্মা যে কর্মচক্র হইতে মুক্তিলাঁভ 
করিতে পারে ওপনিষদিক দর্শনে তাহ স্বীকৃত হইয়াছে । 

মোক্ষ অথব। মুক্তি প্রত্যেক ব্যক্তির চরম লক্ষ্য। পুনর্জন্ম হইতে উদ্ধার লাভ 
করাই মুক্তি। উপনিষদে এই চরম লক্ষ্য সম্বন্ধে দুইটি মত আছে। তাহাদের মধ্যে 
একটি মতান্থসারে কেবলমাত্র মৃত্যুর পরই মোক্ষলাত হইতে পারে, অপর মতাহুমারে 
ইহজীবনেই মোক্ষলাঁভ হইতে পাঁরে। বেদের মন্ত্র ও ত্রা্ঘণাংশে পরলোকসন্বন্ধীয় 
যে সকল মতবাদ প্রচলিত ছিল তদনুসাঁরে স্বর্গ একটি দূরবর্তী স্থান এবং জীবাত্মা 
কেবলমান্ত্র জড়দেহ পরিত্যাগ করিবার প্র তথায় যাইতে পারে। প্রথমোক্ত 
উপনিষদিক মতি এই সকল মতবাদ হইতেই আসিয়াছে । উপনিষদে কিন্তু এই মত 
পরিবত্তিত হুইয়াছে। উপনিষদে মানব যাহা নয় তাহা! হইবার চেষ্টাকে আদর্শ 
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বলিয়! গৃহীত হয় নাই, ষে ব্রহ্ম হইতে সে স্বরূপতঃ অভিন্ন সেই ব্রহ্মকে লাঁভ করাই 
উপনিষদের মতে প্রত্যেকের প্রকৃত আদর্শ । উপনিষদের খষি বলিতেছেন, “যে ব্রহ্ম 
আমার আত্ম! ইহলোঁক পরিত্যাগ করিয়া আমি সেই ব্রদ্ধে প্রবেশ করিব ।”১০৯ ষে 
জীবাত্মা এইভাবে ব্রন্মের সহিত তাদাত্্য উপলব্ধি করেন, তাহার মার্গ দেবযাঁন বলিয়া 
কথিত হয়। এই পথ পিতৃযাঁন হইতে ভিন্ন। পিতৃষাঁন হইল পুনর্জন্নের আবর্তে 
বদ্ধ আত্মার পথ। পিতৃযাঁন ধূম, রাত্রি, কৃষ্ণপক্ষ, সুর্যের দক্ষিণায়নের ছয় মাস, পিতৃ- 
লোক, মহাশৃন্যের মধ্য দিয়া চন্দ্রলোক পর্যস্ত গিয়া পুনরায় ইহলোকে ফিরিয়! 
আসিয়াছে । দেবযাঁন জীবাত্মাকে আলোক, দিবস, শুক্লপক্ষ, সুর্যের উত্তরায়ণের 
ছয়মাস, বৎসর এবং সের মধ্য দিয়া চন্রলোক পর্যস্ত লইয়া যায়। এইরূপ মুক্তিকে 
পরবর্তী বেদান্তে ক্রম-মুক্তি বলা হইয়াছে । লক্ষ্য সম্বন্ধে অপর মতবাঁদটি নিপ্্রপঞ্চ- 
ব্রদ্ধ মতবাদের অন্ুুবর্তী। এই মতান্থসারে মোক্ষ কোন নৃতন প্রাপ্তব্য অবস্থা নয়, 
ইহা আত্মীরই শাশ্বত স্বরূপ। বন্ধনের কাঁরণ অবিদ্া! জ্ঞানের দ্বার! দূরীভূত হইলেই 
আত! ব্রন্মের সহিত অভিন্নত্ব উপলব্ধি করেন। ইহাই মোক্ষ এবং ইহ] দেহবিনাঁশের 
অপেক্ষা রাখে না। “হ্ৃদয়স্থ সমস্ত বান! যখন দূরীভূত হয় তখনই মরণ-ধর্ম জীব 
অমরত্ব লাঁভ করে, ইহলোকেই সে ব্রদ্ধকে প্রাপ্ত হয়।”১১৭ “তাহার প্রাণবাযু 
বহির্গত হয় না, সে ব্রদ্ধ হইয়াই ব্রক্ষকে লাভ করে ।”৯১১ পরবর্তাঁ বেদান্ত 
মোক্ষের এই মতবাঁদকে সছ্যো-মুক্তি এবং জীবন্দুক্তি বলিয়া অভিহিত কর! হইয়াছে । 
এই ছুইটি মতবাদের মধ্যে মোক্ষের স্বরূপসম্বদ্ধে কোন পার্থক্য নাই । মোক্ষ হইল 
বন্ধন অথবা সংসার হইতে মুক্তি। ইহা কেবলমাত্র ছুঃখাঁভাবন্ূপ কোন অভাববস্ত 
নয়, ইহ। পরম আনন্দ, নিরবচ্ছিন্ন শাস্তি । 

মোক্ষলাভের যোগ্যত। অর্জন করিতে হইলে মানুষকে কি ভাবে জীবনযাপন 
করিতে হইবে তাহা! উপনিষদগডলির বহুস্থলে বিবৃত হইয়াছে । লাধারণতঃ ইহ 
ধরিয়। লওয়। হইয়াছে যে, মুমুক্ষু ব্যক্তি অবশ্যই উন্নত নৈতিক চরিত্রের অধিকারী 
হইবেন। “যে ব্যক্তি দুষ্ধার্য হইতে বিরত হয় নাই, যে অশান্ত, অসমাহিত, অসংযত- 
চিত্ত সে বুদ্ধি দ্বার! তাঁহাঁকে (ব্রহ্ষকে ) লাভ করিতে পারে না।”১১২ কেবলমাত্র 
চরিত্রবান ব্যক্তিই ব্রক্ম অথবা আত্মতত্ব সম্বন্ধে জিজ্ঞাদা করিবার অধিকারী ইহা 
ধরিয়। লওয়! হইয়াছে বলিয়! উপনিষদে নৈতিক অন্ুশীসন গুলির বিস্তারিত আলোচনা 
নাই। কিন্তু তাহ! হইলেও উপনিষদে এরূপ বহু বাক্য আছে যাহাতে স্থম্পষ্টভাবেই 
সতজীবনযাঁপনের বিধান দেওয়া হইয়াছে । অতএব ইহা ছূর্বোধ্য যেকি করিয়া 
কীথ, প্রভৃতি পঞ্ডিতগণ বলিয়! থাকেন যে, “উপনিষদে ত্রাঙ্ষণদের চিস্তাশীলতার ষে 
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পরিচয় পাঁওয়। যাঁয় তাহাঁর তুলনায় নৈতিক আচরণ সম্বন্ধে আলোচনা অবশ্যই 
অকিঞ্চিংকর ও মূল্যহীন”১১৩ এবং “মানুষের নৈতিক জীবনের সহিত সংগ্রিষ্ট নয় 
এমন কতকগুলি বস্ততেই ত্রান্ষণদের মন নিবিষ্ট ছিল এরূপ বলিতে হয়।৮১১৪ 
তৈত্তিরীয় প্রভৃতি উপনিষদে পরস্পরের সহিত কিরূপ আঁচরণ করিতে হইবে সে 
সম্বন্ধে অতি সাধারণ নিয়মগুলিরও উপদেশ দেওয়া হইয়াছে । বৃহদীরণ্যকে অস্থর, 
মানব এবং দেবতা যথাক্রমে এই তিনশ্রেণীর জীবকে লক্ষ্য কৰিয়। তিনটি অনুশাসন 
দেওয়া হইয়াঁছে--দাম্যত" (চিত্তসংযম অভ্যাস কর ), পত' (দানশীল হও ) দরয়ধ্বম” 
(অচ্ছকম্পাযুক্ত হও৩)। এই তিনটি অন্থশাসনে সমগ্র নীতিতত্বই সংক্ষিপ্তভাবে 
বল৷ হইয়াছে । অবশ্য এরূপ কথাও দেখিতে পাওয়া যাঁয় যে, যিনি ব্রহ্ধকে উপলগ্দি 
করিয়াছেন তিনি সকল নিয়মের উর্ধ্বে-__এরূপ ব্যক্তি যথেচ্ছ জীবনযাঁপন করিতে 
পারেন। কিন্তু এই বাঁক্যের অর্থ কেবল এই মাত্র যে কিছুই তাহাকে বাহির হইতে 
নিয়ন্ত্রণ করে না, তিনি স্বভাঁবতঃই সর্বোত্তম নৈতিক জীবনযাপন করেন। স্থতরাঁং 
কেহ যদি বলেন যে, তত্বজ্ঞান লাভ করিলে মান্ষের অতীত পাপ বিনষ্ট হয় 
এবং তত্বজ্ঞানী নিঃসঙ্কচিতচিত্তে কোনপ্রকাঁর শাস্তির ভয় না করিয়া পাঁপাঁচরণ 
করিতে পারেন ইহাই উপনিষদের বক্তব্য, তাঁহ। হইলে উপনিষদের শিক্ষাকে বিকৃত 
কর! হয়।? ১৭ 
উপনিষদের মতে আম্মার নিজের স্বর্পপ সম্বন্ধে বিস্বৃতিই বন্ধনের মূল। এই 
বিস্বৃতির ফলে আত্মা ভূল করিয়া নিজেকে অহঙ্কার, মন এবং দেহের সহিত অভিন্ন 
মনে করিয়। থাকে এবং তাঁহাঁর ফলেই আত্ম! জন্ম-মৃত্যু-চক্তে জড়িত হইয়া পড়ে। 
মুক্তির পথ স্বভাবতঃই ইহাঁর বিপরীতগামী হইবে। আত্মাকে প্রথমতঃ পরিচ্ছিনন 
জীবনের বেষ্টনী ভাঙ্গিয়। ব্যবহারিক সত্তবীর সঙ্কীর্ণ পরিধির বাঁহিবে যাইতে হইবে। 
ইহা সম্পাদন করিতে হইলে বৈরাগ্য ব৷ ত্যাগসাঁধনের প্রয়োজন । কিন্তু জ্ঞানের, 
উদয় হইলেই বৈরাঁগ্য পরিপূর্ণতাঁলাভ করিতে পারে। কেবল ব্রঙ্গজ্ঞানের ঘারাই_ 
বুজ্ঞান সম্পূর্ণভাঁবে বিনষ্ট হয়। এখানে ঘে জ্ঞানের কথা বলা হইয়াছে তাহ! বিচার- 
মূলকজ্ঞান অথব! বুদ্ধিদ্বার৷ আত্মার অথ্যত্বগ্রহণও নয় । ব্রহ্ম হইয়া ব্রদ্ষকে জানিতে 
হইবে। ব্রন্ষোপলন্ধি করিতে হইলে যথাক্রমে শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন প্রক্রিয়! 
অবলম্বন করিতে হইবে ।১১৬ -প্রথমটির টর অর্থ । উপযুক্ত গুরুর নিকট উপনিষুদর 
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পর্ন _লংত করা যাঁয়। চিন্তার সহায়ক হিসাবে উপনিষদে বিভিন্ন প্রকারের 


৫৭ 


প্রা ও পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস 


ধ্যান উপদিষ্ট হইয়াছে-_ইহাঁ্দিগকে বিদ্যা বলা হয়। মুমুক্ষুকে অছৈত-তত্বে উপনীত 
হইতে সাহাষ্য করাই এই সকল সাধনার উদ্দেশ্তট। “কোন ব্যক্তি যদি আপনাকে 
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রামায়ণ 


১। প্রাথমিক সন্ভব্য 


রামায়ণ প্রকৃত অর্থে মহাভারতের ন্যায় একখানি জাতীয় মহাকাব্য । আত্ম- 
প্রকাশের দ্রিন হইতেই উক্ত গ্রন্থ ভারতবাসীর চিন্তা, ভাবনা ও আচার ব্যবহারের 
উপর এক গভীর প্রভাব বিস্তার করিয়। আসিতেছে । ইহা পৌরুষ ও নাঁরীত্বের এমন 
এক মহান্‌ আদর্শ প্রতিষ্ঠা করিয়াছে, যাহা! সকল শ্রেণীর লোকেদের অন্তরে অন্গকরণীয় 
আদর্শ হিসাবে স্থান পাইয়াছে। উক্ত আদর্শ তাহাদিগকে মহৎ করিয়াছে এবং 
ছুর্যোগের দিনে তাহাদিগকে সাস্বন৷ দিতে সাহাধ্য করিয়াছে । বাঁম়ায়ণ ভারতবর্ষের 
কবিদের প্রেরণার এক অফুরস্ত উৎস। সংস্কৃত, প্রারৃত ও দেশীয় ভাঁষাকে অবলম্থন 
করিয়া রামায়ণ হইতে তাহারা কেবলমাত্র কাব্যের বিষয়বস্ত সংগ্রহ করিয়াছেন তাহাই 
নহে, কাব্যের মৌলিক ভাবধারা ও কল্পনার প্রেরণীও রামায়ণের মধ্যে তাহারা লাভ 
করিয়াছেন। 

উক্ত গ্রন্থের অতুলনীয় জনপ্রিয়ত। থাকা সত্বেও এবং সম্ভবতঃ এই জনপ্রিয়তার 
জন্যই, গ্রস্থকার আদি কবি বাল্মীকি পরিকল্পিত রাঁমায়ণের মূল রচনা আমাদের হন্তে 
আসিয়া পৌছায় নাই; বিকৃত অবস্থায় বহুবিষয়সংযুক্ত হইয়া গ্রন্থথানি আমাদের 
হস্তে আসিয়া পৌছিয়াছে। ইহা ছাড়া বর্তমানে রামাঁয়ণের প্রধানতঃ তিন'প্রকার পাঠ 
দেখিতে পাঁওয়। যায় £ পশ্চিম ভাঁরত, বঙ্গদেশীয় ও বোৌশ্বাই-এর পাঁঠ। উক্ত পাঁঠ 
সকলের মধ্যে পার্থক্য এত অধিক যে, যে কোন একটি পাঠের প্রায় এক তৃতীয়াংশ 
শ্লোক অন্য ছুই পাঠে, দেখ! যায় না। জ্যাঁকবির 'ডাস্‌ বামায়ণ' ( বন্‌, ১৮৯৯) 
নামক গ্রন্থে রামাঁয়ণের বিষয়বস্তর অতি শ্ক্ম আলোচনা আছে এবং উক্ত আলোচনা 
সম্ভবতঃ রাঁমায়ণের সর্বাপেক্ষ। উৎকৃষ্ট আলোচন। | জ্যাঁকবির মতে প্রচলিত সপ্তকা 
রামায়ণের সপ্তম কাণ্ডের প্রায় সমগ্রই এবং প্রথম কাণ্ডের কিয়দংএ অপেক্ষাকৃত 
পরবর্তী যুগের সংযোজন1 | জ্যাকবির মন্তব্য যদি ঠিক হয়, তাহা হইলে উক্ত 
সংযোজন! সকল অতি প্রাচীনকাঁলেই ঘটিয়াছিল ; কারণ পূর্বোক্ত নকল পাঁঠেই এবং 
পরবর্তা যুগের পরম্পরায় এইগুলি দেখিতে পাঁওয়া যাঁয়। রাঁমায়ণের বয়স আলোচন! 


৬৩ 


প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস 


করিতে গিয়! জ্যাকবি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন২ যে, রামায়ণ থুষ্টপূর্ব পঞ্চম 
শতাব্দীর পূর্বে অথবা! সম্ভবতঃ সপ্তম ব৷ অষ্টম শতাব্দীতে রচিত । 

বর্তমান প্রবন্ধে রামাঁয়ণের যে দার্শনিক মতবাঁদ দেওয়া হইল তাহা! বোম্বাই 
পাঠ হইতে মংগৃহীত হইয়াছে । পণ্ডিত ব্যক্তিদের মতে বোম্বাই পাঠই সর্বাপেক্ষা 
প্রাচীন এবং সর্বাপেক্ষা অধিক প্রচলিত। এইরূপ আশ। কর৷ যাঁয় যে, উক্ত পাঠে 
রামায়ণের মূল ভাব সকল অপেক্ষাকৃত সঠিকভাবে বগিত হইয়াছে এবং অন্যান্ত 
পাঠে ইহার সমর্থনও পাওয়া যাইবে। বর্তমান প্রবন্ধে রাঁমায়ণের যে সব স্থলের 
উল্লেখ আছে, সেইগুলি নির্ণয়সাগর প্রেসের দ্বিতীয় সংস্করণ ( বোম্বাই ১৯০২) 
হইতে সংগৃহীত । 


২। আমাক্ছিক ৬ বৌদ্ধিক পটকডুি 


রামায়ণে সমাঁজের যে চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে, তাহাতে চারিবর্ণ ও চতুরাশ্রম 
দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত, প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ নিজ বর্ণোচিত কর্মে নিরত এবং বেদ ও 
খধিবাক্যে লোকের শ্রদ্ধা মজ্জাগত। রামায়ণে গে ও ত্রাঙ্ষণের পবিত্রতার কথা 
পুনঃপুনঃ জোরের সহিত বল! হইয়াছে । ধর্ম ও কর্তব্য কর্মের উপর এত অধিক গুরুত্ব 
দেওয়৷ হইয়াছে যে, পরিণাঁমে ইহা! এক প্রকার মানসিক বিকৃতিতে পরিণত হইয়াছে। 
যাহারা বানর ও বাঁক্ষদ নামে অভিহিত হইত তাহাদ্দেরও বেদাধ্যয়ন ও বৈদিক 
ক্রিয়াকলাপে অধিকার ছিল। নগর সকলে এবং সম্ভবতঃ গ্রামগুলিতেও বহু মন্দির 
ছিল। কোন কোন মন্বিরে বিগ্রহ থাঁকিত, আবার কোন কোন মন্দিরে থাকিত 
না। এইসব উপাসনার মন্দির আরতন ব। চৈত্য বলিয়া কথিত হইত । অরণ্য ও 
পর্বতনিবাসী বিভিন্ন শ্রেণীর মন্ন্যাসীরা লোকালয়ে ঘুরিয়৷ বেড়াইতেন তীহাঁর1 বিশেষ 
সম্মানের পাত্র ছিলেন। অপর দিকে অবিশ্বাসী নাস্তিকদেরও উল্লেখ আছে। 
ইহারা ধর্মাচরণকারীদের পক্ষে সর্বদাই উদ্বেগের কারণ ছিল। রাঁজা জনসাধারণের 
সম্মতিক্রমে ও স্থবিজ্ঞ মন্ত্রীদের পরামর্শীনুসারে রাজ্যশাসন করিতেন । তিনি বর্ণ ও 
আশ্রমের পালক এবং ধর্মের রক্ষক ছিলেন। যাহাতে তিনি জনসাধারণের সম্মুখে 
কোন নিন্দনীয় দৃষ্টান্ত রাখিয়। না যাঁন, তাহার জন্য তাঁহাকে ব্যক্তিগত জীবনে খুব 
সাবধান থাকিতে হইত ।৩ 

বুদ্ধি সংক্রান্ত ব্যাপারে বিদ্যার ( বা বিনয়ের ) উপর সমধিক গুরুত্ব অপিত হইত। 
বিনয়ের উদ্দেশ্ট ছিল স্বাভাবিক গুণাবলীর প্রকাঁশ বা বৃদ্ধি। রামায়ণে দৃষ্ট, স্পষ্ট বা 
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অস্পষ্ট উল্লেখ হইতে মনে হয় যে, অন্যান্য বিষয়ের সহিত নিম্নলিখিত বিষয়গুলি ও 
শিক্ষা! দেওয়া হইত £ 

বেদ, উপনিষদ, ছয় বেদাঙ্গ (অর্থাৎ শিক্ষ।, কল্প, ব্যাকরণ, ছন্দ, নিরুক্ত ও 
জ্যোতিষ ), ধর্মশান্ত্র, পুরাণ, অর্থশান্ত্র, রাজনীতি, ধন্ুর্বেদ, আহ্বীক্ষিকী, ফলিত 
জ্যোতিষ, চীরুকল। ( বৈহারিক শিল্প ), ভেষজবিছ্য।, কৃষি, গো-জনন ও ব্যবপাঁবাণিজ্য 
(বার্তা )। পরবর্তী সাহিত্য শ্রুতি ও স্থৃতি বলিয়া! যে ছুইটি শব্দের বহুল প্রয়োগ 
দেখ! যায়, সেইগুলি রামায়ণের যুগেই প্রচলিত হইয়া গিয়াছে । ব্যাকরণ, ধ্বনিশী স্ব, 
ম্যায় ও ধর্মশান্ত্ে পাণ্ডিত্যের প্রভাব শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কথাবার্তীর মধ্যে দেখিতে 
পাঁওয়! যাঁয়। সমাজে এইগুলিকে উচ্চ মূল্য দেওয়া! হইত। আবার রাজ! ব! রাষ্ট্রের 
সম্বন্ধে আলোচনায়, রাজনীতির তথ্বগুলি স্ত্রী-পুরুষ নিবিশেষে সকলের জিহ্বাঁগ্রে বিরাজ 
করিত। ইহা ব্যতীত অন্ুমাঁন কর। যায় ষে, সর্বসাধারণ লোকের মধ্যে ভবিত্যৎ শুভ 
ও অশুভের লক্ষণ, অন্তুত ও অতিপ্রারকৃত ঘটন। এবং ইন্দ্রজাল, মন্ত্র ও তপশ্যার শক্তিতে 
বিশ্বাস ছিল। 


৩। দার্শনিক চিন্তার ত্তধালা ও সাধারণ দুষ্টিভক্গী 


রামায়ণের বহুস্থলে র্শন'* ও প্প্রদর্শন”* শন্দের প্রয়োগ দেখ যাঁয়। প্রথমটি 
দৃষ্টি” অথবা সমগ্রজীবনের প্রতি মনৌভাঁব অথবা “তত্বালোচনা, এই অর্থে ব্যবহৃত 
হইয়াছে । দ্বিতীয়টিকে টীকাকারগণ শব্দ ও অনুমান দ্বার! হুশ্ম ও অতীন্দরিয় 
পদার্থের জ্ঞান” বলিয়। ব্যাখ্যা করিয়াছেন । অতিপ্রারৃতিক ঘটনা ও অবস্থার বহু 
বর্ণন। সত্বেও, রামায়ণে যে অলঙ্ব্য প্রাকৃতিক নিয়ম ও শৃঙ্খল স্বীকৃত হইয়াছে, তাহ 
নিয়োক্ত উক্তিগুলির মধ্যে দেখা যায় £ “যেমন বৃদ্ধ বয়স, মৃত্যু, কাঁল বা দেবতার 
বিধান কোন বস্তর মধ্যেই কখনও ব্যাহত হয় না-.” ইত্যাঁদ্ি।৬ “পশুদিগের 
মধ্যে তিনটি ছন্দ নিধিকাঁরে চলিয়া থাকে, তুমি এইভাবে তাহাদের বিষয়ে অভিভূত 
হইও না, কারণ এই গুলি অবশ্স্তাবী”? ; “পৃথিবী, বায়ু, আকাঁশ, জল ও আলোক 
প্রভৃতি নিজ নিজ স্বভাব অন্ুযাঁয়ী তাঁহাদের চিরন্তন ধারায় হয়”৮; “কেহই জলন্ত 
অগ্রিশিখা স্পর্শ করিয় দাহ হইতে অব্যাহতি পাইতে পারে না”৯ ; এই জগতে কোন 
প্রাণীই চিরকাল অমর থাকিতে পারে না১*-_ইহা ভিন্ন, প্রাকৃতিক, নৈতিক ও 
ধর্মসন্বন্ধীয় আলোচনায় প্রায়ই “মর্যাদা” ও “স্থিতি' শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে । ইহাঁও 
পূর্বোক্ত দিদ্ধান্তেরই নির্দেশ দেয়। বহুসংখ্যক পারিভাষিক শব্দ১১ বামায়ণের 
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প্রায় সর্বত্র ব্যবহৃত হইয়াছে । এইগুলি হইতে তৎকালীন দ্রার্শনিক চিন্তার 
একটি প্রবল ফন্তুধারার ইঙ্গিত পাওয়া যাঁয়। অবশ্য শাস্ত্রে প্রকাশিত অতীন্দ্রিয় 
জ্ঞানমম্পন্ন খষিদের বাক্যের প্রতি লোকের অত্যধিক শ্রদ্ধা! ছিল; এবং স্ুক্্ 
বিষয়ে প্রত্যক্ষ ও অনুমান প্রমাণ অপেক্ষা খধিবাক্যই আদৃত হইত ।১২ তথাঁপি 
কোন কিছুই এত পৃজ্য ও পবিত্র বলিয়৷ স্বীকৃত হইত না যে, তাহাকে লোকায়ত 
সম্প্রদায়ের১৩ তর্ক বিচারের উর্ধে মনে করা৷ হইত। লোকায়ত সম্প্রদায়ের উল্লেখ 
রামায়ণে যথেষ্ট দেখিতে পাওয়। যায় । 

রামায়ণে জীবনের প্রতি যে সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গী দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা একটি 
যথৌচিত আশাবাদ বলিয়। মনে হয়। জীবনের অবশ্স্তাবী সহচর যে স্থখ ও 
ছুখ, তাহাদের প্রতি যে অনাসক্ত দৃষ্টি, তাঁহার উপন এই আশাবাদ প্রতিষ্ঠিত। 
উপনিষদের শিক্ষ। সত্বেও রামায়ণে পরবর্তী সাহিত্যের ন্যায় জীবনকে কখনও বন্ধন 
বলিয়া মনে কর। হয় নাই এবং জন্ম-মৃত্যুর চক্র হইতে চরম মোক্ষও পরম পুরুষার্থ 
বলিয়। উপদিষ্ট হয় নাই। “কোন প্রাণীই ছুঃখ বিপদ হইতে মুক্ত নহে”১৭ 
“অবিচ্ছিন্ন স্থখ মহজলভ্য নহে *১* ; “জীবিত থাকিলে, যে কোন ব্যক্তির জীবনে, 
শত বদর পরে হইলেও, স্থখ আমে”১১১ “স্থষ্ট জীবের উদ্দেগকাঁবী হৃদয়হীন পাপিষ্ঠ 
ব্যক্তি ত্রি-জগতের অধীশ্বর হইতে পারে, কিন্তু চিরকাল সে বীচিতে পারে না”১৭। 
প্ধ্বংসেই সর্ববস্তর পরিণতি, উত্থানের পতনে, মিলনের বিচ্ছেদে এবং জীবনের 
মৃত্যুতে”১৮* | “ছুইথানি কাষ্থণ্ড যেমন সমুদ্রবক্ষে ভাদিতে ভাসিতে মিলিত হয় 
এবং কিয়ৎকাল পরেই বিচ্ছিন্ন হইয়। যাঁয়, তদ্রূপ স্ত্রী, পুত্র, আত্মীয়ম্বজন, 
এশ্বর্ধ মব কিছুই ক্ষণকাঁলের জন্য মিলিত হয় এবং তাহার পর বিচ্ছিন্ন হইয়া 
যায় কারণ, বিচ্ছেদ অবশ্ঠন্তাবী। কোন প্রাণীই নৈসগিক নিয়ম লঙ্ঘন করিতে 
পারে না; মৃতের জন্য যে বিলাপ করে, সে এই ব্যাপারে নিরুপায়”১৯। “জীবন 
শ্রোতের ন্যায় নিরন্তর ভাসিয়া৷ চলিয়াছে", এই কথা মনে করিয়া, “প্রত্যেকেই 
স্বখের দিকে তাহার চিত্তরকে চালিত করিবে, কারণ সকল স্থ্ট জীবই স্ত্বথ 
লাভ করিবার যোগ্য”২*। জীবের জন্মগত পাঁচটি খণের মধ্যে একটি তাহার 
নিজের কাছে । স্ত্খান্গভব দ্বারা এই খণ পরিশোধ করিতে হয়।২১ কিন্তু প্রকৃত 
স্থখ একমাত্র ধর্মের মধ্য দ্রিয়াই লাভ কর! যায়, কেবলমাত্র সখান্বেষণের মধ্য 
দিয়া নহে ।২২ 


রামায়ণ £ প্রধান প্রধান ধারণ! 


$ 1 প্রধান প্রধান প্রাণ 


ম্ক্জীবনের লক্ষাঃ যে সকল লক্ষ্য বা পুরুষার্থ মানুষের কর্মপ্রচেষ্টাকে 
প্রতাবিত করে এবং যাহা লাঁভ করিবার জন্য প্রতি মানুষেরই চেষ্ট! কর। কর্তব্য, 
বামায়ণের মতে সেই সব লক্ষ্য সংখ্যায় তিনটি । এইজন্য সমগ্রভাবে ইহার! ত্রিবর্গ 
বলিয়া কথিত হইয়া! থাকে। এই ত্রিবর্গ হইতেছে ধরন” (বা! আধ্যাত্মিক পুণ্য ) 
“অর্থ (অথব! ধনসম্পর্তি বা বৈষয়িক স্খ-স্থৃবিধা) এবং কাম" (বা কাঁমনার 
চরিতার্থ ত। )। এইগুলির মধ্যে ধর্ম সর্বপ্রধান এবং অপর ছুইটি (অর্থ ও কাম) 
ধর্মের অধীন। কেবলমাত্র অর্থাসক্ত জীব এই জগতে দ্বণার পাত্র হিসাবে গণ্য 
হইয়। থাকে, আবার অত্যধিক স্থখান্বেষণও প্রশংসনীয় বলিয়া স্বীরুত হয় নাই, 
কারণ ইহ। শীপ্ই মানুষকে দুঃখে লইয়া যাঁয়।২* প্রত্যেকে সমীচীন ও স্থসমঞ্জস ভাবে 
এবং যথাযোগ্য সময়ে২৪ ত্রিবর্গের প্রতিটি পুরুষার্থের জন্যই প্রধত্ব করিবে। কিন্তু যে 
ব্যক্তি অপর দুইটি বর্গকে অগ্রাহ করিয়া, কেবল স্থখের পশ্চাতে ধাবিত হয়, 
তাহার বৃক্ষোপরি নিপ্রিত ব্যক্তির ন্যায় হঠাঁৎ পতনের পর নিদ্রাভঙ্গ হয় ।২ 

রাঁমায়ণের সর্বত্র ধর্মশব্দের ব্যবহার দেখা যাঁয়। শব্দটি প্রায় বিনাবিচারে 
কখনও উপায় ব। করণ অর্থে আবার কখনও লক্ষ্য অর্থে ব্যবস্থত হইয়াছে। শাস্ত্রে 
বিহিত অথবা শিষ্টলোকের দ্বারা অনুমোদিত ধর্ম, সাজ এবং নীতি সম্বন্ধীয় ষে 
কোন অথবা সর্বপ্রকার কর্তব্য কর্মই ধর্ম। ভারতীয় চিন্তাধারাঁয় ধর্মেব ধারণ! 
সর্বকাঁলেই অতি গভীর তাৎ্পর্যপূর্ণ। ধর্ম শব্ের বাৎ্পত্তি উহার অর্থের পরিচায়ক। 
বৈদিক যুগে ধর্ম” শব্টি ধর্মন (১/ধু “ধারণ কর”) এই আকারে “অবলম্বন”, ব। 
“সহায়ক”, “বিধি” বা “অনুশাসন” বুঝাইত। পরবর্তীকালে স্বাভাবিক ক্রমবিকাঁশে 
ইহার নিম্নলিখিত অর্থগুলিও হইয়াছিল; “কোন বস্তর অন্তনিহিত স্বভাব”, 
“প্রচলিত রীতি”, প্ধর্মীয় অন্গশাসন” এবং “কর্তব্যকর্ন”। ধর্ম শব্দের এই সকল অর্থ 
অগ্যাবধি অক্ষৃপ্ন রহিয়াছে । স্ৃতরাং যাহ! এই বিশ্বজগৎ ও সমাঁজকে ধারণ করিয়! 
আছে, ধর্ম শব এই অর্থেই ব্যাখ্যাঁত হইয়াছে । ণ্ধর্ম এই জগতে সর্বশ্রেষ্ঠ” এবং “সকল 
বস্তর স্থদৃঢ় আশ্রয়” ।২৬ “বৈষয়িক স্থযোগ-স্থবিধা বা স্থখ এই ধর্ম হইতেই উদ্ভূত হয়, 
ধর্মের মধ্য দিয়াই সকলে সব কিছু লাঁভ করিতে পারে; ধর্ম এই জগতের বিধারণ 
শক্তি (বা সার )২৭ ধর্মকে যে রক্ষা করে ধর্ম তাহাকে রক্ষা করে”২৮ এবং ধাহীরা 
ধা়িক ও সত্যনিষ্ঠ তাহাদের মৃত্যুভয় থাকে না”।২৯ কিন্তু ধর্ম অধর্মকে বিনষ্ট করিতে 
পারে না। ধর্মের ফল যেমন অবশ্থস্ভাবী, অধর্মের ফলও তেমনি অবশ্ঠস্াঁবী ।« 


৬৭ 


প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস 


ধর্মের পথ অতি সুক্ষ, এমনকি জ্ঞানীব্যক্তির পক্ষেও ইহার তাৎপর্য উপলব্ধি 
করা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য ।৩১ এই জগতের ঘটনাবলীর তাৎপর্য দুজ্ঞেয়) ন্যায়ের দিক 
হইতে ইহাদের সমর্থন হইতে পাঁরে কিনা সেই সম্বন্ধে মনে প্রায়ই সন্দেহ উদ্দিত 
হয়।৩২ ধর্ম ও অধর্ষের ফল সখ ও দুঃখের মধ্যে এই জগতে আপাতদৃষ্টিতে এমন 
বৈপরীত্য দেখা যায় যে, কখনও কখনও ধর্ম ও অধর্মের শক্তি এমনকি ইহাদের 
অস্তিত্ব সন্বন্ধেও প্রশ্ন জাগে; এবং লোকে ক্ষমতা, এরশ্বর্য বা কৌশলে কাঁ্ধপিদ্ধির 
সমর্থন করে, আর যাহার! ধর্মের জন্য স্থখের পথ পরিত্যাগ করিয়া কচ্ছ সাধন 
করেন তাহার! হাস্তাম্পদ বিবেচিত হন ।5৪ 

ঈহরতত্ধ ও ধর্ম: বামায়ণের যুগে বৈদিক দ্রেব-দেবী সকল সম্পূর্ণভাবে মানবীয় 
আকারে রূপান্তরিত হইয়াছিলেন এবং বহু নৃতন দেব-দেবীরও প্রবর্তন হইয়াছিল। 
তাহাদের অমরত্ব অপীম নহে। উহ! সাধারণ মানুষেরই অতিমীত্রায় বর্ধিত আযুক্ষাল 
মাত্র। সাধারণ মুৃনুষ্ও পুণ্যকর্জ ছার তাহাদের স্তরে পৌছিতে পুরিত। কিন্ত 
ইহাদের মধ্যে ত্রহ্মা, বিঝু ও মহেশ্বর নামক তিনজন অতিদেবতারও আবির্ভাব হইল। 
তাহার! বিশ্বের.পুষ্টি, স্থিতি ও লয়ের কর্তা এবং পরম ব্রদ্ের ত্রিবিধ পৌরুষেয় অভিব্যক্তি 
বলিয়া পরিগণিত। ইহার! ত্রিমৃত্তির অঙ্গ । “অজ”, 'শাশ্বত', “কুটস্থ “বিভূ', "অসীম, 
পরম কারণ ও সর্বাধার” প্রভৃতি যে সব বিশেষণে পরত্রহ্মকে বিশেধিত করা হয়, 
সম ও ব্যগ্টিকূপে এই ত্রিদদেবতাকেও সেই সব বিশেষণে বিশেষিত করা হইল 1০ 
ব্রহ্মার কাঁরণ যে অপৌরুষেয় ব্রন্ষ, তাহা অব্যক্ত*৬ বা আঁকাঁশশ*' (সর্বব্যাপী) এবং 
আত্ম। বা! পরমাত্মা ( সর্বভৃতের আঁত্মা ) নামে অভিহিত হইল।* আর জীবাত্মার 
বিশিষ্ট নাম হইল ভূতাত্ম।,১ (ইন্দ্রিয় ব৷ ইন্দরিয়ান্ভবে প্রতীয়মান আত্ম।) বা 
লিঙ্গিন্ঘ” ( চিহ্ুবিশিষ্ট )। পরম-্রদ্ধনিষ্ঠ যে অনির্বচনীয় শক্তিবশতঃ বিশ্বের 
সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় সংঘটিত হয় ও ্রক্ষের পৌরুষেয় রূপ গ্রহণ সৃস্তবপর হয়, তাহার 
নাম মায়া ।?, 

ধর্ম বিষয়ে, বৈদিক পৃজা-পদ্ধতির সহিত মন্দিরে অধিষ্ঠিত বিগ্রহ পৃজাঁর প্রথাঁও 
প্রবতিত হইল। নৈবেছ্যের বিভিন্ন উপচারের সহিত পুষ্প, গন্ধ, মিষ্টান্ন এবং সকল 
প্রকার উৎকৃষ্ট খাগ্-সামগ্রীও যুক্ত হইল; এবং ফলে “কোন ব্যক্তির নিজের খাছ 
ও তাহার দেবতার খাছ্য এক”৪২ এইরূপ কথা একেবারে নিঃসন্দিপ্ধ সত্যে পরিণত 
হইল। এই প্রসঙ্গে “যথার্থ ভঙ্গীতে উপবেশন” ( আসন )*৩, শ্বাস-নিয়ন্ত্র 
(প্রাণায়াম )*, চিত্তের একাগ্রত। (ধ্যান )**, এবং পূর্ণ মন:সংযোগ (যোগ ও 
সমাধি) এবং নানাপ্রকাঁর ব্রত উপবাসাদ্দির বিষয় বহুস্থলে লিখিত আছে। তগপস্থা, 


৬৮ 
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বেদের নির্দিষ্ট অংশ অধ্যয়ন, ব্রাহ্মণ ও দরিদ্রের প্রতি বদীন্যতা, আতিথেয়তা, পিতৃ- 
পুরুষ ও ব্রাক্ষণদ্দিগের প্রতি শ্রদ্ধা-প্রদর্শন প্রভৃতিও পুণ্যকর্ষের অন্তভূতি। 

পূজ-অর্চনার্দির ব্যাপারে লোকের মনোভাব খুব উদার ছিল বলিয়া মনে হয়; 
এবং পরবর্তী যুগের সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতার আদৌ কৌন প্রশ্নই ছিল না । 

চিন্তার আবহাওয়ার মধ্যে সন্ন্যাসের ভাব বেশ প্রবল ছিল। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের "৬ 
দীক্ষিত সন্যাসী ছাঁড়াঁও প্রত্যেক ধামিক নরনারীর আচার-ব্যবহারের মধ্যেও 
সন্যাঁসের প্রভাব দেখা যাইত। তাঁপস ও শ্রমণ নামে সম্ভবতঃ ছুই শ্রেণীর সন্ন্যাসী 
ছিলেন (উভয়ের মধ্যেই নারীদেরও স্থান ছিল ):৭। এই ছুই শ্রেণীর মধ্যে কোঁন 
সুক্ষ পার্থক্য থাকিলেও, রামায়ণে কোথাও তাহার কোন স্পষ্ট উল্লেখ নাই । জন্ত্যাসী 
ও সন্নাসিনী অর্থে যথাক্রমে ভিক্ষু ও ভিক্ষুণী শব্দের উল্লেখ” পাওয়া যাঁয়। সাধারণ 
উপাঁয়ে যে সকল বস্ত লাঁত কর! একপ্রকার অসম্ভব, যদ্দিও তাহাদের জন্যই প্রায়শঃ 
লোকে তপন্ার আশ্রয় গ্রহণ করিত, তথাপি শ্রেষ্ঠ সন্্যাঁীদের মধ্যে সম্ভবতঃ 
তপস্তাঁর উদ্দেশ্য উচ্চতর ছিল। ইহাঁরা ইন্দ্রিয় ও হ্বদয়াবেগের সংযম, বৈরাগ্য 
এবং সর্বজীবের প্রতি সহানুভূতি ও করুণা দ্বারা এক পরিপূর্ণ মানসিক সাম্যভাঁব 
লাভ করিতে সচেষ্ট হইতেন।*৯ ইহা! পূর্বেই বল! হইয়াঁছে যে, রাঁমাঁয়ণে পূর্ণ মুক্তি 
বা মৌক্ষের স্প্ উপদেশ নাঁই। কিন্তু মাঝে মাঝে এই জাতীয় ইঙ্দিত পাওয়। 
যায় ষে, মোক্ষলাভই তপশ্যার উদ্দেশ্ত। শ্রেষ্ঠ তপস্বীদের পরম লক্ষ্য 'ব্রক্ষলোক, 
বলিয়। অভিহিত হইয়াছে । কিন্তু ব্রহ্ধলোৌক শব্দটি দ্যর্থবৌধক (উহা কি বর্ষের 
লোক, না ব্রক্মার লোক ?)1** এইরূপ প্রতীয়মান হয় যে, রামাঁয়ণের মতে সন্ন্যাসের 
অন্তিম স্তরের বৈশিষ্ট্য হইতেছে, ধহিক সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি পরিপূর্ণ উপেক্ষা এবং 
নিয়ত আত্মানধ্যান | ১ 

নীতি-বিজ্ঞানঃ ধর্মের অবিচ্ছেদ্য অংশরূপে নৈতিকগুণের মূল্য রাঁমায়ণে এত বেশী 
দেওয়া হইয়াছে ষে, ইহাকে “কাব্যে-রূপান্তরিত-নীতি-বিজ্ঞান” বলিলে ভূল হইবে না। 
এইরূপ দুরূহ কাঁব্য-রচনায়, ইহ। যে কতখানি কৃতকার্য হইয়াছে, তাহা যুগে যুগে 
লক্ষ লক্ষ ভাঁরতবাসী ইহার প্রতি যে অগাধ গ্রীতি ও শ্রদ্ধ। দেখাইয়াছে, তাঁহ। হইতে 
বুঝা যাঁয়। সর্বভূতে দয়া, সত্যবাদ্িতা, আত্মসংঘম, ধের, অপরের ত্রুটি সম্বন্ধে 
সহনশীলতা, আতিথেয়তা, আশ্রয়প্রার্থ শক্রকেও আশ্রয় দাঁন, মন, বাক ও কর্মের 
বিশুদ্ধতা প্রভৃতি সৎগুণাবলীকে রামায়ণে বিশেষভাবে প্রশংসা"২ কর! হইয়াছে। 
মাতা-পিতা, আচার্ধ, জ্যষবভ্রাতা, পতি ও প্রভুর প্রতি তক্তি এবং কনিষ্ঠদের প্রতি 
তাহাদের তদনুরূপ শ্েহ এই সব সদৃগুণের উপর বারবার বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া 


৬৪৯ 


প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস্‌ 


হইয়াছে । একদাঁর-গ্রহণ ও সতীত্ব সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রণগুলির মধ্যে স্থান পাইত।*ৎ 
সাধারণ অবস্থায় স্ত্রীলোকের! পিতা, স্বামী ও পুত্রের উপর নির্ভরশীল ছিলেন এবং 
সর্ব অবস্থায়ই তীহাঁরা সহদয় ব্যবহার পাইবার যোগ্া। ছিলেন এবং কৌন 
স্ত্রীলৌককেই হত্যা কর! নিষিদ্ধ ছিল।৫৪ স্ত্রী ছিলেন স্বামীর অবিচ্ছেছ্য অঙ্গ বা 
অর্ধাঙ্গিনী। ধর্মীচরণ ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন সাথী ব। সহধর্সিণী। তিনি সর্বদাই 
বিশেষ আদর যত্বের পাত্রী ছিলেন।*« চরিত্রই ছিল স্ত্রীলোকের শ্রেষ্ঠ বর্ম ।৬ 
সতী ও স্বাঁমীভক্ত স্ত্রী সমাজে অতুলনীয় শ্রদ্ধা ও সম্মান লাঁভ করিতেন, যাহা 
কোন উচ্চস্তরের সন্যামীর সম্মান অপেক্ষ। কম নয়। রাজার উচ্চস্থান জনসাধারণের 
ভালবাসা ও সম্মতির উপর নির্ভর করিত, এবং রাজা নররূপী দেবতা বলিয়া 
সম্মানিত হইতেন। কারণ, বাঁজাই ছিলেন জনপাধারণের*৭ ধর্ম, ধন ও প্রাণের 
রক্ষাকর্তী। কিন্তু বিশেষ স্থুযোগন্থুবিধ। ভোগ করিয়াঁও তিনি যদি তাহার কর্তব্য 
কর্মেৎ” অবহেলা দেখাইতেন তাহ। হইলে তাহা গহিত অপরাধ বলিয়! গণ্য 
হুইত। বিচারক ও ন্যায্য শীশ্তিভোগকারী দোষী ব্যক্তি উভয়েই স্বর্গে যাঁয়।*৯ 
ষে প্রথমে আঘাত করে, তাহাকে হত্যা করা পাপ নহে) কারণ যে কোন 
উপায়েই হোঁক৬* প্রত্যেককেই নিজের জীবন রক্ষা করিতে হইবে। কিন্তু বুদ্ধক্ষেত্রেও 
যুদ্ধে বিরত, লুক্কায়িত এবং করযোঁড়ে আশ্রয়-ভিক্ষাকাঁরী, পলায়নরত ও মাতাল 
শত্রকে হত্যা কর উচিত নহে ।১১ রাঁজা, স্ত্রীলোক, শিশু ও বৃদ্ধকে হত্যা কর] 
কিম্বা আশ্রিত ব্যক্তিকে পরিত্যাগ কর! গুরুতর পাপ”২ বলিয়া! গণ্য হইত। 

নৈতিক নিয়মের আত্যন্তিক অলঙ্ঘ্যনীয়ত। রাঁমায়ণে একাধিকবার» স্পষ্টতঃ 
উক্ত হইয়াছে । কিন্তু মাঝে মাঝে দুর্নীতিপরায়ণ ব্যক্তির মুখে এবং সংসাঁরে কখনও 
কখনও নীতিমত্তার অনাদর দেখিয়।, তাহার প্রতিবাদরূপে নীতিধর্মের নিন্দাও 
পাঁওয়। যাঁয়। মাঁয়িক সীতাঁকে হত্যাঁর সময়ে ইন্দ্রজিৎ বলিয়াঁছিলেন, “হে বানর ! 
তোঁমর। বল যে স্ত্রীলৌককে হত্যা করা উচিত নহে, কিন্তু শত্রকে যাহ কষ্ট দেয় 
তাহাই কর! উচিত ।১৪ সমুদ্রের ব্যবহারে ক্ষুব্ধ হইয়! রামচন্দ্র বলিয়াছিলেন, 
“জগতের লোক যাঁহাঁর। অহঙ্কারী, অসংহৃদয় ও নির্ণজ্জ এবং সকলকে অকারণ 
কষ্ট দেয়, তাহাদিগকেই সম্মান করে,”** আবার “প্রহার ও বলপ্রয়োগই এই জগতে 
কার্ধসিদ্ধির সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ উপায় বলিয়। মনে হয়; অকৃতজ্ঞের প্রতি ক্ষমা ও 
াঁধাসাদ্ধর পবাশেক্ষা শে ভান শালা লো ১ ১২৪৫ 
মিষ্ট বাক্যে এবং তাহাঁকে উপহার প্রদানে ধিক্‌1”৬ 


স্টপ ৯ ০১ 


নৈতিক ন্ঠায়-অন্ায় নির্ধারণ করিবার সময়, নিয়োক্ত বিষয়গুলি বিবেচিত 


হইত £ 
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(১) পারলৌকিক কল্যাণ (২) শিষ্টলোকের অন্থমোদন (৩) অন্তলোৌকের 
নীতির উপর প্রভাব এবং (৪) নিজের লদসদ্-বিবেকবৃদ্ধি ও আত্মসম্মান।৬" 

অদৃ্টবাদ £ রাঁমায়ণে প্রায়ই দেখা যায যে, অপরিহণর্ধ দুর্দশশায় পড়িলে লোকে 
অনৃষ্টবাদের আশ্রয় গ্রহণ করে। “যাহ! যুক্তির বহিভূত তাহাই দৈব। সর্ভূতে ইহার 
গতি অব্যাহত ।”৬৮ দৈব কালে পরিপরুত। লাভ করে এবং উভয়ে এইকূপ অবিচ্ছেছ্য- 
ভাবে সম্বদ্ধ যে, জগতে যাহা কিছু ঘটে কাঁলকেই তাহার জন্য দাঁয়ী কর! হয়।*৯ 
কখনও কখনও আবার দেবকে সকল ভূতের অনোৌঘ নিয়স্তা (নিয়তি) বূপে 
দেখ। হইয়াছে । তাঁরাঁর প্রতি শ্রীবাঁমচন্দ্রের ভাষণে এইরূপ মতবাঁদ দেখিতে পাওয়া 
যায়।'*ৎ “নিয়তি এই বিশ্বের কর্তা; নিয়তি কৃতকাঁধতার সহকারী ; বিশ্বের সর্ব- 
ভূতের কর্মই নিয়তির উপর নির্ভর করে। কাহারও কিছুই করিবার ক্ষমতা নাই; 
নিজের কর্ম বিষয়েও নিজের কোন কর্তৃত্ব নাই; জগৎ আপনি স্বাভাবিক গতিতে 
চলিতেছে ; এবং কাঁল ইহার চরম আশ্রয়স্থল। কাঁল নিজের স্বরূপ কখনও 
অতিক্রম করে না, কালকে কখনও পরিহার করাও যাঁয় না; কোন কিছুই স্বীয় 
নির্ধারিত ্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া, তাঁহ। কখনও অতিক্রম করে না। কালের সম্মুখে 
কোন সম্বন্ধ, কোন যুক্তি, কোন শক্তিরই মূল্য নাই; কাঁলের উপর বন্ষুত্ব বা আত্মীয় 
স্বজনের সহিত সম্বন্ধের কোন প্রভাব নাই; ইহ! মানুষের ক্ষমতার বাহিরে । কিন্ত 
যে যথার্থ দেখিতে পায়, সে কালের বিবর্তন লক্ষ্য করিতে পারে; ধর্ম, অর্থ ও 
কাম কালক্রমেই লব্ধ হয়।” কিন্তু ভাগ্যকে প্রায়ই বর্তমান ব৷ পূর্বজন্মের সঞ্চিত 
কর্ধের পরিপক অবস্থা বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে । ইহার মধ্যে জন্মান্তরবাদে 
বিশ্বান অন্তমিহিত।*১ ইহা! স্পষ্ট যে, নিয়তিবাদ ও কর্মবাঁদ দুইটি বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী 
হইতে উদ্ভৃত হইয়াছে £ একটি মতবাদে জীবকে এই বিশাল বিশ্বের অতি ক্ষুদ্র 
তুচ্ছ অংশরূপে দেখা! হইয়াছে, এব অপর মতবাদে প্রতি ভীবই অপর জীব 
হইতে স্বতন্ব, স্ৃতরাঁং তাহার ভাগ্যে যাহাঁই ঘটুক, সেই তাহার ছন্য দায়ী, এখানে 
অন্যায় বা আকস্মিকতাঁর কোন অবকাশ নাই। 

দৈবের প্রতি রামাঁয়ণে এই জাতীয় সম্মান প্রদদগিত হইলেও মী্গষের চেষ্টার 
মূল্যকে ( পুরুষকাঁর বা পৌরুষকে ) কোথাও ছোট করা হয় নাই। আসলে 
কৃতকার্ধতা অদৃষ্ট ও পুরুষকার উভয়ের" উপরই নির্ভর করে বলিয়। মানা হইয়াছে। 
পূর্বমতবাঁদদ্বয়ের দ্বিতীয়টিতে পুরুষকারের মূল্যও স্বীকৃত হইয়াছে । কারণ এই 
মতে দৈব পূর্বপুরুষকারেরই পরিণতীবস্থা ।*২ পুরুষকারের কোন কোন উগ্র সমর্থক 
মাুষের প্রচেষ্টার সম্মুখে দৈবকে দুর্বল বলিয়াছেন এবং উহাকে কপার চক্ষে দেখিয়া- 


৭১ 


প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস 


ছেন, এবং কালের শক্তির নিকট মস্তক মমিত ন৷ কর। মানুষের একটি মহৎ গুণ 
বলিয়! মনে করিয়াছেন |" 

জড়বাদ ঃ বাঁমাঁয়ণে নাস্তিক বলিয়। পুনঃপুনঃ নিন্দিত জড়বাঁদীদের মৃত যাহা 
শ্রীরামচন্দ্রের নিকট বালীর ভাষণে সংক্ষেপে পাওয়া যায়, তাহা নিয়ে প্রদ্দত্ত হইল £ 

জীব এক।ই জন্মগ্রহণ করে, এবং একাই ধ্বংস প্রাপ্ত হয়; তাহার কোন আত্মীয় 
বা বন্ধু নাই। স্থতরাং যদি কেহ ইনি আমার পিতা বা মাতা এইরূপ চিন্তার 
বশীভূত হয়, তাহ। হইলে তাহাঁকে উন্মত্ত বলিয়া মনে করিতে হইবে। মান্ষের 
পক্ষে পিতা", ভ্রাতা” গৃহ” থিন” সবই ভ্রাম্যমাণ পথিকের বিশ্রামাগাঁরের তুল্য । 
কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি এই সকলে আপক্ত হন না। জীবের জন্ম বিষয়ে পিতা শুধু 
স্ত্রপাত করেন; প্রকৃতপক্ষে মাতৃগর্ভে বীর্য ও রজের মিশ্রণেই জীবের উৎপত্তি হয়। 
মৃত্যুতে জীব তাহার জীবনের অবশ্যন্তাবী পরিণতি লাভ করে; ইহাই জগতের 
নিয়ম; আর ইহাতে কাহারও ছুঃখ করিবার কিছু নাই। যাহার আধ্যাত্মিক 
পুখ্যকে এখ্বর্য অপেক্ষ। অধিক মূল্য দেয়, তাহার! সত্যই কৃপাঁর পাত্র, অপরে নহে। 
কারণ, তাহার! এই জগতে ছুঃখ ভোগ করে এবং পরিণামে মৃত্যুতে ধ্বংসপ্রাপ্ত 
হয়। সাধারণ ব্যক্তিরা পিতৃপুরুষদের অক্ত্ে্িক্রিয়া ও শ্রাদ্ধাদ্দির জন্য বিশেষ 
ব্যগ্রত প্রদর্শন করিয়া থাকে ; কিন্তু ইহা কেবলমাত্র খাগ্াাদির অপচয়। কারণ, 
মৃত ব্যক্তিরা কি খাইতে পারে? ষদি একজনের দার তুক্ত দ্রব্য অপরের দেহে 
সঞ্জালিত করা সম্ভবপর হয়, তাহ হইলে যাহার। বিদেশে বাস করিতেছে তাহাদের 
জন্য খাগ্যাদি প্রেরণ না করিয়। গৃহেই তাহাদের উদ্দেশে খাগ্ঠারদি নিবেদন করা 
সঙ্গত হইবে । "আত্মত্যাগ", “দান” "দীক্ষা গ্রহণ”, তপন্য।” “সন্রযাস' প্রভৃতি সম্বন্ধে 
যে-মব শীস্ত্বাক্য আছে, সেই গুলি ধূর্তব্যক্তিদের দ্বারা রচিত হইয়াছে, স্থতরাং 
বুদ্ধিমান ব্যক্তি এইরূপ জানিবে যে, এই জগতে অন্য কিছুই নাই; যাহা ইন্দ্রিয়- 
গ্রাহথ শুধু তাহাই বিশ্বীন করিয়। অন্য সব ধারণ। পরিত্যাগ করিতে হইবে ।*« 

জাবালির এই সকল নাস্তিক ভাব ঠিক চার্বাকের মতবাদের ন্বাঁয়। অবশ্য 
মেখাঁনে কোথাও চার্বাকের নামের উল্লেখ নাই। 


| উপসংহার 


রামার়ণের পূর্ববর্তী আলোচনা হইতে বুঝা যাইবে যে, উহ] একটি হ্থাদয়গ্রাহী 
মানবতার রসে পরিপূর্ণ কাব্য এবং উহাতে দর্শনের এমন একটি ব্যবহারিক মতবাদ 


ণঙথ 


রামায়ণ £ দষ্টবা 


আছে, যাহাঁতে নীতি ও ধর্মের স্থান খুব গুরুত্বপূর্ণ। উচ্চ দার্শনিক ততাঁদি ও 
নাস্তিক সম্প্রদায়ের মতবাদ শুধু প্রসঙ্গত:ই আলোচিত হইয়াছে । এবং উহা হইতে 
আমরা তৎকালীন সংস্কৃতির কিছু পরিচয় পাঁই। লোকায়ত-সম্মত “আবীক্ষিকী, 
ব্যতীত নাম নির্দেশ করিয়া অন্য কোন দার্শনিক সম্প্রদায়ের উল্লেখ রাঁমায়ণে নাই; 
এবং বিশেষ সম্প্রদায়ের কোন বিশেষ মতবাদের কথাও বল! হয় নাই। কিন্ত 
বহু পারিভাষিক শব্দ ও সাধারণ চিন্তাধারা হইতে স্পষ্ট ধারণ। কর। যাঁয় যে, 
রাঁমায়ণের যুগে বিভিন্ন ধারায় দার্শনিক চিন্তা যথেষ্ট অগ্রসর হুইুর্গাছিল। সাম্প্র- 
দায়িকতাঁর কোন নিদর্শন পাঁওয়! যাঁয় না। অবশ্য বিভিন্ন দেব-দেবীর প্রতি ভক্তির 
বু উল্লেখ আছে । মোটামুটি ভাবে বল। যাইতে পারে যে, রাঁমায়ণের দর্শনে যুক্তিহীন 
মতাভিমানও নাই এবং সাম্প্রদায়িক বদ্ধমূল ধারণাও নাই। এইজন্য উহ! চিবকাঁল 
বিশ্বমীনবের কাছে আদর পাইবাঁর যোগ্য । 
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৬.1 ৩৩৪৭৫ 
৭1 ৬1৭৭1২৩ 
বিভিন্ন ভান্তকারগণ কতৃক এই দ্বন্দগুলির বিভিন্ন ব্য কর! হইয়াছে । যেমন --নুুং-তুসণ, ছুঃখ এবং 
মোহ, বৃদ্ধ বয়ন এবং মৃত্যু”, বা “জন্ম এবং মৃত , হণ এবং দুঃখ, লাভ এবং ক্ষতি” বা “অত্তিত্ব, ভন্ম। 
বৃদ্ধি, ক্ষয়, পারব্ন এবং ধ্বংস ।” 
৮। ৬২২২৩ 
ন 81৩০।১৮, ৬।১১৮1১৭ 
১০। ৭1৩০৯ 7 অধিকন্তু ১০।১৭ 
১১। অনুপপন্ন (অযৌক্তিক), ৬৬৪১১, অনুমান, ৪1৬৯7 ১51৩১, ৬1১৮1৩৭ , “অন্ুমিতি জন্য 
জ্ঞান” , ৫২1১৩; অব্যন্ত' (অনভিব্যন্ত ), ১৭1১৯ , আকাশ ( বপ্তণৃন্ত দেশ )৯৯( সর্বব্যাপী সত্তারূপে 
বর্গ), ১৩৪1৪, ২১১০।৫ ৭1১১০।১০ 3 ইন্দিয় (প্রত্যক্ষেব করণ), ৫1৯২৯; ইন্রিয়ার্থ 
(ইন্দ্রিয় বিষয়), ৫1৯1২৯$ ৬৯৩২২ উপপত্তি (বিচার), ৫1৯৩৯; উপপন্ন ( যৌক্তিক ), 
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২।১১৮১৫ , তত্ব (চরম সত্ত ১, তন্বজ্ঞ (চরম সভার জ্বীতা ), ২1৭৭।২৪। তমস্‌ € গুণত্রয়ের একটি 
গুণ), ২১০৯1১৭$ তর্ক (যৌক্তিক বিশ্লেষণ ), ৪1৩২।৯; ৬1২1৭; ত্রিবর্গ [ তিনের, অর্থাং ধর্ম, 
অর্থ এবং কামের সমষ্ট ] 9৩৮২৩ , নিঃশ্রেয়স্‌ (সর্বোত্তম মঙ্গল ), ৬৬৪৮ , নিসর্গ ( প্রকৃতি ), ৪। 
৫৮1৩০-৩১7 ন্যায় (যুক্তি বা অনুমান বাক্য ), ৩৫০২২, ৭1২২1২৪৩০; পর্ধত্ব (পঞ্চভুতে 
মিশিয়া যাওয়া )1 81১১1৪৬ , ৫1১৩।২৩) পঞ্চবর্গ (পাচের, অর্থাৎ পঞ্চ ইন্জরিয়ের সমষ্টি), ২।১০৯। 
২৭, পুরুষার্থ € মানুষের কর্মপ্রচেষ্টার লক্ষ্য), ৬1৬৪।১০ , ৫1১৩1১৮ , ব্রহ্গভূত (যে বা যাহা 
বর্ম হইয়াছে ) ১৩৩১৬ , ভাব (বস্তু), ২1৯৪।১৮, ভূত (সত্তা), ৩৬৪।৭৫ , ৭1৩৪1৩৯; 
(জীবন্ত সত্তা), ২।৭৭২৩ , (মৌলিক পদার্থ সকল )১৯( মনসহ ইন্দ্িয়াদি ), ৭৯৬২১, 
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৭৬ 


গম গৰিচ্ছেদ 
মহাভারত ও ভগবদৃগীতা 


১। গ্রন্থখানির সাধালণ প্রক্কুত্তি 


মহাঁকাব্যে বণিত দর্শন প্রধানতঃ মহাভারতে লক্ষিত হয়।১ বহু পৌরাণিক, 
ও উপদেশমূলক বিষয় উক্ত গ্রস্থে থাকায় ইহার আলোচনার ক্ষেত্র অধিকতর 
ব্যাপক হইয়াছে; এমন কি ইহাতে প্রত্যক্ষভাবে কতকগুলি ধর্ম ও দর্শনের 
মতও খিক্ষা দেওয়া হইয়াছে । কিন্ত এই দিক হইতে গ্রস্থখানিব সথসঙ্গত বিশ্লেষণ 
করা কঠিন। কারণ ইহার মধ্যে যে নানা পরম্পরবিরোধী কথা আছে, 
তাহাতে কোন শৃঙ্খল ব। সঙ্গতি কদাচিৎ দেখা যাঁয়। ইহার কারণ এই যে, 
মহাভারত একজন গ্রস্থকার-কৃত বলা হইলেও ইহা একখানি বিশাল জটিল গ্রন্থ ; 
ইহ। বহু শতাব্দী ধরিয়া বিভিন্ন স্তরে বধধিত ও বিস্তৃত হইয়াছে । এই মহাকাঁব্যের 
মূল কাব্যাংশ পরিবর্ধিত ও অলঙ্কারম্ডিতি কর! হইলেও, গ্রগ্থথানি পরিণীমে 
মহাঁকাবারূপী এক ব্যাপক ধর্মশীস্ত্রের কূপ গ্রহণ করিয়াছিল এবং ইহাঁর মধ্যে নীতি, 
ধর্ম ও দর্শনযুক্ত বহু উপাখ্যান ধর্ম-বিষয়ক আলোচনা ও উদ্ভট কল্পন৷ সঙ্গিবিষ্ 
হইয়াছিল। কতকগুলি কল্পন! ও উপাখ্যান বৈদিকযুগের, কতকগুলি উপদেশমূলক 
গল্প এবং নৈতিক উপাখ্যান পরবতী যুগের ; উহাতে দর্শন এবং ধর্মের ধারণাগুলি 
একদিকে যেমন প্রাচীন অপরদিকে তেমনি নৃতন। 

সমগ্র মহাকাব্যের ভিতরেই ধর্ম ও দর্শনের ভাবধারার এক বিস্ময়কর 
সংমিশ্রণ লক্ষিত হয়, কিন্তু বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, ইহাতে দর্শন 
ও ধর্ম-সন্বন্ধীয় বহু পাগ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা আছে। যেমন উদ্যোগপর্বে সনৎ- 
স্থজাতীয়, ভীক্ষপর্বে ভগবদ্গীতা, শীস্তিপর্বে মোক্ষধর্ম; ইহা ব্যতীত বিভিন্ন 
আলোচনাপ্রসঙ্গে প্রায় দ্বাদশখানি তথাকথিত গীতা, নারায়ণীয় অধ্যায় ও 
অশ্বমেধ পর্বে অন্থগীতাঁও আছে। এইগুলি সবই অবশ্ঠ প্রাসঙ্গিক, ধারাবাহিক 
আলোচন। নহে। | 


৭৭ 


প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস 


২। সাধারণ দার্শনিক চিক্তাধারা 


এই মহাকাব্যে স্বভাবতই প্রাচীন চিন্তাধারার অস্পষ্ট স্বীকৃতি এবং বৈদিক 
ক্রিয়াকাণ্ড ও ওপনিষদিক আত্মতত্বের প্রতিধ্বনি লক্ষিত হয়। কিন্তু এই প্রতিধ্বনি 
হুস্‌ংবদ্ধ নে, ইহ! বরং বিভিন্ন ভাবধারার সংমিশ্রণ। কর্ম-মার্গ (যাগ-যজ্ঞাদি ) 
অবশ্ঠ অস্বীকৃত হয় নাই, কিন্তু যাগ-যজ্ঞ প্রতিষ্ঠিত ধর্ম সম্পর্কে মহাঁকাব্যের দৃষ্টিভঙ্গী 
সম্পূর্ণ অস্পষ্ট। বিভিন্ন অন্ুচ্ছেদাংশ উদ্ধৃত করিয়া দেখান যাঁয় যে, বৈদিক ক্রিয়া- 
কাঁগ্ডকে অনেক ক্ষেত্রে মহিমান্বিত কর! হইয়াছে, অপরদিকে অন্তান্ত বু অংশ 'আাঁছে 
যেখানে স্পইতঃ বিরূপ ব! বিরোধী ভাব প্রকাঁশিত হইয়াছে । জ্ঞানমার্গ উপনিষদের 
মূলশিক্ষা এবং মহাঁকাব্যেও এই শিক্ষাই গ্রহণ করা হইয়াছে। যখন লোকে 
যুদ্ধবিগ্রহে রত থাকে, তখন তাহাঁদের পক্ষে উপনিষদের নিবৃত্তিমাঁর্গ ব্যবহারিক জীবনে 
আচরণ করা সম্ভবপর নহে। কিন্তু বহু বাক্যে এইরূপ বল! হইয়াছে যে, ধাহাঁদের 
বহু নাম-বিশিষ্ট সেই এক-এর পরিপূর্ণ উপলব্ধি হইয়াছে, ভাহাঁদের পক্ষে যাঁগ-যজ্ঞাদি 
বা অন্য কোনপ্রকার কর্ম (প্রবৃত্তি) প্রয়োজনীয় নহে। বস্ততঃ, মহাকাব্যের 
তত্ববিষয়ক শিক্ষার ভিত্তি হইতেছে উপনিষদের ব্রহ্ষবাদ । কিন্ত এই ব্রক্গবাদের কোন্‌ 
বিশিষ্ট ভাব মহাঁকাব্যে গৃহীত হইয়াছিল তাহা নিরূপণ করা কঠিন। সপ্রপঞ্চ ও 
নিশ্রপঞ্চ উভয় মতবাদই মহাঁকাব্যে দেখিতে পাওয়া যাঁয়।২ কিন্ত মহাকাব্যের 
প্রচলিত মূল প্রক্কৃতির দিকে লক্ষ্য করিলে মনে হয় যে, ইহার সাধারণ গতি অধিকতর 
বাস্তবমুখী সপ্রপঞ্চ মতবাদের দ্রিকে ; এই মতবাঁদে জগতের তথাকথিত অন্যত্ব স্বীকৃত 
ব্যবহারিক দৃষ্টিতে এই সপ্রপঞ্চ মতবাদ নিশ্রপঞ্চ মতবাদ অপেক্ষা অধিক গ্রহণীয়। 
কারণ নিশ্রপঞ্চ মতবাদে ব্রদ্মই একমাত্র সদবস্ত ; বর্ম পরিদৃশ্যমান জগতরূপে পরিণত 
হন না, কিন্তু শুধু জগংরূপে প্রতিভাত হন (বিবর্তবাদ )। হুতরাং মহাঁকাব্যের 
দৃষ্টিভঙ্গী অদৈতনিষ্ঠ হইয়াও ঈশ্বর ও জগৎ বিষয়ে দ্বৈতবাদী। কিন্তু মহাভারতে 
বৈদিক দ্রেবমগুলের সহিত মহাভারতে বণিত দেবদেবীরাঁও সংযুক্ত হইলেন এবং 
দেবতাঁদের এই সংখ্যাবন্ত্ব ব্যাখ্যা করিবার জন্য মহাভারতে ঈশ্বরের বিশ্বব্যাপিতা- 
বাদের আশ্রয় লওয়৷ হইল অর্থাৎ দেবতারা একই ঈশ্বর হইতে উদ্ভৃত বিভিন্ন রূপ 
বা প্রকাশ এই মত গৃহীত হইল। প্রাীন বহু দেবতাবাদে সাধারণ লোকের বিশ্বাস 
সহজে লুপ্ত হইবার নহে। কিন্তু উপনিষদের শিক্ষার প্রভাবে মহাভারতে মূলতঃ 
একেশ্বরবাঁদ গৃহীত হইয়াছে এবং এই উপাস্য এক ঈশ্বর বিষু-নারায়ণ বা কৃষ- 
বাস্থদেব অথব! তাহাদ্দের অসংখ্য অবতারগণের মধ্যে যে কেহ হইতে পারেন। 


৭৮ 


মহ।ভারত ও ভগবদ্গীতা 


মহাঁকাঁব্যে ইহী স্বীকার করা হইয়াছে যে, নিবিশেষ ক্রদ্ধ তাঁহার এই সকল 
সবিশেষ প্রকাশ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠট। কিন্ত এই নৃতন দেশ্বর ধর্ম-বিশ্বাসের জন্য একটি 
প্রেম ও উপাননার পাত্রের প্রয়োজন ছিল। স্থুতরাং উপনিষদের নৈর্ব্যক্তিক ব্রন্ধে 
বিশিষ্ট পুরুষের ধর্ম আরোপ করা হইল। এইভাঁবে নৈব্যক্তিক ব্রহ্ম বিভিন্ন নামে 
ঈশ্বরে রূপান্তরিত হইলেন। কিন্ত প্রায়ই পরমেশ্ববের প্রতি শ্রদ্ধার সহিত লোক- 
প্রচলিত ব্রহ্মা শিব প্রভৃতি অন্যান্য বহু দেবতার প্রতি শ্রদ্ধাও সংযুক্ত হইত। 
মহাভারতে যে মীমাঁংসাঁদর্শনের মতবাদসমূহের কোন উল্লেখ দেখ! যাঁয় না তাহাব 
কারণ সম্ভবতঃ এই ষে, বৈদিক ক্রিয়াকাঁণ্ডে লৌকের বিশ্বাস ক্রমেই কমিয়! যাইতেছিল, 
অথবা হয়ত তখন মীমাঁংসাদর্শনের উৎপত্তিই হয় নাই । “বেদান্ত” শব্দটি উপনিষদ- 
আরণ্যক এই ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে । কিন্তু অধুন! যে বেদান্তদর্শন আমর! 
দেখিতে পাই সম্ভবতঃ সে বেদান্ত অজ্ঞাত ছিল। প্রাচীন উপনিষদের ন্াঁয় মহাঁকাব্যে 
সুম্পষ্ট মায়াবাদ্দের বিশেষ কোন চিহ্ন দেখ! যায় না। এমন কি, মায়াকে যদ্দি অনস্ত- 
্রন্ধকে সীমিত করিবার তত্ব হিনাবে গ্রহণ কর! যায়, তাহা হইলেও মহাভারতের 
স্থগ্টিতত্বের পরিকল্পনায় উক্ত মায়ার কোন স্থান নাই।* তেমনি, ন্তায়বৈশেষিক 
দর্শনের বিশিষ্ট মতবাদেরও মহাভারতে কোন উল্লেখ নাই। অবশ্য মহাভারতের 
সহিত সংযুক্ত "হরিবংশ” নামক গ্রন্থে ভিন্ন প্রসঙ্গে কণাঁদের ও গৌতমের নাঁম 
সর্বপ্রথম দেখিতে পাঁওয়। যায়। কিন্তু স্তায়েব আঁচাষ হিসাবে গৌতমের নাম 
কোথাও দেখা যায় না। ন্যায় শব্দটি সাধারণতঃ যুক্তিবিষ্ঠা অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, 
কিন্ত কোন বিশিষ্ট দর্শনের যুক্তি-পদ্ধতি হিসাবে নহে । এমন কি যেখানে যুক্তির পঞ্চ 
অবয়বেরঃ (১২ ৩২০. ৮০-৮৫ ) কথা আছে, সেখাঁনেও উহীদের সহিত গৌতম-সম্মত 
অন্থমানের অবয়ব সমূহের কোন সাদৃশ্য নাই। মহাভারতে শুধু প্রত্যক্ষ, অন্নমান ও 
আঁগম বা আম্নায়ৎ এই তিনটি প্রমাণ স্বীকৃত হইয়াছে। কিন্তু মহাভাঁরতকার 
ঈশ্বরে বিশ্বামী হওয়ায় তাহার মতে শেষ পর্স্ত ঈশ্বরের কুপাতেই সর্ববন্তর জান হয়। 
বেদ, সাংখ্য, যোগ, পাঁশুপত ও পঞ্চরাত্র« (১২ ৩৪৯. ৬৪ ) এই পাঁচটি প্রচলিত 
দর্শন সম্প্রদায়ের উল্লেখ সাক্ষাংভাবে মহাভারতে পাঁওয়া যায়। এইগুলির মধ্যে 
বেদ সম্বন্ধে মহাঁকাব্যের দৃষ্টিভঙ্গীর কথা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি, কিন্ত ইহা 
উল্লেখযোগ্য যে, মহাঁভাঁরতে অপাঁন-তর-তম অথবা প্রাচীনগর্তকে বৈদিক সম্প্রদীয়ের 
মূল আচার্য বলা হইয়াছে । সাংখ্য, যৌগ, পাঁশুপত ও পঞ্চবাত্র যথাক্রমে কপিল, 
হিরণ্যগর্, শিব ও নারায়ণ কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছিল বলিয়। কথিত হইয়াছে। 
অন্যান্ত আচার্ধদের মধ্যে নিগুণ ব্রন্ষতত্বের উপদেষ্টা (১২. ১৩৭) আত্রেয় জনকের 


৭৪৯ 


প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস 


শিক্ষার্দাত্রী স্থলভা (১২ ১৯০-৩) সনৎস্থজাতীয়ে বণিত ধৃতবাষ্রের শিক্ষক 
সনৎকুমার, মহাভারতের নানাস্থলে বিক্ষিপ্ত বিভিন্ন গীতাগুলির বাস্ছদেব কৃষণাদি 
প্রবক্তাগণ, পা খ্যযোগের আচার্য কপিল ও তাহার শিষ্য আস্থুরি ও পঞ্চশিখ 
এবং পঞ্চবিংশ তত্বের আঁচার্যরূপে বধিত অসিত-দেবল, জৈগীষব্য, পরাঁশর, বার্ষগণ্য, 
তৃপু, শুক, গৌতম, আষ্টিষেণ, গর্গ, নারদ, পুলস্তয, শুক্র, কাশ্ঠপ ও সনৎকুমার-_ 
ইহাঁদের নাম দেওয়া আছে ( ১২. ৩১৮. ৫৯ইঃ)। 

উক্ত আচার্গণের মধ্যে সাংখ্য ও যোগের উপদেষ্টা হিসাবে কপিল ও তাহার 
সম্প্রদায়ের নাম সর্বপ্রধান বলিয়৷ মনে হয়। এই ব্যাপক দর্শনটি একটি বিশেষ 
স্থান অধিকার করিয়া আছে; ইহা একমাত্র মহাভারতে বণিত প্রচলিত ঈশ্বর 
তত্বের সহিত তুলনীয়। সাংখাকার কপিল সর্বাপেক্ষা প্রাচীন খষি এবং অগ্নি, 
শিব ও বিষ প্রভৃতি দেবতাঁদিগের সহিত এক বলিয়া অভিহিত হইয়া থাঁকেন; 
তাহার গ্রন্থ সর্বাপেক্ষা প্রাচীন বলিয়া পুনঃ পুনঃ বধিত হইয়াছে । খষি পতঞ্জলি 
মহাভারতে কথিত যোগদর্শনের প্রবর্তক নহেন। উহার প্রবর্তক হিরণ্যগর্ভ। 
অবশ্য শিব যৌগেশ্বর ও শুক্র দৈত্যদিগের যোগপগুরু বলিয়া বণিত হুইয়াছেন। 
যোগকে লাংখ্য হইতে পৃথক বলিয়া ধর! হইয়াছে, কিন্তু উহাদের পার্থক্য 
কোথাও স্পষ্টভাবে প্রদ্শিত হয় নাই। সম্ভবতঃ মূলে তাহারা একই মতবাদের 
অঙ্গ ছিল এবং সেই কারণেই কখনও কখনও উহার এক বলিয়। বণিত হইয়াছে ; 
অবশ্ঠ সাংখ্যকে প্রাধান্য দেওয়! হইয়াছে । উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রধান পার্থক্য 
এই ঘে, ম্বোগদর্শনে সাধনার উপর এবং সাংখ্যদর্শনে জ্ঞানের উপর জোর দেওয়। 
হুইয়াছে। যোগদর্শন সম্ভবতঃ অধিকতর প্রাচীনপন্থী ছিল, কিন্তু সাংখ্য বিশেষ 
ভাবে জ্ঞাননিষ্ঠ-দর্শন হওয়ায় পরম্পরাগত মতবাদকে অন্ধভাবে স্বীকার করে 
নাই। উভয় স্প্রদায়ই দ্বৈতবাদী এবং উভয়েরই চরম লক্ষ্য কৈবল্যপ্রাপ্তি। কিস্তৃ 
সাংখ্য নিরীশ্বরবাদী এবং যোগদর্শনের ন্যায় ঈশ্বরে বিশ্বাস করে না। মহাভারতে 
বণিত ধর্মের সারকথাও ঈশ্বরবাদ। তাই সাংখ্য ও যোগের মধ্যে সমন্থয়ের বাধা দূর 
করিবার জন্য চব্বিশতত্বের সহিত ঈশ্বরতত্বও সংযুক্ত কর! হইল । পরাঁবিছ্বার কিয়দংশে 
ও বিশ্বতত্ব এবং মনোবিজ্ঞানের ব্যাপারে মহাভারতে সাংখ্যমত গৃহীত হইয়াছে ।" 
মহাকাব্যে বধিত সাংখ্যে প্রাচীন সাংখ্যের সকল প্রধান বৈশিষ্ট্যই বিদ্যমান। 
গার্বের মতে এই সাংখ্যদর্শন মহাভারতের ভাষায় পুরাপুরি প্রাচীন সাংখ্যদর্শনই। 
কিন্তু মহাভারতে বণিত সাংখ্য ও যোগকে প্রচলিত পূর্ণাঙ্গ লাংখ্য ও যোগের প্রারস্ত 
বলাই অধিক সঙ্গত হইবে । 





মহাভারত ও ভগবদ্গীতা 


৬৩ নাস্তিক (শাজ্ঘিকোন্রী ) সম্গ্রদাম সকল 


প্রাচীন আস্তিকতার স্তায় প্রাচীন নাস্তিকতাঁও স্ব স্ব পথে অগ্রসর হইতেছিল। 
মহাঁভাঁরতে নাস্তিকতাঁবাদের অসংখ্য উল্লেখ পাঁওয়। যাঁয়। মহাভারতে সাধারণতঃ 
নাস্তিক শব্টির অর্থ_ষে ব্যক্তি পাঁরমাধিকতত্ব সম্বন্ধে অথবা পবিত্র প্রাচীন 
পরম্পরাঁর প্রামাণ্য সম্বন্ধে পূর্বপুরুষদিগের নিকট হইতে প্রাপ্ত মত প্রত্যাখ্যান 
করে (১২. ১৩৩. ১৪ _্গীতা। ৪. ৪০ 7 ১২, ১২৫7) ১২, ২৬৯ ৬৭3 ১২. ১৮০, ৪৪৯)। 
ইহা ভিন্নও লোকাঁয়তিক (স্বভাঁব-বাদী )৮, হেতুমৎ (যুক্তিবাদী )৯ ও পাষগ 
(বেদ বিরোধী )১০ প্রভৃতি সম্প্রদায়েরও উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যাঁয়। কিন্তু ইহাদের 
সম্বন্ধে উল্লেখ এত কম যে তাহা হইতে উহাদের মত ঠিক ঠিক কি তাহ! 
নির্ধারণ কর। কঠিন। মহাঁকাব্যে প্রায়ই নাস্তিক মতবাদগুলিকে আকঙ্র 
আখ্য। দিয়া নিন্দা কর! হইয়ীছে। উক্ত গ্রন্থের নানা স্থল পুনঃ পুনঃ পরি- 
বতিত হওয়ায় ইহা সম্ভবপর যে, এই সকল মতের বিরোধী লোকের হাতে 
পড়িয়া এইগুলি বিকৃতরূপ ধারণ করিয়াছিল এবং পরিত্যক্তও হইয়াছিল। সে 
যাহাই হউক, উক্ত মতবাদ সকল যে একটি গুরুত্বপূর্ণ চিন্তাধারার প্রতিনিধি 
স্বরূপ ইহাতে সন্দেহ নাই। এই ধরণের ছয়টি মতের উল্লেখ শ্বেতাশ্বতর উপ- 
নিষদে পূর্বেই দেখিতে পাঁওয়। যাঁয়। বিতিন্ন নাত্তিক মতবাদ সকলের মধ্যে 
দুইটি মতবাদ বিশেষ উল্লেখযোগ্য এবং অন্যান্য দর্শন হইতে ইহাদের পার্থক্য 
সম্পষ্ট। পরবর্তী যুগের ভারতীয় চিন্তার ইতিহাঁসেও উহাঁরা স্থপরিচিত। এই 
দুইটি হইতেছে__যদৃচ্ছাবাদ ( অনিমিত্তবাদও বল হয়) এবং স্বভাঁববাদ। দাঁনব- 
কুলের প্রহ্লাদকে দ্বিতীয় মতটির প্রবর্তক বল! হইয়াছে (১২. ২২২)। বেদের 
অতিপ্রাকৃতবাদ ও উপনিষদের বিশ্বাতীতসত্তাবাঁদের তুলনায় উত্ত* মত ছুইটি 
হইতেছে প্রত্যক্ষবাদী। এ দুইটি মতে কোন অতিপ্রাকৃত প্রমাণ গৃহীত হয় নাই 
এবং এই জগতের পশ্চাতে যে কোন অলৌকিক শক্তি আছে ( অদৃষ্টবাদ ) তাহা 
স্বীকার করা হয় নাই। প্রথম মতে কার্কাঁরণবাঁদ ও জগতের সর্বপ্রকার নিয়ম- 
শৃঙ্খল! প্রত্যাখ্যান কর! হইয়াছে । দ্বিতীয় মতে জগতে যেটুকু শৃঙ্খলা দেখিতে পাওয়া 
যায় তাহা আকস্মিক বলিয়া মনে করা হইয়াছে । এবং এই শৃঙ্খল! বস্তরই স্বভাব- 
ধর্ম, কোন বাহশক্তি দ্বারা বস্ততে উহা! আরোপিত হয় নাই। উক্ত অর্থে এই মত 
বাদগুলিকে লোকায়ত অর্থাৎ সংসারসর্বন্ব নাস্তিকবাঁদ বল! যাইতে পারে এবং ইহার৷ 
আস্তিক অধ্যাত্মবাদের বিরোধী । সম্ভবতঃ এই সব মত মৃত্যুকাল পর্যস্ত স্থায়ী আত্মার 


৮১ 


১১ 


প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস 


অন্তিত্তে বিশ্বাস করিত। কিন্তু তাহারা আত্মার অবিনশ্বরতাকে অবশ্যই অস্বীকার 
করিত এবং উহার আনুষঙ্গিক কর্ম ও জন্মাস্তরবাদকেও প্রত্যাখ্যান করিত। 


$1 ব্রিভিক্ন মতবাদের সংমিশ্রেণ 


স্থতরাং তাত্বিক শিক্ষার দিক দিয়া এই মহাঁকাঁব্যে বিভিন্ন মতবাদ সকলের এক 
অমঙ্গতিপূর্ণ সংমিশ্রণ দেখিতে পাওয়া ষায়। এইস্থলে সংক্ষিপ্তীকারে প্রধান দার্শনিক 
ভাবধারার উল্লেখ উপযোগী হইবে । মহাঁকাব্যে বণিত তত্ববিগ্ভায় বিভিন্ন ভাব- 
ধারার পারস্পরিক প্রভাব দেখিতে পাওয়! যাঁয়। একদিকে আমরা বেদ ও 
ব্রাহ্মণে স্বীকৃত বহু ঈশ্বরবাঁদী যাঁগ-যজ্ঞাদি ও ওপনিষদিক অদ্বৈতবাদ লক্ষ্য করি। 
কিন্তু এই সকলই প্রাথমিক সাংখ্যের শ্বভাঁববাদী ছৈতমত ও প্রাথমিক যোগ- 
দর্শনের সাধনার অন্গন্বরূপ ঈশ্বরবাঁদের দ্বারা প্রভাবিত; যদিও ইহা! স্বীকার করিতে 
হইবে ষে ইহাঁর অধিকাংশ সীংখ্যও নহে, যোগও নহে । অপরদিকে আঁমরা পাশুপত, 
বৈষ্ণব, নারায়ণ ও প্রধান প্রধান ভাগবত-সম্প্রদায় সকলের একেশ্বরবাঁদী ভক্তিবাঁদ 
'দেখিতে পাই। এইগুলি বিভিন্ন উস হুইতে তাহাদের ভাবধারাসকল সংগ্রহ 
করিয়াছিল। বিশ্বতত্ব ব্যাপারেও কমবেশী বিভিন্ন বিরোধী মতবাদের সংমিশ্রণ 
দেখ। যাঁয়। মহাভারতে যদিও ব্রহ্মাণ্ড ও শ্রষ্টা প্রজাপতি সম্বন্ধে বৈদিক ধারণ! 
প্রচলিত ছিল, তথাপি উপনিষদের উপদেশের মধ্যে যে অংশে জগংস্ষ্টি ব্যাপারকে 
কেবলমাত্র মিথ্যা বা মাঁয়িক হিসাঁবে ন। দেখিয়। চরম সৎ-এর পরিণাম হিসাবে দেখ। 
হইয়াছে তাহা মহাভারত সমর্থন করে বলিয়া মনে হয়। পরব্রদ্দে বিচিত্র দৃশ্যমান 
জগতের যথার্থ সত্ব আছে। ধর্মের ভাষায় উক্ত পরব্রদ্ধকে ঈশ্বর বলিয়া অভিহিত 
করা হয়। অন্যদিকে সাধারণভাবে স্থট্টিতত্ব বিষয়ে সাঁংখ্যের মত সাধারণতঃ গৃহীত 
হইয়াছে দেখ। যায়। অবশ্ঠ এই অংশেও মহাভারতের মতের ভিতর কোন 
সঙ্গতি নাই। সক্রিয় প্রকৃতি, নিক্ষিয় পুরুষ, গুণ ও ভৃততত্ব প্রভৃতি সাঁংখ্যের 
চতুবিংশতি তত্ব ইহাতে স্বীকৃত হইয়াছে। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে, পঞ্চ- 
বিংশতিতম এমন কি যড়বিংশতিতমতত্বকেও স্বীকার করা হইয়াছে। পুরুষ প্ররুতি 
সংযোগে ষে স্য্টি হইয়াছে তাহার সম্বন্ধে বিভিন্ন মত ব্যতীত মহাভারতে পর্যায় 
বা ব্যহতত্বের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। ব্যৃহতত্ব পৌরাণিক উপাখ্যান ও 


দার্শনিক চিস্তার এক অদ্ভুত সংমিশ্রণ। আমরা মহাভারতের এই বৈশিষ্টাপূর্ণ 
মত সম্বন্ধে পরে আলোচন!। করিব । 


৮২ 


মহাভারত ও ভগবদ্গীতা 


মহাভারতের মনন্তাত্বিক ভাঁবগুলিও প্রারস্ভতিক সাংখ্যচিস্তা দ্বার। প্রভাবিত । 
মহাভারতে প্রত্যক্ষ প্রমাণ স্বীকৃত হুইয়াছে। চক্ষু, ত্বক, শ্রোত্র, জিহবা, ভ্ৰাণ__ 
এই পঞ্চেন্দ্রিয়কে যথাক্রমে তেজ, ক্ষিতি, ব্যোম, অপ. ও বাযুর সহিত সংযুক্ত কর৷ 
হইয়াছে। ইন্জিয়ের সহিত বিষ্য়সপ্নিকর্ষজনিত প্রত্যক্ষের প্রেরককর্তা হইতেছে মন, 
এবং সংকল্প হইতেছে বুদ্ধির কার্য। সংবেদন, প্রত্যক্ষ, চিন্তা, ভাঁবাবেগ ও ইচ্ছ। 
এইগুলি প্রকৃতিচালিত জড়ক্রিয়া। ওপনিষদিক আত্মা বদ্ধ অবস্থায় জীবাত্মা 
এবং মুক্ত অবস্থায় পরমাত্মা বলিয়াও অভিহিত হয়। যে প্রকৃতি সংবেদন, 
চিন্তা এবং ক্রিয়ার মূল তাহার বন্ধনদশা গ্রস্ত, নিক্ছিয় দ্রষ্টা পুরুষের লহিতও এই 
জীবাত্মার সাদৃশ্ত আছে। মহাভারতের ঈশ্বরবাদে বহু জীবাত্মা অথবা পুরুষ 
ব্যতীত পরমাত্ম! ও উত্তম পুরুষের অস্তিত্ব স্বীকাঁর কর! হইয়াছে । বাত, পিত্ত 
এবং কফ এই তিন ধাতুর দ্বারা শরীর সংগঠিত; কিন্তু চেতন জীবাস্মা প্রধানত: 
সত্ব, রজ, তম_-এই তিন গুণদ্ারা রচিত। তমের ধর্ম জড়ত্ব এবং অজ্ঞান তাহার 
কার্য; রজের ধর্ম ক্রিয়া ও উহার কার্য কাম; সত্বের ধর্ম ভারসাম্য এবং স্থ্্ 
ইহার কার্য। “গুণ--শব্দটির মূল অর্থ হইতে বুঝা যাঁয় যে, গুণগুলি একদিকে যেমন 
ধর্ম অন্যদিকে তেমন উহার! বন্ধনশৃঙ্খল। সাম্য, ক্রিয়া ও জড়ত্বের ঘাত-প্রতিঘাঁতের 
দ্বার। মনুষ্যক্রিয়ার এবং প্রাকৃতিক ঘটনার বৈচিত্র্য নির্ধারিত হয়। 

মহাভারতের নীতিতত্ব এইরূপ ঃ ব্যক্তির স্বভাব ত্রিগ্রণদ্বার নিয়ন্ত্রিত হয়__এই 
সাংখ্যমতের নৈতিক ব্যাখ্য। দিতে গিয়া মহাভারতে বল! হইয়াছে ষে, সত্ব হইতেছে 
মানুষের সদ্‌্গুণ, রজ কাম ক্রোধাদি রিপু এবং তম অজ্ঞান মোহ প্রভৃতি দৌষ।১১ 
অবশ্ঠ মহাভারতীয় নীতিতত্বে প্রাচীনতর যুগের চিন্তাধারার প্রভাবও দেখ! যাঁয়। 
কিন্তু প্রাচীন চিস্তাধারার তাৎপর্য সকল এই ক্ষেত্রে লক্ষ্য করিতে হইবে । বেদ-বিহিত 
ক্রিয়াকর্মাদি কর্তব্য বলিয়া কিয়দংশে স্বীকৃত হইয়াছে; তেমনি বর্ণধর্মও বিশেষ 
উদ্দেশ্টসীধনের উপায়রূপে উপদিষ্ট হইয়াছে । অন্যদিকে উপনিষদের এই মূল নীতি- 
তত্বও গৃহীত হইয়াছে যে, নির্ভ.লভাবে যজ্ঞাদি সম্পাদনে পরম পুকুষার্থ লাভ হয় 
না, কিন্ত অহংকার কিংব। আত্মীকে সীম বলিয়া বিশ্বীম কর। কিংবা পরমাত্মার 
একত্বের পরিবর্তে নানাত্বের ভ্রান্ত দৃষ্টি পৌষণ করা-_ইহাই প্রকৃত অনর্থ। কিন্ত 
পরম্পরাহুযায়ী চতুর্বর্গ ব! চারিটি পুরুষার্থের মধ্যে শুধু মোক্ষই নহে কিন্তু ধর্ম, অর্থ 
এবং কামকে ও অন্ততুক্ত কর! হয়। অর্থ ও কাম বলিতে বৈষয়িক লাভ ও সখ 
বুঝায়, কিন্তু ইহাদের উৎপত্তি ধর্ম হইতে। ধর্ম মনুষ্প্রচেষ্টার চরম লক্ষ্য) 
হ্যায়পরায়ণত। ইহার স্বরূপ এবং ইহা মুক্তির উপায়। অর্থ ও কামকে বৈধ বলিয়া 
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মানিতে হইবে কারণ সাংসারিক কাঁজকর্মকে অবজ্ঞা করা -উচিত নহে, তথাপি 
ধর্মই জীবনের লক্ষ্য। ধর্মাচরণে যে স্থখ লাভ হয় তাহা কেবলমাত্র ইন্দরিয়স্থখ নহে, 
ইহ! কেবলমাত্র কামনা-বাঁসনার চরিতার্থত! নহে, ইহ এই প্রকার প্রষত্ব যাহার মধ্যে 
প্রচেষ্টা ও ছুঃখও রহিয়াছে । ধর্মসাঁধনের জন্য অগ্রে দেহ ও মনের শুদ্ধি আবশ্যক । 
এই প্রসঙ্গে অনেক নৈতিক কর্তব্যের উপদেশ দেওয়৷ হইয়াছে, এবং যে সকল 
দৌষ বহুকাল যাবৎ নৈতিক বিচ্যুতি বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে তাহাদেরও নিন্দ।৷ করা 
হইয়াছে । সাধারণতঃ যেরূপ আচরণ সঙ্গত নয়, তাহাঁও বিশেষ প্রয়োজনে অথবা 
আপৎকালে অনুমোদন করা হইয়াছে । এইরূপ আপত্ধর্ম অথবা স্বিধাবাদের 
বিধান হইতে বুঝ। যাঁয় যে, ধর্ম ও অধর্ম অবস্থাবিশেষের উপর নির্ভর করে এবং 
এইজন্য উহারা আপেক্ষিক। কিন্ত ধর্মের সাধারণ পরম্পরা অনুসারে কতকগুলি 
মৌলিক পাঁপ ও পুণ্যের ধারণ! মহাভারতে স্বীকৃত হইয়াছে; আঁঙ্ছরিক সংগ্রাম 
ক্ষেত্রে সৈনিকদের আচরণ যাহাই হউক না কেন ইহাতে কোন সন্দেহ নাঁই যে, 
মহাভারতে মোটা মুটিভাবে তত্ব ও ব্যবহার উভয় ক্ষেত্রেই নীতিমত্তাঁর উচ্চ ভাঁবগত 
ও আঁচারগত উচ্ন্তরের নীতিবোধের আদর্শ স্থাপিত হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে ইহাও 
' অবশ্থ সম্পূর্ণরূপে স্বীকৃত হইয়াছে যে, কেবলমাত্র ব্যক্তির জীবনেই নহে কিন্তু 
সামাজিক জীবনেও নৈতিক শুদ্ধি আবশ্তক। ধর্ম সামাজিক জীবনের সহিত জড়িত। 
অধিকাঁর সংরক্ষণ অপেক্ষা কর্তব্যপাঁলনই ধর্মের মূলতত্ব। কর্তব্যের ক্ষেত্র শুধু মন্ত্য 
সমাজের মধ্যে সীমাবদ্ধ নহে, কিন্তু ইহা সমগ্র প্রাণীজগতেই বিস্তৃত। প্রাণীমান্রকেই 
বিশ্বপ্রেমের দৃষ্টিতে দেখিতে হইবে। 

এইক্প সামাঁজিক ও মানবিক দৃষ্টিতে স্বভাবতঃই সন্গ্যাসের আদর্শকে অহুমোদন 
করা হইত না এবং ধর্মকে নিবুত্তিমূলক মনে না করিয়া বরং প্রবৃত্তিমূলক বলিয়া 
মনে করা হইত) কিস্তু এই ক্ষেত্রেও মতৈক্য দেখ! যাঁয় না। বিশেষতঃ নাস্তিক 
সম্প্রদায়গুলির মধ্যে তপন্তা ও সন্গযাসের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হইত। 
কিস্তু ন্যাষ্য কর্তব্যকর্ম সম্পাদনের পূর্বে সংসারত্যাগও নিন্দিত হইত। এই উভয় 
মতবাদই জনৈক পিতা ও পুত্রের কথোঁপকথনের আখ্যানের মধ্যে উল্লিখিত হইয়াছে 
(১২. ২৭৭)। উক্ত কাহিনীতে পিতার বক্তব্য এই যে, যাহার প্রথমে সমাজের 
প্রতি অনুরাগ নাই তাহার পক্ষে অনাসক্তি সম্ভবপর নহে। কিন্তু পুত্রের বক্তব্য 
এই ষে, অনাঁসক্তি সম্পাদন করিতে হইলে সংসারে নিরাশ হইয়া তাহা একেবারেই 
অচিরাৎ সম্পাদন করিতে হইবে ; কারণ বিলম্ষিত সাঁধন। ধর্মপথে অস্তরায়-_ধর্মপথে 
বাধান্বপ। সে যাহাই হউক সাধারণ মানুষের জীবনে সন্ন্যাম নকলের জন্য উপদিষ্ট 
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হয় নাই এবং বেয়ক্তিক ও সামাজিক কর্তব্যের উপর সর্বাধিক গুরুত্ 
আরোপিত হইত বলিয়। মনে হয়। নিষ্াম কর্মের উপদেশদাঁর। ত্যাগধর্মের 
শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে বটে, কিন্তু কর্মমার্গকে অন্থান্ত মার্গ অপেক্ষ। শ্রেষ্ঠ বলা 
হইয়াছে । 

মহাভারতে অমোঘ কর্মবাদের সহিত জড়িত সর্বপ্রকার বিশ্বাস স্বীকৃত হইয়াছে। 
মান্ষের কর্ম যেমন একদিকে দৈবনিয়ন্ত্রিত বলিয়া মনে কর। হইয়াছে, তেমনি 
দৈবকেও ঈশ্বর-নিয়ন্ত্রিত বলিয়া মনে কর! হইয়াছে । কিন্তু ইহাঁও বল! হইয়াছে যে, 
ক্লীবরাই দৈবে বিশ্বাদী এবং কর্মফল পুরুষকাঁরের দ্বারা পরিবতিত হইতে পারে। 
অবশ্ঠ কর্ম বলিতে অন্ধ যান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ বুঝাঁয় না, ইহা! বিশ্বের ঈশ্বর-নিয়ন্ত্রিত ন্যায়- 
পরাঁয়ণতার নিয়ম। স্ৃতরাঁং মহাভারতে ভগবানের প্রতি ভক্তি এবং তাহার কপ! 
অপরিহার্য কর্মফল রোধ করিতে সম্পূর্ণ সক্ষম বলিয়৷ মনে কর হইয়াছে । সেইজন্য 
মহাভারতের নীতিতত্ব ধর্মতত্ব হইতে বিচ্ছিন্ন নহে। নীতি ধর্মসঙ্গত হইতে এবং 
ধর্ম নীতিসঙ্গত হইতে বাধ্য। নীতি ও ভক্তি অবিচ্ছেগ্ভ। ঈশ্বরাহুমোদিত 
বলিয়াই স্ায়কে ন্যায় বল হয়। কোন্‌ শক্তি আমাদিগকে নৈতিক নিয়ম মীনিতে 
বাধ্য করে-__এই প্রশ্নের উত্তর নীতিমত্তার মূল কাঁরণের (ঈশ্বর ) সাহায্যে দেওয়া 
হইয়াছে। 

মহাভারত কেবলমাত্র বুদ্ধিবাঁদ কিংবা নীতিবাঁদে বিশ্বাস করে না। ইহার 
মূল শিক্ষ। বাক্তিক ঈশ্বরের প্রতি প্রেমপূর্ণ ভক্তির উপর প্রতিষ্টিত। ফলে উক্ত 
ক্ষেত্রে নীতি ধর্মসম্মত ও ধর্ম নীতিগত। নীতি ও ভক্তি অবিচ্ছেচ্চ ; দৈব বলিয়া 
নায় ন্ায়__এই তত্বের দিক দিয়! স্বীকৃতির প্রশ্ন সমাধান কর! হয়। 

তদ্রূপ মৃত্যুব পরে মানুষের কি অবস্থা হয় এই প্রশ্নেরও সঙ্গতিপূর্ণ উত্তর 
মহাভারতে পাওয়া যায় না। অবিশ্বাসী নাস্তিকের! স্বভাবতঃ মৃত্যুর পরে কোঁন 
ভবিষ্ুৎ জীবনের প্রত্যাঁশ! করে নী, কিন্তু এই মতবাদের বিশেষ প্রাধান্য ছিল ন|। 
ইহা বল। যাঁয় না যে, লোকের মৃত্যু সম্বন্ধে কোন ভীতি ছিল না। কারণ, সর্বসাধারণ 
লোকের মধ্যে কেহ কেহ যেমন নরক, শাস্তি, স্বর্গ, পুরস্কারে বিশ্বাস করিত, তেমনই 
কেহ কেহ মৃত্যুতে জীবের সম্পূর্ণ ধ্বংস হয় বলিয়াও বিশ্বাস করিত। বহুজন-স্বীকৃত 
কর্মবাদের সহিত একটি স্থনির্দিষ্ট পারলৌকিক ধাঁরণাঁও জড়িত ছিল। মৃত্যু ও 
প্রজাপতির ( ১২. ২৫৬-৮ ) স্থুবিদ্দিত উপাখ্যানে মৃত্যু-দেবতাকে ন্যায়ের দেবতারূপে 
কল্পনা কর! হইয়াছে, কারণ শাস্তি কোন বাহ্‌শক্তি হইতে আসে না, কর্মের 
প্রতিক্করিয়া স্বয়ং কর্মকর্তাকে আঘাত করে। লংগে সংগে আমরা ইহাঁও লক্ষ্য করি 
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যে, ভগবানের কৃপায় জীবের উদ্ধার হইতে পারে এইকরপ ধর্মবিশ্বাসের ছার! 
কর্মবাদের কঠোরতা হান করার চেষ্টা কর। হইয়াছে । মোক্ষের অর্থাৎ কর্ম ও 
সংসারের বন্ধন (পুনর্জন্ম) হইতে মুক্তির সাধনাই অবিসংবা্দিতভাঁবে চরম আদর্শ বলিয়। 
গৃহীত হইয়াছে । কিন্তু মুক্তির স্বরূপ ও উপায় সম্পর্কে যথেষ্ট অনিশ্চয়তা দেখিতে 
পাওয়া যায়। উপনিষদ্দে বণিত ব্রন্মের উপলব্ধি দ্বার৷ ইহলোৌকে অথবা পরলোঁকে 
সর্বকামনারহিত প্রশান্তি লাভে যেমন লোকের বিশ্বান ছিল, তেমন বেদে স্বর্গ ও ভবিষ্যৎ 
সমৃদ্ধি সম্বন্ধে ষে প্রতিশ্ররতি আছে, তাহাতেও লোকের বিশ্বাম ছিল। কিন্তু প্রকৃতি 
হইতে পুরুষের পার্থক্য উপলব্ধি করিয়৷ পুরুষ যে সংসার হইতে মুক্তিলাভ করিতে 
পারে এই দৈতবাদী সাংখ্যমতের উল্লেখ এবং কঠোর আত্মসংযম দারা কৈবল্যলাভ 
করা যাঁয় এই ঈশ্বরবাদী যোগমতের উল্লেখও আমরা মহাভারতে দেখিতে পাই । 
ইহা ভিন্ন স্পষ্টভাবে পরমেশ্বর এবং মুক্তির বিভিন্ন স্তরেও লোঁকের বিশ্বাস ছিল 
এবং এই সকল স্তরের সকলের উর্ধ্বে ছিল পাশুপত, পঞ্চরাত্র অথবা ভাগবত 
সম্প্রদায়ম্মত একটি এইরধময় স্বর্গ। কিন্তু পরলোক সম্বন্ধে যত ভিন্ন ভিন্ন মতই 
থাকুক না কেন সাধারণ চিন্তার মধ্যে এই বিশ্বাম ছিল যে, মুক্তি (মোক্ষ) 
এমন এক অবস্থা যাহা কেবলমাত্র পরলোকে নহে পরস্ত ইচ্ছা করিলে 
ইহলোকেও লাভ কর! যায় (জীবন্ুক্তি)। মুক্তির অর্থ নৃতন কিছু হওয়া নহে, 
পরন্ধ নিজের স্বরূপেই থাঁক।; এবং ইহাঁর জন্য বর্তমান জীবনই পর্যাপ্ত বলিয়া! মনে 
করা হইত। 


(1 ধর্ম-সম্পকামি চিন্তার ধারা 


দার্শনিক মতের বিভ্রীস্তিকর বিভিন্নতা সত্বেও মহাভারতের ধর্ম-সন্বন্ধীয় প্রধান 
চিন্তাধারাটি নিঃসন্দিগ্চভাবে স্থম্পষ্ট । ইহা! প্রধানতঃ ঈশ্বরনিষ্ঠ ও স্পষ্টত: দ্বৈতবাদী। 
এই ধর্মের এইকপ বিশ্বাস যে প্রতীক, প্রকাঁশ অথব৷ প্রাছুর্ভাব এবং অবতাঁরের মগ্য 
দিয়। এবং জীবস্ত ভক্তি ও ভগবত কৃপায় (প্রসাদ) সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ (প্রপতি) 
দ্বারা জীবচৈতন্যে ঈশ্বরের প্রগাঢ় উপলব্ধি সম্ভবপর । এইরূপ অতীন্দ্িয়া্টভূতি ও 
হৃদয়াবেগকে ভক্তি আখ্য। দেওয়! হয়, এবং ইহাকে কেবলমাত্র নৈতিক উৎকর্ষ অথব৷ 
বৌদ্ধিক প্রত্যয়ের উপরে স্থান দেওয়! হইয়াছে। মহাভারতে বণিত ধর্ম মূলতঃ 
একেশ্বরবাদী, কিন্তু উহাতে প্রাচীন ও নৃতন অসংখ্য দেব-দেবীর অস্তিত্বে বিশ্বাস ও 
সমর্থন করারও স্পষ্টভাবে চেষ্টা কর! হইয়াছে । প্রাচীন বৈদিক দ্েবতারাঁও রহিয়। 


৮৬ 


মহাভারত ও ভগবদগীতা 


গেলেন কিন্তু ইন্দ্র ও বরুণ প্রভৃতি কাহারও কাহারও মাহাত্য কমিয়া গেল। যম 
প্রভৃতি কাহারও কাহারও স্বরূপ বদলাইয়া গেল। প্রজাপতি প্রভৃতি কয়েকটি 
দেবতার কোন পরিবর্তন হইল না ; আবার বিষু ও রুদ্র প্রভৃতি কয়েকজন দেবতা 
নৃতন গৌরব ও উচ্চতর মর্াদ। লাভ করিলেন। 

ত্রিমৃত্তির (যদিও ত্রিমৃত্তি শব্দটির উল্লেখ মহাভারতে নাই ) ধারণার বিকাঁশ 
ধীরে ধীরে হইয়াছিল; কিন্তু মহাভারতে ব্রহ্গা, বিষুণ ও শিব__এই ত্রিদেবতা ফলতঃ 
সর্বপ্রধান স্থান অধিকার করিয়া আছেন। কখনও কখনও ইহাদের মধ্যে পধাঁয়ক্রমে 
প্রত্যেকেই প্রধান দেবতা! হইয়া! আছেন। আবাঁর কখনও কখনও ইহার! পরস্পরের 
সমান ক্ষমতাশালী দেবতা ; আঁবাঁর কখনও কখনও ইহাঁর। একই পরমেশ্বরের বিভিন্ন 
রূপ। এই স্থলে মকল দ্রেবতাঁদিগের বিবর্তনের ইতিহীম খুজিয়া বাহির করা 
কিংব। মহাভারতীয় ঈশ্বরবাঁদের ক্রমিক পরিবর্তনের আলোচনা কর। নিশ্রয়োজন। 
এই সকল দেব-দেবী সম্বন্ধে মহাভারতের সাধারণ ধারণ] কিরূপ ছিল সে সম্বন্ধে ছুই 
একটি কথ। বলিলেই যথেষ্ট হইবে। 

পিতামহ ব্রহ্মা বেদোক্ত দেব-দেবী গোঁগির মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ কিন্ত মহাঁকাব্যে 
বণিত দেবতাঁগণের মধ্যে সর্জজ্যোষ্ঠ। ব্রক্ষার ধারণার ভিত্তি সুর্য ও চন্দ্ীদির ন্যায় 
কোনও প্রকৃতির বস্ত নহে, কিন্তু উহ] শুদ্ধ চিন্তা বা বিচারপ্রস্থত । এই দেবতার 
পূর্ণ বিকাঁশ বৈদিক যুগের শেষ দিকেই হইয়াঁছিল। বাম্তবিক পক্ষে ব্রশ্মার খুব 
বেশী মর্যাদা ছিল না এবং কালক্রমে তাঁহার মূল্য হ্রাস প্রাপ্ত হইয়াছিল। ত্রহ্গ- 
সম্প্রদায় বলিয়া কোন সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব আছে কিনা ইহা বিশেষ সন্দেহজনক । 
বিষ ও শিবই যথাক্রমে প্রধান হইয়াছিলেন। কিন্তু উগ্রতপা, ভয়ঙ্কর শিব অপেক্ষা 
কারুণিক মঙ্গলময় বিষুর মহাকাব্যর ধর্মের প্রধান দেবতা । হপকিন্স যথার্থ ই 
উক্তি করিয়াছেন যে,১২ মহাঁকাঁব্যে এ্যন্ষক ব বৈচিত্র্যের উপর পরিণামে জোর 
দেওয়া! হয় নাই, জোর দেওয়। হইয়াছে একত্বের উপর এবং এই একত্বের মূর্ত প্রতীক 
বিষ্ু। কিন্তু অন্যান্য উত্স হইতে গৃহীত নারায়ণ ও ভগবত ( কৃষ্ণ বাঙ্দেব) চরম 
বিষুর ঘহিত একাত্ম হইয়া গিয়াছিলেন, ফলে মহাকাব্যে বণিত মূল কিন্ত ভ্রান্ত 
বিষুবাদ যথাক্রমে নারায়ণ ও ভাগবত সম্প্রদ।য়ে স্প্ই রূপ গ্রহণ করিয়াছিল। এই 
সম্প্রদায় সকল একাত্ম সম্বন্ধ বিশিষ্ট হইতে পাঁরে, কিন্তু তত্ব ও আচার ব্যবহারের 
উৎপত্তি ও বৃদ্ধির দিক দিয়া একটি সম্প্রদায়কে অপরটি হইতে ভিন্ন করিয়া 
দেখা যায়। 


৮৭ 


প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহান 


৬। আম্পদামিকতার উদ্ভব ও উনার প্রক্কাতি 


প্রত্যক্ষ তথ্যের অভাবে কি ভাবে বেদোত্বর যুগে সাম্প্রদায়িকতার উদ্ভব ও 
বিকাশ সম্ভব হইয়াছিল__ইহার মূল আবিষ্কার কর! অত্যন্ত কষ্টসাধ্য । 

যদ্দিও সাম্প্রদায়িক মতবাদগুলি অধিকসংখ্যক জনসাধারণের জীবনের উপর 
জীবন্ত প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, তথাপি ষে সকল লোকের মধ্যে এই সব সাম্প্রদায়িক 
মত প্রচলিত ছিল, তাহার৷ পুরোহিত-নিয়ন্ত্রিত সংরক্ষণশীল সম্প্রদায়ের সহানুভূতি 
হইতে বঞ্চিত হইয়াছিল বলিয়া তাহাঁদের নিজন্ব কোন তথ্যাদি পাওয়া যাঁয় না। 
কিন্তু যদি কেহ তৎকালীন সাধারণ চিস্তাঁধারা ও আচাঁর-ব্যবহার (তাহা যতই 
অস্পষ্ট হউক না কেন) বিচার করিয়৷ দেখে তাহা! হইলে মনে হইবে যে, 
বৈদিক যুগ ও মহাঁভার্তীয় যুগের মধ্যবর্তী উপনিষদ্‌ যুগে বেদের ত্রাঙ্মণাংশে 
বধিত আহ্ুষ্ঠানিক যাঁগ-যজ্ঞের পরিবর্তে ক্রমশঃ বৌদ্ধিক ক্রহ্মবিছ্া। প্রবর্তিত 
হইয়াছিল) আবার এই ব্রহ্ষবিদ্ভার মধ্যেই কেবলমীত্র ঈশ্বর সম্বন্ধীয় নহে, 
তক্তিমূলক ভাবধাঁরাঁও ধীরে ধীরে বিকাশলাভ করিয়াছিল। ইহা বিশেষ- 
ভাবে প্রধান১১ উপনিষদগুলির মধ্যে যেগুলি পরবর্তাকালে রচিত হইয়াছিল 
তাহাদের মধ্যে স্ুম্পষ্ট। উদ্দাহরণ স্বরূপ, শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে ভক্তি শব্দটি 
ঈশ্বরের প্রতি অন্রাঁগ অর্থে স্পষ্টভাবেই ব্যবস্থত হইয়াছে, এবং প্রায় ভক্তিবাদের 
ন্যায় একটি ঈশ্বরবার্দের বিকাশ দেখিতে পাওয়৷ যাঁয়। উক্ত ঈশ্বরবাদ একটি 
অপরিণত সাম্প্রদায়িকতাকে কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছিল; ইহ! নৈর্ব্যক্তিক 
ব্রদ্ষের ধারণাকে বর্জন করে নাই বটে, কিন্তু নূতন এক মহাদেব অথব৷ রুদ্র শিব রূপে 
করনা করার দিকে হহাঁর প্রবণতা ছিল। উক্ত কুত্র-শিবের ধারণা অংশতঃ আস্তিক্য- 
ধর্মসন্বন্ধীয় উপাখ্যান হইতে গৃহীত ও অংশতঃ সাধারণের বিশ্বাসে পুনর্বার সৃষ্ট 
হুইয়াছিল। ইহা! হইতে বুঝা যাঁয় যে, উপনিষদ্দের যে উচ্চ চিন্তাধারা কখনও 
অবজ্ঞাত হয় নাই, তাহাঁর সহিত প্রচলিত তৎকালীন বিশ্বাসের সমন্বয়ের চেষ্টা 
হইয়াছিল। সাধারণ আর্দের নিজন্ব বিশ্বাম ও আচার-ব্যবহাঁর অবশ্ই ছিল, 
কিন্ত এইগুলি গঙ্গা-উপত্যকাঁর অনার্য সাংস্কৃতিক ভাবধারাঁয় বিশেষভাবে প্রভাবিত 
হইয়াছিল (কুত্রশিবের ধাঁরণাতেই ইহার ইঙ্গিত পাওয়া যাঁয়)। মংস্পর্শ-জনিত 
অনার্ধ সংস্কৃতি কিভাবে ও কতখানি আর্ধদের উপর প্রভাব বিষ্তার করিতে সমর্থ 
হইয়াছিল তাহার প্রকৃতি সঠিক নির্ধারণ করিবার কোন উপায় নাই। কিন্তু ইহা 
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সাধারণভাবে স্বীরূত যে, বিভিন্ন জাতি ও সংস্কৃতির যে সংমিশ্রণ সম্ভবতঃ বৈদিক 
যুগেই আরম্ভ হইয়াছিল - তাহা। বেদৌত্তর যুগেও ধর্ম ও দর্শনের ক্রমবিকাঁশের সহায়ত! 
করিয়াছিল। কালক্রমে উভয়ের মধ্যে পারস্পরিক প্রতিক্রিয়া অবশ্যস্তাবী হইয়া 
উঠিয়াছিল, এবং উভয়ের অন্তবর্তা প্রাচীর ভাঙ্গিয়৷ পড়িয়াছিল১৭ ; সে প্রাচীর 
সম্ভবতঃ কখনও দৃঢ় ছিল না। বিশিষ্ট ক্রিয়াকাঁণ্ডের পদ্ধতি এবং উচ্চ দার্শনিক মতের 
কঠোরতাকে উহাদের অস্তিত্ব বজায় রাখিবাঁর জন্যই কিছু হাঁস করিতে হইয়াছিল, 
এবং এইব্ূপ করাঁতে বেদবিরোধী লোকপ্রচলিত ধর্মসম্মত দেব-দেবী ও আচার 
গ্রহণ করা সম্ভবপর হইয়াছিল। অপর দিকে সর্বসাধারণ লোকের খুটিনাটি 
ক্রিয়াকাঁণ্ড এবং সুক্ষ দার্শনিক বিচারে রুচি কিংবা! তাঁহ। করিবার সময়ও ছিল না। 
কিন্তু শিক্ষিত ও বুদ্ধিমান অভিজাত সম্প্রদায় কর্তৃক জনসাধারণের ব্যাপকতর হৃদয়া- 
বেগের মূল্য স্বীকৃত হইল এবং উহাদের নৃতন ব্যাখ্যা দিয় বৈদিক ধর্মের মধ্যেই 
উহাদিগকে সম্গিবিষ্ট করা হইল। 

এইভাবে নাস্তিক মতগুলি বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মে পরিণতি লাভ করিয়া একটি 
বিশিষ্ট আকার ধারণ করার পর যখন উহার! শ্রীতধর্মের মর্মস্থলে আঘাত করিতে- 
ছিল তখন বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ড ও ধর্মমতকে তাহার তুলা অপর একটি কঠিন কাঁজেরও 
সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল। এই কঠিন কাজ হইল নৃতন পরিবেশে লোকপ্রচলিত 
বিশ্বান এবং আচারগুলিকে প্রয়োজনানুরূপ পরিবর্তন করিয়া আত্মসাৎ কর|। 
রুদ্র-শিব, বিষণ-নারায়ণ অথব! কৃষ্ণ-বাস্ছদেবের উপাঁসনীকে কেন্দ্র করিয়া ষে সকল 
লোকপ্রচলিত মত গড়িয়৷ উঠিয়াছিল, সেইগুলির আবেগপ্রধান ভক্তিবাঁদের দিকে 
বিশেষ প্রবণতা৷ ছিল। ইহাতে প্রাচীন ক্রিয়াকাণ্ড এবং ব্রক্মমূলক ধর্মমত নিশ্চয়ই 
অনেকটা শিথিল হইয়। আদিতেছিল। বৈদিক ও অবৈদিক মতের সংঘর্ষের ফলে 
একদিকে শ্রোত গৃহ্স্ত্র ও ধর্মস্ত্রগুলিতে প্রাচীন পরম্পরাঁকে ব্যবহারের উপযোগী 
করিয়া বিধিবদ্ধ করা হইল এবং ধৈনন্দিন জীবন আচার ব্যবহারের নিয়মাদিকে 
কঠোরতর করা হইল; অপরদিকে ইহাতে নৃতন করিয়া প্রণালীবদ্ধভাঁবে দার্শনিক 
চিন্ত। আরম্ভ হইল-_এই দার্শনিক চিস্ত$ কখনও কখনও উপনিষদের প্রাচীন 
ধারার সহিত সঙ্গতি রক্ষ। করিয়! চলিয়াছে ( বেদাস্ত ), আবার কখনও কখনও ভিন 
দৃষ্টিকোণ হইতে আরম্ত করিয়া উক্ত ভাবধারা হইতে দুরে চলিয়া গিয়াছে 
(সাংখা )। কিন্তু এই সংঘর্ষের পরিণাম এইখানেই শেষ হয় নাই, কিন্ত 
প্রাচীন ধর্মের সম্পূর্ণ পুনর্গঠন ধীরে ধীরে আরম্ভ হইল। উদার বৈদিক-দর্শনের 
চৈতন্তবাদে বহু নৃতন দেব-দেবীকে নিয়স্তবের সত্যরূপে স্থান দেওয়া হইল। এবং 
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যে প্রাচীন সেশ্বরধর্ম অব্যাহতভাবে চলিতেছিল, উহাতে এই সকল সাম্প্রদায়িক দেব- 
দেবীর আবির্ভাবে বিক্ষোভ দেখা দিল এবং প্রাচীন দেবতাদিগকে প্রেম ও করুণার 
আধারক্মপে নৃতনভাবে কল্পন! কর হইল। হয়ত ধর্মের এই পরিবর্তনের জন্য সঙ্ঞানে 
চেষ্টা কর! হয় নাই, কিন্তু এই সমন্বয় ধীরে ধীরে ক্রমশঃ ঘটিয়াছিল। এই সমন্বয়ের ফল 
সাধারণভাবে মহাভারতে পূর্ণ বিকশিত সাম্প্রদায়িক ধর্মে (যাহা নৃতন ও পুবাতনের 
মিশ্রণ ) দেখিতে পাওয়৷ যায়; অধিকস্ত ও বিশেষভাবে ভগবদূগীতার সমন্বয়ী সেশ্বর 
ধর্মমতেও দেখিতে পায়! যায় । ভগবদ্‌গীতার এই ধর্মমতকে অন্যান্য মত হইতে পৃথক 
ও বিচ্ছিন্ন করিয়। ব্যাখ্যা কর! সঙ্গত হইবে না। যেহেতু উপনিষদ্গুলির মধ্যেই 
অল্পবিস্তর বিকশিতরূপে একটি ঈশ্বরবাদের ধাঁর৷ ছিল, অতএব উহা! লৌকিক ধর্মের 
ঈশ্বরবাদের সহিত, সম্পূর্ণভাবে না৷ হইলেও সহজেই মিশিতে পারিয়াছিল। যদিও 
বৈদিক ধর্ম প্রধানতঃ বিচারমূলক এবং লৌকিক ধর্ম মূলতঃ আবেগপ্রধান ছিল, 
তথাপি ঈশ্বরবাদের উভয় ধারাই মানব অস্তঃকরণের একই আশা ও আকাক্ষা হইতে 
উদ্ভূত হওয়ায়, এই ছুই মতবাদের অদ্ভূত মিলনের অসঙ্গতি সম্পূর্ণভাবে দূরীভূত ন! 
হইলেও উহার মধ্যে কিছু সামগ্রন্ত আন সম্ভবপর হুইয়াছিল। 


৭। ভগবদ্গীত। 


ভগবদগীতা (সাধারণতঃ যাহাকে গীতা বল! হয় ) মহাভারতের একটি অংশ। 
চিন্তাশীল পণ্ডিতগণ ইহার মূল্য সম্বন্ধে বিভিন্ন মত পোষণ করিলেও ইহা যে সত্যই 
প্রাচীন ভারতের শ্রেষ্ঠ ধর্মগ্রস্থগুলির মধ্যে অন্যতম এবং ইহা ধর্মজীবনে একটি 
বিশিষ্টস্থান অধিকার করিয়া আছে তাহা কেহই অস্বীকার করেন নাই। অতীতের 
বহু বিভিন্ন মতবাদের প্রতিধ্বনি ষে ইহাতে স্থান পাইয়াছে তাহাতে কোন সন্দেহ 
নাই, কিন্ত ইহার বলিষ্ঠ ও সুস্পষ্ট ধর্মভাবই এই বিভিন্ন মতবাঁদের সমন্বয়ের প্রেরণা 
দিয়াছে । দর্শনকে ব্যবহারিক ধর্মে পরিণত করিবার জন্ত এবং এক প্রাণবন্ত ঈশ্বপের 
সহিত জীব ও জগতের ব্যক্তিগত সম্পক স্থাপনের জঙ্য গীতাঁয় যেরূপ একাস্তিক 
চেষ্টা কৰা হইয়াছে, তাহা! আর অন্য কোথাও করা হয় নাই। যেসকল প্রাচীন 
দার্শনিক চিন্তাধারা কোন বিশিষ্ট রূপ ধারণ করে নাই, এই গ্রন্থে তাহাদের সন্নিবেশ 
হওয়ার ফলে ইহার প্রকৃত দার্শনিক মতবাদ কি সে সম্বন্ধে অনিশ্চয়তার ক্ঙি 
হইয়াছে, সেইজন্ত একদিকে যেমন এই মতবাদের বহু স্ন্থ্র ব্যাখ্য। দিবার স্থৃবিধ। 
হইয়াছে, সেইরূপ অপরদিকে ইহা৷ সঙ্গতিপূর্ণ কিনা! সে সব্বদ্ষেও সন্দেহের অবকাশ 
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রচ্চিয়াছে। কিন্ত বিভিন্ন মতবাদের এই অপূর্ব মঞ্লিবেশের ফলেই যে এই গ্রন্থ বিভিন্ন 
শ্রেণীর মনের উপর জীবন্ত প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল তাহ বুঝা যাঁয়। একদিকে 
যেমন বিভিন্ন সম্প্রদায়ের দার্শনিকের! নিজ নিজ ধারণ। অনুযায়ী ইহার ব্যাখ্য। করিয়! 
থাকেন এবং চিস্তাশীল পণ্ডিতের ইহার আভ্যন্তরীণ সঙ্গতি সম্বন্ধে বিবাদ করিয়! 
থাকেন, তেমনই অন্যদিকে নীতি ও ধর্ম-সন্বদ্ধে ইহার উদ্দীপনাপূর্ণ উপদেশ ইহাঁকে 
সাম্প্রদায়িক এবং পাত্ডিত্যমূলক আলোচনার উর্ধে স্থাপিত করিয়াছে এবং ভক্তদের 
মনে মোক্ষশাস্ত্রূপে প্রেরণা যোগাইয়াছে। 

এই গ্রন্থের আদিম আকার এবং প্রকৃতি সম্বন্ধে কেহ কেহ বলিয়াছেন যে, ইহাতে 
বহু পরিবর্তন ঘটিয়াছে ; কিন্তু এই প্রশ্ন সন্বন্ধে চিন্তাশীল পণ্ডিতের একমত হন নাই। 
হোল্জ্মান বলেন যে, গীতা পূর্বে একটি সর্বেশ্বরবাদী অথবা! বৈদাস্তিক কাব্য 
ছিল, পরে বৈষ্ণবের! ইহাকে নূতন রূপ দান করিয়াছেন। হপককিন্দ মনে করেন 
যে, কোন কৃষ্কোপাসক একটি পূর্ববর্তী বৈষ্ণবকাব্যকে গীতার আকারে রূপান্তরিত 
করিয়াছেন এবং এই কাব্যটিও আবার শ্রথমে একটি অর্বাচীন সাম্প্রদায়িক উপনিষদ 
ছিল। গার্বে-এর মতে গীতা পূর্বে ভাগবত সম্প্রদীয়ের একটি জনপ্রিয় ভক্তিমূলক 
কাব্যগ্রন্থ ছিল, পরে ত্রান্মণ্য ধর্মাবলম্বিগণ ইহাকে বৈধাস্তিক মতান্থসারে সংশোধন 
করিয়াছেন। ডয়সেন-এর মতে ওপনিষদিক চিন্তার শক্তি যখন ক্ষীণ হইয়া 
আঁসিতেছিল, সেই পরবর্তী যুগে গীতার উৎপত্তি। বার্পেট-এর বিশ্বাস যে ইহা 
বাস্থদেবসন্প্রদায়েরই গ্রন্থ, তবে গ্রন্থকাঁরের মনে প্রাচীন পরম্পরাঁর বিভিন্ন ধারা 
বিশৃঙ্খলভাবে মিশিয়া গিয়াছিল। কীথ-এর মতে ইহ! শ্বেতাশ্বতর জাতীয় একটি 
উপনিষদ্‌, পরে ইহাঁকে কৃষ্ণৌোপাসনার উপযোগী করিয়া পরিবত্তিত করা হইয়াছে; 
এবং বেল্ভালকার-এর মতে লোকপ্রচলিত ধর্মের বিঘাতক প্রভাব হইতে বিশুদ্ধ 
ব্রাঞ্মণ্যধর্মকে রক্ষা করিবার জন্য শ্রুতিগ্রামীণ্যবাদীর ব্যাপকভাবে ষে শেষ চেষ্টা 
করিয়াছিলেন, তাহারই পরিচয় এই গ্রন্থে পাওয়া ষায়। এই সকল কল্পিত মতগুলির 
মধ্যে কোনওটিকে গ্রহণ করিবার প্রয়োজন নাই; কিন্তু ইহা বলিতেই হইবে যে, এই 
সকল বা এতানুরূপ অপরীক্ষিত মতের ভিত্তিতে এই গ্রস্থের কোন কোন অংশ আদিম 
এবং কোন কোন অংশ পরবর্তাকালের (যাজনা তাহ! নির্ণয় কর! বিজ্ঞানসম্মত এবং 
সস্তোষজনক হইবে না। ইহা অস্বীকার করা যায় না যে, মহাভারতের অন্ত 
অনেকস্থলের মত এবং কোন কোন উপনিষদের মত গীতাতেও মাঝে মাঝে 
প্রক্ষিপ্তাংশ যোগ করা হইয়াছিল অথবা গীতাঁর বিভিন্ন পাঠ প্রচলিত ছিল, কিন্তু ইহা 
একটি নিকষ্ট শ্রেণীর সংগ্রহপুস্তক মাত্র এই কথা বলিলে অথবা ইহা একটি বিশিষ্ট 


৯১ 


প্রাচা ও পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস 


ধর্মের সমহয়াত্মক চিন্তাধারার জীবন্ত প্রকাশ ইহা অস্বীকার করিলে এই গ্রস্থের যূল 
তাৎপর্যই আমরা হৃদয়জম করিতে পারিব না) ইহ! ছাঁড়। বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ হইতে 
হইলেও এই সমগ্র গ্রন্থটির একটি সমন্বয়মূলক ব্যাখ)। দিবার চেষ্টা কর! হইয়াছে__ 
এই যে ভারতীয় এতিহা ইহার বিরুদ্ধেও যাইতে হয়। 

আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে, উপনিষদ্গুলির মধ্যে ভক্তিমূলক ভাবধাঁর! অস্থসন্ধান 
করিলে দেখিতে পাঁওয়। যায় যে, তাহাদের বুদ্ধিপ্রধান ব্রহ্মবিদ্ভার মধ্যে স্পষ্টতঃ 
একেশ্বরবাঁদী ভক্তিপ্রধান ভাবধার] ধীরে ধীরে পুষ্টিলাভ করিতেছিল। ইহা কতকটা 
উপনিষদগুলির মধ্যেই অন্তমিহিত একেশ্বরবাদী চিস্তাধারাঁর জন্য এবং কতকটা 
কোন কোন সত্যত্রষ্টা খষির ব্যক্তিগত অন্প্রেরণার জন্য সম্ভব হইয়াছিল, কিন্ত 
ইহাও নিশ্চিত যে, নিুণ ব্রহ্ম সম্বন্ধে উচ্চশ্রেণীর দার্শনিক তত্বজিজ্ঞাস৷ এবং যে সকল 
লোকপ্রচলিত জীব ধর্মমত দেব-দেবীগণের নিষ্ঠাপূর্ণ উপাসনাকে কেন্দ্র করিয়! 
গড়িয়া উঠিতেছিল এই উভয়ের অনিবার্য সংমিশ্রণও ইহার অপর একটি কাঁরণ। 
যখন নিপুণ ব্রন্ে ক্রমে ক্রমে অধিকতর ব্যক্তিত্ব আরোপ করিয়! তাহাকে সাধারণ 
বুদ্ধিগম্য কর! হইতেছিল তখন তাহার সঙ্গে সঙ্গে পৌরোহিত্যমূলক ত্রাহ্গণ্যধর্মের 
দর্শন এবং আচার জনসাধারণের ভক্তিপ্রধান ধর্মবিশ্বীসকে সমর্থন করিতে ও 
নৃতনভাবে ব্যাখ্যা করিতে থাকিল। আমর! গীতাকে যে আকারে পাই তাহ। 
কেবলমাত্র পুরোহিতদের স্থ্ট নয়, অথবা জনসাধারণের মধ্যে প্রচলিত কোন 
ধর্মসংক্রাস্ত ভক্তিমূলক গ্রস্থও নয়। কোন কোন পণ্ডিত গীতাকে ইশ্বর্তত্ববিদ্‌ 
প্ডিতদের প্রযত্বকৃত রুত্রিম রচনা বলিয়া মনে করেন, কিন্ত এইরূপ কৃত্রিম রচনা- 
ছাঁর। ধর্মজীবনকে নিয়ন্ত্রণ কর! প্রায় অসম্ভব । এইবপ প্রঘত্বদ্বার। একটি বিস্ময়কর 
সুসংহত ঈশ্বরতত্সত্বন্ধীয় গ্রস্থ রচিত হইতে পারে, কিন্তু ইহার দ্বারা যে ভগবদগীতার 
মত একটি প্রকৃত ধর্মপুস্তকের স্থষ্টি হইবে তাহা! বিশ্বাস কর। কঠিন। এই সকল কথা 
বিবেচনা! করিলে এইরূপ অন্ুমাঁন করাই অধিকতর সমীচীন এবং ইতিহাসসম্মত 
হইবে যে, কোন একটি বিশিষ্ট ধর্মসন্বন্ধীয় চিন্তা বা ভাবধারা পরিপূর্ণভাবে বিকশিত 
হইয়! যে আকার ধারণ করিয়াছে তাহাই গীতায় নিবদ্ধ হইয়াছে এবং সেইজন্য 
প্রাচীন পুরোহিততন্ত্ব হইতে প্রাপ্ত কতকগুলি ধারণ| ও বিশ্বাম এবং জনসাধারণের 
মধ্যে প্রচলিত কতকগুলি ধারণ! ও বিশ্বাম অবিচ্ছেগ্যভাবে মিশিয়। গিয়াছে । 

বুদ্ধিজীবী অভিজাত শ্রেণীর উচ্চ দার্শনিক চিন্তা ও জনসাধারণের সুকুমার বৃত্তির 
সজীব আবেগ এই ছুইয়ের মধ্যে এত অধিক অসঙ্গতি বর্তমান যে হুক্ষদর্শা পণ্ডিতের! 
এই গ্রন্থে এই ছুইয়ের মধ্যে সামঞ্চশ্তসাঁধন হইয়াছে কিনা! তাহ। স্থির করিতে বহু 


নৎ 


মহাভারত ও ভগবদগীতা 


পরিশ্রম করিবেন ইহাই ম্বাভাবিক। কিন্তু এই সকল অসঙ্গতিকে বাহিক এবং 
কৃত্রিম উপায়ে সংযুক্ত মনে কর! ঠিক হইবে না, তাহার! এই গ্রন্থের বিশিষ্ট ঈশ্বরবাদের 
অবিচ্ছে্য অঙ্গ এবং নেগুলিকে গ্রস্থের অন্যান্ত অংশ হইতে পৃথক করিলে অথব! 
পরিহার করিলে ইহার ধর্মসন্বদ্ধীয় এবং এতিহাসিক তাৎ্পর্ধের হানি হইবে । আমরা 
এইসকল বিভিন্ন চিস্তাঁধার৷ ও ভাবাঁবেগগুলির মধ্যে এক বিস্ময়কর সংমিশ্রণ দেখিতে 
পাঁই, কিন্তু গীতার উচ্চ চিন্তাধারার দিক যেমন প্রয়োজনীয় তেমনি যে ধর্মাবেগ 
এসকল চিন্তাধারাকে সজীবতা৷ দান করে, তাহাঁও ততখাঁনি প্রয়োজনীয় । এই 
অনঙ্গতিগুলি যেভাবে বিদ্যমান এভাবেই উহাদ্দিগকে স্বীকার করিতে হইবে এবং 
সম্ভবতঃ যে অবস্থার মধ্যে গ্রস্থখানি জন্মলাভ করিয়াছিল তাহাদ্বারা৷ উহাদের ব্যাখ্যা 
করিতে হইবে। গীতায় বিভিন্নজাতীয় অতিশয়োক্তি এবং পুনরুক্তি আছে ইহ! 
মানিয়া লইলেও ইহাদ্বার! প্রমাণিত হয় না যে গীতাকে এক বা একাঁধিকবাঁর 
সংশোধন কর! হইয়াছে । গীতাকে যে বারবার সংশোধন কর! হইয়াছে এই মত 
্রন্থথানি যে বিভিন্ন বিরোধী দৃষ্টিভঙ্গীকে সমন্বয় করিবার চেষ্টা করিয়াছে প্রধানত: 
তাহার উপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু ষে যুগে বাস্তবিকই আধ্যাত্মিক অনিশ্চয়তা ছিল, সেই 
যুগে এই জাতীয় সমন্বয়ের দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ কর! খুব অস্বাভাবিক নহে। এই জাতীয় 
একখানি শক্তিশালী গ্রস্থকে কতকগুলি আদিম অপরিণত দার্শনিক মতের অসংলগ্ন 
সংগ্রহ১« বলিয়। নিন্দা করিলে অত্যন্ত পলবগ্রাহী সমালোচনার পরিচয় দেওয়া হয়। 
ইহাঁর শুদ্ধ দার্শনিক মতবাদ তেমন বিচাঁরসহ না হইতে পারে, কিন্তু ইহাঁর লক্ষ্য 
দর্শন অপেক্ষা ধর্মের দিকে অধিক বলিয়া মনে হয়। গীতাঁয় কতকগুলি মত বিশেষ 
বিবেচনা না করিয়া একত্র রাঁথ। হইয়াছে, কিংবা কতকগুলি মতের সামপ্তস্তবিহীন 
সংগ্রহকে এলোমেলোভাঁবে সংশোঁধন করা হইয়াছে, এইবূপ মনে করা অপেক্ষা 
প্রচলিত মত এবং চিন্তাকে কতকগুলি সক্রিয় ও জীবন্ত ধর্মভীবের সাহায্যে পরস্পরের 
সহিত সমন্বয় করা হইয়াছে, এইরূপ মনে করাই অধিক যুক্তিযুক্ত । সম্ভবতঃ কতকগুলি 
বিরোধীমতের সংঘর্ষের ফলে দেশে এক নৃতন পরিস্থিতির উদ্ভব হৃইয়াছিল। ইহাতে 
তৎকালে যে নৃতন ভাবধারা দেখা দিয়াছিল উহাকে ব্যক্ত করাই গীতার বিশিষ্ট 
উদ্দেশ্ট ছিল। গ্রন্থখাঁনিকে উহার সমগ্র তাৎপর্ধসহ গ্রহণ করিতে হইবে । সমগ্র গ্রন্থে 
একটি সাধারণ ধর্মভাব নিহিত এবং ইহাঁতেই উহ্ার এঁক্য সম্পাদিত হইয়াছে। 
কোন গ্রন্থে শুধু বিভিন্নজাতীয় ধারণার অস্তিত্ব অথবা অস্পষ্ট ভাষার প্রয়োগ স্থুসংবন্ধ 
দার্শনিক মতের সহিত বিসংবাদী হইতে পারে বটে, কিন্তু উহারা সামগ্ন্তপূর্ণ 
ধর্মোপদেশের সহিত বিসংবাদী নহে। 


৪৩ 


প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস 


এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই ষে গীতায় বিভিন্ন চিন্তাধারা মিলিত হইয়াছিল, 
কিন্তু ইহাতে সমন্বয়ের থ্েচ্ছারৃত চেষ্টা কর! হইয়াছিল এরূপ মনে করিলে তুল 
হইবে। কারণ এই যে, এই মতগুলি তখন এমন পরিশ্ফুট আঁকার ধারণ করে নাই 
ষে উহাদের বিরোধ স্থস্পষ্টরূপে লক্ষিত হইতে পারে । এই কথ! গীতা-গ্রন্থে এবং 
মহাভাঁরতের ধর্ম এবং দর্শনবিষয়ক লেখাগুলিতে স্চিত হইয়াছে । ইহাতে কোন 
সন্দেহ নাই যে, গীতা-গ্রস্থে বিভিন্নতাঁর মধ্যে যে একত্ব সম্পাদিত হইয়াছে, তাহা 
ধর্মভাঁবের সাহায্যেই হইয়াছে এবং এইজন্য অধিকাংশ অন্তরূপ অন্যান্য গ্রন্থ হইতে 
ইহার সমনয়প্রচেষ্টা অধিক সফল হইয়াছে। নীতি ও ধর্মসন্বস্বীয় যে সকল 
প্রাচীন গ্রস্থে স্পষ্টতাবে মূলত; তক্তিতত্বের উপদেশ দেওয়া হইয়াছে, গীত! উহাদের 
মধ্যে অন্যতম- বর্তমান প্রবন্ধে গীতাকে আমরা এইভাবেই আলোচনা করিব। 
্রস্থখানির দার্শনিক পটভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ এবং ইহাকে অবহেল! করিলে চলিবে না । 
কিন্তু একটি প্রাচীন ভক্তিমূলক ধর্মের কয়েকটি দিক যেরূপ গতীর একাস্তিক 
তাঁবাবেগের সহিত ব্যক্ত কর! হইয়াছে, উহারই মূল্য অধিক । 

যোগ্যতাসম্পন্ন পণ্ডিতগণ ইতঃপূর্বেই প্রচুর প্রমাণের সহিত দেখাইয়াছেন যে, 
গীতার রচয়িতা তৎপূর্ববর্তী দার্শনিক ও ধর্মবিষয়ক সাহিত্যের সহিত স্থপরিচিত 
ছিলেন। ব্রহ্গণ্যধর্মের যে সকল ক্রিয়াকলাপ ও মতবাদের শক্তি সেই সময়ে প্রায় 
নিঃশেষ হইয়। গিয়াছিল, সেগুলিকে এই গ্রন্থের নানাস্থলে হ্বীকার করিয়! লওয়। 
হইয়াছে১৬, কিন্তু সেগুলিকে নৃতনভাবে ব্যাখ্য। করিয়া আপনার বিশিষ্ট উপদেশগুলির 
সহিত তাহাদের সামপ্রম্তসাধনের আগ্রহও দেখ! যায়। ক্রিয়াকাণ্ডে বিশ্বাসী ষে 
সকল ব্যক্তি বৈদিক যজ্ঞাদি নিভূলিভাবে সম্পাদন করিলে উপকার হয় এরূপ মনে 
করিতেন, তাহাদের বিধিপরায়ণতাকে নিন্দা কর! হইয়াছে, কিন্তু ক্রিয়াকাণ্ডকেও 
সম্পূর্ণ পরিত্যাগ কর! হয় নাই । জগতের পক্ষে বৈদিক যাগ-যজ্ঞার্দির ঘে উপকারিতা 
আছে তাহা স্বীকার কর! হইয়াছে, কিন্তু ইহাঁও বেশ জোরের সহিত বল৷ হইয়াছে যে, 
কেবলযাত্র কতকগুলি বিশেষ স্থৃফললাভের সন্কীর্ণ উদ্দেশ্টে অথব৷ পুণ্যার্জনের 
মানসে বেদ-বিহিত কর্মাদি করা উচিত নয়। .যাহাঁর! নিম্নতর ফলের কাঁমন। করে 
তাহার! অবশ্ঠই সেইগুলি লাভ করে, কিন্ত ইহাতে তাহাদের খুব বেশী লাভ হয় 
না। এইভাবে অঞ্জিত পুণ্য কিছুকাল পরে নিঃশেষ হইয়া যাঁয় এবং জীব সংসারচক্র 
হইতে চিরকালের জন্য মুক্তিলাভ করিতে পারে না। অপর পক্ষে ধাহার! সকল 
ফলাকাজ্ষ। ত্যাগ করেন এবং সমস্ত কর্মফল ঈশ্বরে অর্পণ করেন, তাহার! মানসিক 
শাস্তি ভোগ করেন এবং কর্মে নিলি হন; ইহার ফলে তাহাদের প্রন্কৃত ভক্তি 


মহাভারত ও ভগবদগীতা 


এবং চরম মোক্ষল(ভ হয়। বৈদিক যজ্ঞকে এক ব্যাপকতর ও অধিকতর আধ্যাত্মিক 
অর্থে গ্রহণ করিয়া যুক্তির ভিত্তিতে স্থাপিত করিবার চেষ্টা কর। হইয়াছে । এইরকম 
চিন্তাধার] ওপর্নিষদিক যুগেও দেখ। গিয়াছিল, কিন্তু গীতায় ইহা অধিক উৎকর্ষলাভ 
করিয়াছে। গীতায় বল। হইয়াছে যে, যাগ যজ্ঞ বহুপ্রকারে কর! যাঁয় এবং ষজ্জকে 
অন্ততঃ দুইটি পৃথক অর্থে বুঝ! যাইতে পারে, প্রথমতঃ বেদে বধিত বিধানাহ্যায়ী 
ক্রিয়াসম্পার্দন এবং দ্বিতীয়তঃ এ ক্রিয়াগুলিকে বূপকরূপে গ্রহণ। ইন্দ্রিয়সংযম, 
জ্ঞানার্জন এবং বস্ততঃ সকল কর্তব্য কর্ম ও তপশ্চর্যাকে বূপকের অর্থে যজ্ঞ আখ্যা 
দেওয়া! হইয়াছে। সম্পূর্ণ নিংস্বার্থভাবে এইগুলি কর! হুইলে ইহার! সাত্বিক কর্ম; 
্বার্থবুদ্ধিতে করা হইলে রাঁজসিক এবং মোহাচ্ছন্ন হইয়৷ কব! হইলে ইহারা তাঁমসিক। 
যজ্ঞের মূল অর্থ হইতেছে উচ্চতর কল্যাণের জন্ত নিয়তর কল্যাণকে বিসর্জন দেওয়া । 
এই ধারণাকে ভিত্তি করিয়! ব্যাপক অর্থে বলা যায় যে, ঈশ্বরের বেদীতে সকল 
সাংসারিক আসক্তি ও বাসনা নিবেদন করাই সর্বশ্রেষ্ঠ যজ্ঞ। এইভাবে ত্রক্গণ্যধর্মের 
ধাগ-যজ্ঞবিধির প্রামাণ্য এবং বর্ণাশ্রমধর্মে বিহিত কর্মগুলির যথাযথ অশষ্ঠানের ওঁচিত্য 
স্বীকার কর হইয়াছে, কিন্ত ভক্তিমার্গের সহিত ক্রিয়াকাণ্ডের সম্বন্ধ বিষয়ে গীতার 
ঘে বিশিষ্ট মত আছে, তাহার তুলনায় এইগুলিকে গৌণ স্থান দেওয়া হইয়াছে। 
এইভাবে উপনিষদের বিভিন্ন উপদেশের সহিতও গীতাঁকারের সম্পূর্ণ পরিচয় 
দেখিতে পাওয়! যায়, কিন্ত এই উপদেশগুলিকে তিনি নিজন্ব ভাবধারার সাহায্যে 
কিয়দংশে পরিবর্তন করিয়া লইয়াছেন। উপনিষদে বণিত ব্রদ্ধাত্মৈক্যবাদ, পুরুষের 
ধারণ! এবং কিছু পরবর্তী যুগের ঈশ্বরের ধারণ1-_এইগুলি স্পষ্টভাবে গতায় উল্লিখিত 
হইয়াছে। তাহা ছাড়। আত্মোপলব্ধির যোগশাস্ত্রম্মত প্রণালী, ষজ্ঞকে ত্রন্ষের বূপ 
বলিয়! বর্ণন1 এবং যজ্জের রহন্তাত্মক ব্যাখ্যা, দেবযান ও পিতৃযাঁন সম্বন্ধীয় মত এবং 
উপনিষদে যে সকল অপ্রধান বিশিষ্ট শব্ধ ও চিন্তা প্রচলিত হইয়াছিল- সেই 
মকলেরও গীতায় উল্লেখ আছে। ব্রদ্ষবিষ্াও স্বীকৃত হইয়াছে এবং ইহার সহিত 
যে সকল ধর্মসন্বন্বীয় ভাব জড়িত আছে, সেগুলিকেও সম্পূর্ণভাবে পরিস্ফুট করা 
হইয়াছে; কিন্ত নিগুণ ব্রদ্ধকে .-সম্পূর্ণভাবে পুরুষরূপ সগ্ণ ব্রদ্ষে পরিপত 
করা৷ হইয়াছে এবং মুক্তির জন্য বিশুদ্ধ জানের এবং উপনিষদগুলিতে বণিত 
আত্মলমাহিত হুইবার পদ্ধতিগুলির উপযোগিতা! কিছু পরিমাণে স্বীকার কর! 
হুইয়াছে। গীতায় এইগুলিকে সাংখ্য মতবাদ বল! হইয়াছে, কিন্তু বন্ততঃ এইগুলি 
উপনিষদীয় মতবাদ এবং পরবর্তাঁযুগের সাংখ্য মতবাদের সহিত ইহাদের সাদৃশ্ নাই। 
কিন্তু মহাভারতে যোগের বিরোধী হিসাঁবে 'সাংখ্য-এই পারিভাষিক শব্খের উল্লেখ 


৪৫ 


প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস 


কর৷ হইয়াছে । গীতাতেও সম্ভবতঃ যাহার! মুক্তির জন্য জ্ঞানের প্রয়োজন এবং চিন্তা ও 
ধ্যানের সাহায্যে সেই জ্ঞান লাঁভ কর! যায় এইবূপ মনে করেন, তাহাদের পদ্ধতিকেই 
“সাংখ্য' শব দ্বারা ব্যক্ত কর। হইয়াছে, আর শাস্্রবিহিত কর্মের নিঃস্বার্থ সম্পাদনদার! 
আত্মসংষম ও শাস্তিলাভ করার প্রক্রিয়াকেই যোগ" বল! হইয়াছে। 

গীতাতে পরমেশ্বরের ত্রিবিধ রূপের কথ। আছে এবং প্রকৃতি অর্থাৎ মূল জড়বস্ত 
ও জীবাত্ম। পরমেশ্বরের এই দুইটি পরম্পর সমকক্ষ অভিব্যক্তিও স্বীকৃত হইয়াছে, 
উহাদিগকে একই বিশ্বাত্ম। ব! ব্রদ্ষের বিভিন্নরূপ বলিয়। গ্রহণ করা হইয়াছে । অবশ্ঠ 
এখানে ব্রহ্ম ও সগুণ ঈশ্বর এক । গীতার এই মত কিয়দংশে শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের 
অন্থরূপ। এই মতটি স্প্রসিদ্ধ ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের রূপকের সাহায্যে বণিত হইয়াছে। 
এখানে সম্ভবতঃ ক্ষেত্র বলিতে (সাংখ্যদর্শনে বধিত প্রকারে) প্রকৃতির সেই 
অবিরাম ক্রিয়া-ভূমি বুঝায়_যাহা৷ পরিচ্ছিন্ন আত্মা বা ক্ষেত্রজ্ের অধিষ্ঠান। 
এই ক্ষেত্রজ্ঞ হইতেছে সর্বক্ষেত্র-নিবাসী পরম ক্ষেব্রজ্ঞ ঈশ্বরের একটি বূপ। গীতায় 
সাংখ্যের ন্তাঁয় পুরুষকে নিক্ষিয় বলিয়া স্বীকার কর! হয় নাই, এবং ঈশ্বরের অস্তিত্ব 
সম্বপ্ধে নীরবতাও অবলম্বন কর! হয় নাই একথ। সত্য ; তথাপি পরিচ্ছিন্ন জড়জগৎ ও 
আধ্যাত্মিক জগতের সহিত পরমাত্মার যে সম্বন্ধ তাহা বিশদ করিবার জন্য বিভিন্ন 
তত্বের নাম নির্দেশক সাংখ্যদর্শনসম্মত প্রাচীন পরিভাষ! ব্যবহার করা হইয়াছে । 
গীতায় পঞ্চ মহাভৃত, বুদ্ধি, অহঙ্কার প্রভৃতিতে প্রকৃতির অভিব্যক্তি আরোপ করা 
হুইয়াছে_এইগুলি সাংখ্যদর্শনবধিত ক্রিয়াশীল জড়প্রকৃতিরই বিভিন্ন অবস্থা! অথবা 
চতুবিংশতি তত্ব । আবার বিশ্বের স্যঠি ও ক্রিয়ার ব্যাখ্যা দেওয়ার জন্য সত্ব প্রভৃতি 
ত্রিগুণও স্বীকৃত হইয়াছে । তাহা ছাড়া ক্ষর ও অক্ষর অর্থাৎ নশ্বর ও অবিনশ্বর 
নামে ছুইটি পুরুষ এবং পুরুষোত্তম নামে ক্ষর ও অক্ষরের উর্ধে তৃতীয় এক পুরুষের 
কথাও দেখিতে পাঁওয়। যায়। ইহাতে স্পষ্ট মনে হয় যে, এই তিনটি পুরুষ একই 
পুরুষের তিন অবস্থা বা রূপ। ইহা! স্পষ্ট যে এই ঈশ্বরবূপ পুরুষের ধাঁরণ। উপনিষদীয় 
চিন্তার পরিণতি, সাংখ্যমতের নহে, কারণ সাংখ্যদর্শনে পরমপুরুষ অথব ঈশ্বর স্বীকৃত 
হন নাই এবং পরস্পর হইতে পৃথক অনন্তসংখ্যক পুরুষের অস্তিত্ব স্বীকৃত হয়। সুতরাং 
প্রতীয়মান হইবে যে, যদিও গীতাতে সাংখ্যদর্শনের কতকগুলি পারিভাষিক শব্দ 
ব্যবহৃত হুইয়াছে, তথাপি সাংখ্যদর্শনে এই সকল শবের ষে অর্থ গীতায় উহারা সর্বদা 
সেই অর্থে ব্যবহৃত হয় নাই, এবং প্রচলিত সাংখ্যদর্শনের পরাবিদ্ার সহিত জড়িত 
সর্মতও গীতায় গৃহীত হয় নাই। গীতা স্পষ্টতঃ ঈশ্বরবাদী, কিন্ত সাংখ্যদর্শনে 
ঈশ্বরের প্রসঙ্গই নাই। গীত!-গ্রন্থের পুরুষ ও প্রকৃতির ধারণায় সাংখ্যগ্রভাব অবশ্য 
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স্বীকাধ) কিন্ত উত্তমপুরুষের ধারণাদার! গীতা এই ছুই তত্বের মিলন ঘটাইয়াছে। 
থতরাঁং প্রতীয়মান হইবে যে, যখন গীত।-গ্রন্থ রচিত হইয়াছে তখন সাংখ্যদর্শনের 
কয়েকটি মত অপরিণত অবস্থায় বিদ্যমান ছিল, কিন্তু সম্ভবতঃ পরবর্তা যুগের প্রনিদ্ধ 
সাংখ্যদর্শনের সহিত গীতাকারের পরিচয় ছিল না । এই কথা সাধারণতঃ মহাভারতের 
সম্বন্ধেও প্রযোজ্য । 

সর্ব জড়বস্ত মিথ্যা_বেদাস্তের এই বিশিষ্ট মত গীতায় গ্রহণ করা। হইয়াছে বলিয়! 
মনে হয় না, বরং এই ব্যাপারে সাংখ্যমতই দৃট়ভাবে গৃহীত হইয়াছে । মায়া শবের 
প্রয়োগ আছে বটে, কিন্তু তাহা জড়সত্তার বাচক নহে। কিন্তু জড়বস্কে বুদ্ধি ষে 
বিশিষ্ট প্রকারে জানে মায়াশব্দ্বারা তাহাই ব্যক্ত কর! হইয়াছে এবং বুদ্ধিতত্ব ও 
জড়তত্ব উভয়ই গীতার মতে শাশ্বত তত্ব। গীতা শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের সহিত এই 
ব্যাপারে একমত বলিয়। মনে হয় যে ঈশ্বর মায়ার শর্টা। অবশ্য এই মায় প্রকৃতি অথবা 
অবিগ্ভার সহিত অভিন্ন নহে। ইহ] হইতেছে ঈশ্বরের মেই বিশ্বত্রাস্তিকর শক্তি যাহা 
দ্বার তিনি প্রকৃতি ও গুণসমূহের মাঁধামে নিজের স্বরূপ আবৃত করিয়৷ রাখেন: | 

পরম্পরবিরোধী বিভিন্ন দার্শনিক মতের সমন্বয় ও একীকরণের এই সকল ও 
অন্যান্য উদাহরণ হইতে বুঝা! যায় যে, যদি কেহ গীতাতে এমন একটি সম্পূর্ণ ও 
যৌক্তিক দর্শনের সন্ধান করেন, যাহ। পণ্ডিতস্থলভ অন্রাস্ত ও যথাষোগ্য ভাষায় ব্যক্ত 
হইয়াছে, তাহ! হইলে তিনি ব্যর্থকাম হইবেন। মহাভারতের বিমিশ্র ও বিশৃঙ্খল 
দর্শন এবং তাহাঁর কিয় পরিমাণে অনির্দিষ্ট পরিভাষার সর্ব দোষ ও গুণ গীতোক্ত 
দার্শনিক মতেও বিদ্যমান । গীতার যে দৃষ্টি স্পষ্টতঃ ঈশ্বরবাদী ও ভক্তিমূলক তাহার 
সহিত কতকগুলি প্রাচীনতর তত্বজ্ঞানীয় মতের কিছু অপম্বদ্ভাবে যেরূপ সমন্বয় কর! 
হুইয়াছে, তাহা হইতেও স্পষ্ট হয় ষে, গীতাঁকে দর্শনগ্রন্থ মনে কর। অপেক্ষা ধর্মগ্রন্থ 
মনে করাই অধিক সঙ্গত। ইহার ভক্তি ও রহস্যবাদমূলক সমন্বয় বহুস্থলে বাস্তবিকই 
অপূর্ব, কিন্তু সক্ষম তর্কের দৃষ্টিতে যে কিভাবে পরম্পরবিরোধী ধারণাগুলিকে যুক্তি- 
সম্মত নিয়মে মিলান সম্ভবপর, তাহা এইবপ সমন্বয় হইতে বুঝা যায় না। উদাহরণ 
স্বরূপ, নিপুণ ব্রন্ধ যেকি করিয়া সগুণ ঈশ্বরে পরিণত হয়, এই সমন্তার সমাধানে 
বল। হইল ষে, ইহা মায়। অথব। বিশ্বত্রাস্তি বশতংই ঘটে, অর্থাৎ ইহা একটি ছুজেয় 
রহস্ত। ব্রন্মের সহিত জগতের সম্বন্ধও একইভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। সাংখ্যমতে 
পরমতত্বের সহিত জীবাত্মার চিরমিলনের উপায় হইতেছে বিশুদ্ধ বুদ্ধি; কিন্তু গীতার 
মতে এই উপায় হইতেছে ভগবৎকৃপা এবং এই রুূপ। ভগবানের প্রতি মানুষের শ্রদ্ধা ও 
প্রেমের স্বাভাবিক প্রতিদান । 
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গীতায় উপনিষদিক ব্রদ্ধবাঁদকে স্পষ্টতঃ না হইলেও কিছু পরিবর্তিত আঁকারে 
গ্রহণ কর! হইয়াছে, কিন্তু জ্ঞানের ছবার। নিক্রিয়ত। অথবা মোক্ষলাভ সম্বন্ধে উপনিষদের 
যে নকল মতবাদ তাহা অনুমোদন কর! হয় নাই বলিলেই চলে। পরমতসহিষুত। ও 
বিভিন্ন মতের সমন্বয়সাঁধনের চেষ্টাই গীতার বৈশিষ্ট্য ; তদচুষায়ী সাংখ্যযোগ বলিয়। 
কথিত যে জ্ঞানমার্গ সর্বকর্মসন্ন্যাস দ্বার! এবং আত্ম। ও অনাত্স+র ভেদ সম্বন্ধে ধ্যানের 
দ্বারা ব্রদ্মের বৌদ্ধিক অন্থভূতিলাভ করিতে শিক্ষ| দেয়, গীতাঁয় তাঁহাকে সম্পূর্ণভাবে 
বর্জন করা হয় নাই। প্রাচীন উপনিষদসমূহ ও সাংখ্যে বণিত বুদ্ধিমণ্গকে স্বীকার 
করা হইয়াছে বটে, কিন্তু ইহার ছুরূহতা এবং অব্যর্থতা সম্বন্ধে অনিশ্চয়তার জন্য 
ইহাকে সমর্থন করা হয় নাই। নি:স্বার্থভাবে ভক্তির সহিত সকল সামীজিক ও 
ধর্মলন্বন্বীয় কর্তব্য সম্পাদন করাই কর্মযৌগ, এবং এই কর্মযোগ জ্ঞানযোগ অপেক্ষা 
অধিক সহজ। কোন বিশেষ দার্শনিক মতবাদ প্রতিপাদন অপেক্ষা জীবনযাত্রীর 
নিয়ম সম্বন্ধে খিক্ষা দেওয়াই গীতার উদ্দেশ্য, স্থতরাঁং সাংখ্য অর্থাৎ জ্ঞানের উপর 
প্রতিষ্ঠিত দর্শনশাস্্কে পরিহার ন। করিলে যোগ অর্থাৎ কর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত 
দর্শনকেই বিশেষভাবে সমর্থন কর] হইয়াছে । প্রাচীনকাল হইতে প্রচলিত কর্মবাঁদকে 
গ্রহণ কর! হইলেও ইহাতে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন করা হইয়াছে। আমরা 
পূর্বেই দেখিয়াছি যে, যাহারা ফলকামনায় কর্ম করে গীতা তাহাদের মতের নিন্দা 
করিয়াছে, কিন্তু যাহারা কর্মবাদকে কেবল যুক্তিদ্বার! ভ্রান্তভাবে ব্যাখ্য। করিয়৷। 
বলে যে, যেহেতু কর্ম জীবকে সংসারে বদ্ধ করে সেই হেতু সম্পূর্ণভাবে কর্মত্যাগ 
করিলেই মোক্ষলাভ হয়--তাহাদের মতকেও গ্রহণ করে ন|। 

কিন্তু গীতায় ইহাও বল! হইয়াছে যে, জ্ঞানমার্গের জন্য যেমন, কর্মমার্গের জন্তও 
তেমনই ধ্যান-সাধনার প্রয়োজন | যাহাতে কর্মের নিয়মানুযায়ী কর্ম করিয়া পরিশেষে 
উহা! অ-কর্মে পরিণত হয় এবং জীবকে বদ্ধ না৷ করিতে পারে, তাহার জন্য নিরাসক্তি 
ও মমত্ভাবের প্রয়োজন । এই অবস্থা পাইতে হইলে নানারূপ যৌগিক প্ররক্রিয়! 
ব্যতীত প্রথমতঃ নিষ্ঠার সহিত স্বধর্ম পালন করিতে হইবে, দ্বিতীয়তঃ সকল আসক্তি 
অর্থাৎ কর্তৃত্বাভিমান এবং ফলাশ! ত্যাগ করিতে হুইবে, এবং সকল কর্ম এবং 
তাহাদেৰ ফল এমনভাবে ঈশ্বরে সমর্পণ করিতে হইবে যাহাতে প্রত্যেক কর্মটি 
ভক্তি ও প্রেমের অর্থয বলিয়। গণ্য হইতে পারে। কর্তৃত্বাভিমান এবং স্বার্থপরত। 
সম্পূর্ণভাবে বর্জন করিলে কর্মের যে শক্তি জীবকে জড়জগতে বদ্ধ করে এবং তাহার 
পুনর্জন্মের কারণ হয় তাহা নষ্ট হইয়া যায়, কারণ এইরূপ মনোভাব লইয়! যে কর্ম 
কর! হয় তাহা অ-কর্ম। যেব্যক্তি কর্মেন্পৃহা এবং কর্মফল পরিত্যাগ করিয়াছে 
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সেই প্রকৃতপক্ষে কর্মত্যাগ করিয়াছে । ইহাই যথার্থ সন্াঁস এবং যথার্থ যোগ। 
ইহারা নিশ্চিতভাবে ঈশ্বরের প্রসাদ এবং মৌক্ষলাভের পথ প্রস্তত হয়। 
এই মার্গ অবলম্বন করিলে দায়িত্বহীনভাঁবে শস্্বিহিত কর্মত্যাগ করিবার 
প্রয়োজন হয় না, বরং ইহা মানব-প্রকৃতির শ্রেষ্ঠ বৃত্তিগুলিকে সক্রিয় করিয়৷ 
তুলে। কোন কোন দার্শনিক যে কর্মত্যাগ করিয়! ধ্যানমপ্র হইবার শিক্ষা 
দিয়াছেন ইহ! তাহা নহে, কারণ ইহাঁতে বিহিত-কর্ম সম্পীদন করিয়াই নৈষব্ম্যাবস্থ। 
লাভ হয় । 

গীতায় উপদিষ্ট সাধনা শুধু নীতির নহে ধর্মেরও। নিয়মশৃঙ্খলাবদ্ধ জগতের 
অংশ বলিয়া জীবকে কর্ম করিতেই হুইবে, কিন্তু নিষ্ধামভাবে কর্মনম্পাদন করিলে 
“কর্তব্য কর্ম কর্তব্য বলিয়াই কর! উচিত” এই অবশ্যপালনীয় নৈতিক নিয়মানুযায়ী 
আচরণ করা হয়। কিন্তু ঈশ্বরকে সকল কর্ম এবং কর্মফল অর্পণ করিয়া যিনি 
কর্তব্যকর্ম করেন, তিনি ঈশ্বরের ইচ্ছানুযায়ীও কাজ করেন। সাধক এইভাবে 
ইন্জরিয়সংযম ও বুদ্ধিমং্যম অভ্যাস করিয়া যথার্থই যোগী এঁবং সন্যামী হইয়। যান, 
কিন্তু তীহাঁর অবিচলিত প্রেম ও সেবার মনৌভাব তাহার ঘ়েসকল কাধ কেবল- 
মাত্র নৈতিক দৃষ্টিতে সৎ দেগুলিকেও আধ্যাত্মিক মধাঁদা দান করে। সুতরাং 
গীত। যে কর্মবাদ শিক্ষা দেয়, তাহাঁতে নির্দিষ্ট নিয়মানুপারে কতকগুলি বিধি 
প্রতিপালন করাঁকেই বুঝায় না, কিন্তু তাহা কর্মসন্বন্ধে তত্বজ্ঞান এবং প্রবল ধর্ম- 
ভাবের উপর প্রতিষ্ঠিত। এই কর্মবাঁদ অন্ুদারে আমাদের জীবনের প্রত্যেক কর্মই 
যজ্ঞের রূপ ধারণ করে, ইহা অভ্যাস করিলে আঁমাদের আত্ম। আসক্তি এবং মোহ 
হইতে মুক্ত হয় এবং কর্মের কুফল হইতে রক্ষা পায়। ভগবান স্বয়ং সকল জীবের 
প্রতি করুণ! করিয়া আপনাকে উতহষ্ট করেন এবং জগতের হিতের জন্য মাঝে 
মাঝে অবতীর্ণ হইয়। কর্মের শ্রেষ্ঠ আদর্শ স্থাপন করেন। বিশ্বের জন্য কৃত তাহার 
এই কর্ম অ-কর্ষ, কারণ এই কর্মের প্রেরণ! দিব্য আত্মত্যাগে এবং ইহা তাহাকে 
কর্মবন্ধনে আবদ্ধ করে না। ভক্ত তীহার সকল কর্ণ ঈশ্বরে অর্পণ করিয়া যেন 
তাহার আপন ক্রিয়াকে ঈশ্বরের বিশ্বক্রিয়ার সহিত এবং তাহার নিজের ব্যক্তিত্বকে 
ঈশ্বরের বিশ্বজীবনের সহিত এক করিয়া দেন। এই নীতিূলক ও ঈশ্বরবাঁদমূলক 
মত প্রাচীন অৃষ্টবাঁদমূলক কর্মতত্বের সহিত করুণা ও প্রেমময় সপ্ুণ ঈশ্বরে বিশ্বাসের 
এক অপূর্ব সমন্বয় ঘটাইয়াছে। ইহা। কর্মের অলজ্ঘনীয় নিয়ম স্বীকার করিয়াছে 
বটে, কিন্তু ঈশ্বরের বিশ্বক্রিয়। এবং করুণার ধাঁরণাঁর সাহায্যে ইহার কঠোরতা হাস 
করিয়াছে, ইহার নৈতিক মূল্য বৃদ্ধি করিয়াছে এবং ইহাঁকে পবিভ্রতামণ্ডিত করিয়াছে। 


৪9 


প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস 


গীতার উপদেশ অনুসারে কাঁজ কৰিলে মানবের আচরণ কর্মের নিয়মকে লঙ্ঘন 
করে না অথচ ঈশ্বরের আচরণের স্তায় কর্ম নিয়মের উধ্বে চলিয়া! যায়। 

এই প্রসঙ্গে গীতার যে বিশিষ্ট উপদেশ ভক্তিযোগ তাহার কথ। আমিয়! পড়ে । 
ভক্তিষোগের অর্থ ভগবানের প্রতি প্রেম ও সেবার ভাব। গীত এই তক্তিযোগের 
এক্যন্থত্রের সাহায্যেই জ্ঞান ও কর্ম, বৈরাগ্য ও অন্ুরাগের সমন্বয়সাধনের চেষ্টা 
করিয়াছে। প্রাচীন দার্শনিক চিন্তার উপদেশ এই ছিল যে, একমাত্র জ্ঞানই মুক্তির 
পথ, কিন্তু গীতার মতে যদিও এই জ্ঞান অংশতঃ বুদ্ধিবিচার এবং অংশতঃ বিশিষ্ট 
একপ্রকার কর্মদ্বারা লাভ কর! যাঁয়, তথাপি এই জ্ঞান কোন নিগুণ বস্তবিষয়ক 
নহে; পরস্ত অশেষ কল্যাণপগুণযুক্ত এবং অপারকক্ষণাময় এক পরমতত্ববিষয়ক | 
ইহাই আত্মা, ত্রন্ম, ঈশ্বর, পুরুষ অথবা পুরুষোত্তম; কিন্ত তিনি বস্ততঃ সর্বপ্রকার 
সম্ভাব্য অনন্ত সদ্গুণের অধিকারী । তীহারই সত্বায় জড়প্রক্কতি ও জীব এই দুই 
শাশ্বত কিন্তু পরিচ্ছিন্ন তত্ব সতাঁবান্‌ হয় এবং যুগে যুগে তাহ! হইতেই নিংস্যত 
হইয়া অভিব্যক্তিলাঁভ করে। যে শক্তিদ্বারা তিনি নিজেকে পরিচ্ছিন্ন সততায় 
পরিণত করেন, তাহ! তাহারই বিশ্বভ্রাস্তিকর শক্তি অথবা মায়া, যাহা তাহার প্রকৃত 
স্বরূপ আবৃত করে। জ্ঞান অথবা তপশ্চর্যা তাহাকে পাইবার উপায় হইতে পারে) 
কিন্ত তাহাকে পাইবার সর্বপ্রচেষ্টায় একান্তিক প্রেমান্গবাগ ও সেবার ভাব থাকা 
অত্যাবস্তক-_শুধু উহ! দ্বারাই জ্ঞানী অথবা যোঁপীর নিকটও যাহ! লুক্কাফ়িত তাহা 
পাওয়। সম্ভবপর । 

ইহাঁর পূর্বে উপনিষদ্‌ সমূহে ইন্দ্রিয়গুলিকে অন্তর্মখীন করিবার জন্য এবং পরম- 
বস্তর অতীন্দ্রিয় সাক্ষাৎ উপলব্ধির জন্য কয়েকটি প্রতীক উপাঁলনার প্রণালী উপদিষ্ট 
হইয়াছিল, কিন্ত ইহাঁর সঙ্গে উপনিষদের খধির! ক্রমশঃ এমন একটি সর্বানস্থ্যত 
ও সর্বাতীগ ত্রন্মের ধারণায় উপনীত হইয়াছিলেন, যাঁহাকে পুরুষগুণসম্পন্ন ঈশ্বরের 
ধারণ! বলা যাইতে পারে। শুধু বুদ্ধির সাহায্যে অপরিচ্ছিপ্ন অব্যক্ত তত্বের ধ্যানকে 
গীতায় 'অব্যক্ত-উপাসনা” এই আখ্যা দেওয়া হইয়াছে । গীতার মতে ইহ! উপাসনার 
এক প্রণালী বটে, কিন্তু ইহ দীর্ঘ এবং কঠোর সাঁধনসাপেক্ষ বলিয়। অতি অল্লসংখ্যক 
সাধকের উপযোগী । ইহা অপেক্ষা মূর্ত উপাশ্য বস্ততে মন স্থির কর! সহজ । ব্যক্ত- 
উপাসনার অর্থ ব্রন্ষকেই প্রকট ও মূর্ত পুরুষরূপে ধ্যান করা, সুতরাং এই উপাসন। 
যে সকলের পক্ষেই উপযুক্ত শুধু তাহাই নহে, অধিকস্ব ইহাতে পরমতত্বের সহিত 
প্রেম ও সেবার সাক্ষাৎ ব্যক্তিগত সম্বন্ধও স্থাপন করার অবকাশ আছে। 

গীতোক্ত ধর্মসাধনাঁয় ভক্তিবূপ এই জীবন্ত ও প্রাণগ্রদ অংশটি থাকায় জ্ঞানমার্গ 


১৬০ 


মহাভারত ও ভগবদ্‌গীতা 


অপেক্ষা! কর্মমার্গের উপর অধিক গুরুত্ব অপিত হইল, এবং এই ভক্তির উল্লেখ ন৷ 
থাকিলে যাহা শুধু একটি দার্শনিক প্রবন্ধের আঁকার ধাঁরণ করিত, তাহাই ভক্তির 
সমাবেশঘারা একখানি প্রভাবশালী ধর্মবিষয়ক প্রামাণ্য গ্রন্থে পরিণত হইল। 
সম্ভবতঃ যে যুগে বিচাঁরমুূলক বিভিন্ন চিন্তার ফলে লোকে ঈশ্বরের কথ। তুলিয়া 
যাইতেছিল, সেই যুগেই গীতা প্রেম ও করুণাঁময় ঈশ্বরের প্রতি প্রেম ও সেবার 
উপদেশ দিয়াছিল। ইহাঁতে পূর্বতন বুদ্ধিবাঁদী ও ক্রিয়াঁকাগুবাঁদীদের পরস্পরবিরোঁধী 
মত এবং লোৌক-প্রচলিত ঈশ্বরৌপাঁসনার সমন্বয় সাধিত হইয়াছে । গীতা। উপাসকের 
সম্মুখে এমন একটি প্রত্যক্ষ ভক্তির পাত্র স্থাপন করিল, ধাহাঁর সমীপে যে কোন স্থলে 
এবং যে কোন কালে যাওয়া সম্ভবপর, এবং ধর্মজীবনে যে জ্ঞান, সাধনা এবং সেব। 
এই তিনের সম্মিলমের একটি বিশেষ মূল্য আছে, তাহাঁও শিক্ষা দিল। এই খিক্ষ। 
একদিকে আত্যন্তিক বুদ্ধিবাদকে বাধ! দিল এবং অপরদিকে সাম্প্রদায়িক অন্ 
ধর্মবিশ্বামকে জ্ঞান ও সাঁধনাঁর দৃঢ়ভূমিতে স্থাপিত করিয়া এবং উপাসনার বিভিন্ন 
প্রণালীগুলিকে একই পরমেশ্বরের উপসনার রূপ বলিয়৷ উহাদের প্রতি উদার দৃষ্টি 
পোষণ করা কর্তব্য এইরূপ প্রচার করিয়। সাম্প্রদায়িক ধর্মবিশ্বাসকে যুক্তিসম্মত 
করিল। গীতায় পরম্পরাগত বিভিন্ন দর্শন ও ধর্মমতের যে সমন্বয়সাধন কর। হইয়াছে, 
তাহার মূল্য যাহাই হউক না কেন, এই কথা নিঃসন্দিপ্ধ যে গীতায় ভক্তির বাণী 
অতিশয় স্পষ্ট এবং এ গ্রন্থে যে সমন্বয় ও যেটুকু এঁক্য দেখিতে পাঁওয়৷ যাঁয়, ভক্তি 
হইতেই তাহাদের প্রেরণা আসিয়াছে । 

গ্রশ্থটিতে ভক্তি ও কৃপা (প্রসাদ) সম্বন্ধে সাক্ষাংভাবে কোন ব্যাখ্যা অথবা 
উহাদের সমর্থনে কোন দার্শনিক বিচার দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহার কারণ 
হয়ত এই যে, ভক্ত ও ভগবানের সন্বন্ধটি উপলব্ধির বিষয়, বর্ণনা অথবা! আলোচনার 
বিষয় নহে। তথাপি ভক্তিবাদের প্রধান প্রধান কথাগুলি স্পষ্টভীবেই দেওয়া 
হইয়াছে । শ্রদ্ধা হইতে ভক্তির উৎপত্তি হইতে পারে এবং শ্রদ্ধার সহিত একটি 
ভক্তিযোগ্য সত্যতত্বের স্বীকৃতিও জড়িত থাকে, কিন্ত আসলে ভক্তির মূল স্বরূপ ইহা! 
হইতে ভিন্ন। পরম তত্ব অথবা আদর্শপ্রীপ্তি বার অহম্-এর সীমাবদ্ধ জীবন হইতে 
মুক্তিলাভ হয়; সে কারণ উহার দিকে মান্থষের একটি স্বাভাবিক প্রেরণা আছে, 
এবং মানুষের হৃদয়াবেগে এই প্রেরণ! চরিতার্থ করার সম্ভীবন! বা শক্তিও রহিয়াছে । 
ভক্তি হইতেছে এই শক্তিরই যথাযোগ্য ব্যবহার অথব! স্থনিয়গ্ত্রিত ক্রিয়া। যেহেতু 
ভক্তি স্বরূপতঃ একটি হৃদয়াবেগ অতএব উহার সহিত দ্বৈতভাব এবং ভক্ত ও 
ভগবানের মধ্যে একটি ব্যক্তিগত সন্বন্ধও জড়িত থাকে৷ ্ৃতরাং উক্ত পরমতত্ব বা 
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আদর্শটিকে মনৌজাত একটি অসার নিষ্ৃষ্ট* পদার্থ কিংবা আভাস বল! ঠিক হইবে 
না। উহার এমন একটি পরিপূর্ণ ব্যক্তিসত্তা স্বীকার করিতে হইবে, যাহাতে উহার 
সহিত প্রেমের আদানপ্রদান সম্ভবপর হয়। সঙ্গে সঙ্গে ইহাঁও স্বীকার কর! দরকার 
যে, এই পরমতত্ব এবং উপাসক সম্পূর্ণ ভিন্ন অথবা! সম্পূর্ণ অভিন্ন নেে। কারণ 
এইরূপ না হইলে উহা! উপাঁসকের লক্ষ্য অথব! প্রাপ্তির বিষয় হইতে পারে না। 
এইভাবে দেখা যাঁয় যে. বুদ্ধি, প্রবৃত্তি ও হৃদয়াবেগের সম্মিলিত ও অবিরাম প্রধত্ব, 
পরমতত্বের প্রতি ভয়মিশ্রিত শ্রদ্ধা এবং তজ্জনিত নম্রতা ও আত্মসমর্পণ_ এই 
সকলের বিশেষ আবশ্তকতা৷ রহিয়াছে । তথাপি, এই প্রযত্বের প্রতি মুহূর্তেই সাধক 
তাঁহার অভীষ্ট আদর্শের স্পর্শলাভে সমর্থ হয়; কারণ পরমতত্বের অক্ষয় ও অনস্ত 
প্রেম জীবের আস্মনিবেদনসহকৃত পূর্ণপ্রেমের আহ্বানে অবশ্ঠই লাড়। দেয়। অবশ্ঠ 
গীতাঁয় উপদিষ্ট তক্তি হইতেছে উপাসনার সেই আবেগময় চিত্তীবস্থা, যাঁহ। প্রত্যেক 
খাঁটি ধর্মই স্বীকার করিতে বাধ্য। কিন্তু উপরে যাহ! বল! হইয়াছে তাঁহ। হইতে 
স্পষ্ট বুঝা যায় যে, অন্ধ হৃদয়াবেগ তীব্র হইলেই উহা! ভক্তিপদবাচ্য হয় না, অথব৷ 
উহ! জ্ঞান ও ব্যবহারিক জীবনের কর্তব্য কর্ম হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন একটি অযৌক্তিক 
আনন্দোন্মাদও নহে। মনের যে সাম্যাবস্থায় বুদ্ধি, কর্মপ্রবৃত্তি এবং হৃদয়াবেগ 
নিজ নিজ যথাযোগ্য কাঁজ করিতে সমর্থ হয়, সেই সাম্যাবস্থার কারণ সামগ্রীর মধ্যে 
গীতাঁয় ভক্তিকে সর্বাধিক ফলপ্রদ বলিয়| বর্ণনা কর! হইয়াছে, কারণ ভক্তির উদ্রেক 
হইলে সর্বকর্ম ঈশ্বরের নিঃস্বার্থ সেবাঁয় উৎসর্গাকৃত হয়। আদর্শমানবের যে বিভিন্ন 
বর্ণনা গীতায় দেখিতে পাওয়! যাঁয়,_যথা জ্ঞানী, স্থিতপ্রজ্ঞ, যোগারঢ, ব্রহ্মভূত, 
গুণাতীত অথব৷ ভক্ত, মোটামুটিভাবে বল! যাঁয় যে ইহাদের সকলগুলিই জ্ঞান, কর্ম ও 
ভক্তির বিভিন্ন দৃষ্টিতে একই ব্যক্তির বর্ণনা ।১* গীতাঁয় ষে জ্ঞানযুক্ত ও নীতিসম্মত 
ভক্তি উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহা এই বিষয়ে মধ্যযুগীয় ভাঁরতের ভাঁবপরবশ সাধক-দর 
ভক্তি হইতে ভিন্ন; কারণ ইহারা তক্তি-সাধনায় জ্ঞান এমন কি কর্মকেও বর্জন 
করিতে চাহিতেন এবং মনে করিতেন যে, গৃঢ় শূরঙ্গীররসমূলক ভাবোম্মাদ ভক্তির একটি 
অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ । মান্্ষের ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে ব্যাপকতর দৃষ্টি, ইহাই গীতোক্ত মতের 
বৈশিষ্ট্য; তাই এই মতে ধর্মের তীব্র-ভাবাঁবেগকে গম্ভীর বিচার ও নৈতিক কর্ম 
হইতে পৃথক করা হয় নাই। 

ধর্মবিষয়ক প্রাচীন মত ও আচারাষ্টানের যেটুকু মূল্য ছিল, গীত! ষে তাহা 
স্বীকার করিয়াছে ইহাঁতেও উহার একই উদার দৃষ্টি লক্ষিত হয়, অন্ান্ ধর্মের দেব- 
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দেবী ও উপাঁসন। পদ্ধতি মন্বন্ধে গীত যে মত পোষণ করে, তাহাতে পরমতের প্রতি 
সহিষ্ণুতা ও বুঝাঁপড়ার মনোভাবও বিশেষভাবে লক্ষণীয় ।১৯ ভগবান যখন অর্জুনকে 
সবকিছু পরিত্যাগ করিয়। কেবল তাহাকেই অন্থসরণ করিতে কহিলেন (১৮. ৬৫-৬), 
তখন তিনি সম্প্রদায়বিশেষেরই উপাসনাপদ্ধতি প্রচার করিলেন বলিয়া মনে 
হইতে পারে; কিন্তু চিন্তা ও উপাসনার স্বাধীনতা সম্পর্কে গীতা যে দার্শনিক 
সমদৃষ্টি ও উদার মনোভাব পোষণ করে তাহার ফলে উহ্‌ সন্কীর্ণ সাম্প্রদায়িকতার 
অনেক উর্ধে উঠিয়। গিয়াছে এবং ভাঁগবত সম্প্রদায়ের ব্যাখ্য। ছাড়াও যে গীতার অন্য 
অনেক ব্যাখ্য। সম্ভবপর, ও শঙ্করের জ্ঞানাছৈতের ন্যায় চরম মতবাদকেও যে উহার 
উপদেশ বলিয়া ব্যাখ্যা করা হইয়াছে, ইহাই এই ব্যাপারে গীতাঁর কৃতিত্বের উচ্চ 
প্রশংসাবাদ। নানাপ্রকার মান্গষ ও নানাপ্রকার মনের নিকট পরমেশ্বর অসংখ্য 
ভিন্ন ভিন্ন রূপে দেখ! দিতে পারেন এবং আদৌ উপাঁসন। না করা অপেক্ষা কৌন এক 
প্রকার উপাপন। শ্রেয়ক্কর_গীতার এই স্বীকৃতিতেই ধর্মবিষয়ে গীতাঁর এই উদ্দার 
দৃষ্টির সমর্থন পাওয়! যায়। গীতায় বল! হইয়াছে যে, অন্তান্ত দেবতার পুজা দোষযুক্ত 
হইলেও গৌণভাবে স্বয়ং ভগবানেরই পূজা । ভিন্ন ভিন্ন মান্য ভিন্ন ভিন্ন ইচ্ছা ও 
উদ্দেশ্ট দ্বার! কার্ে প্রণোঁদিত হইয়। থাকে ; মা্ষের ইচ্ছা ও চিন্তা যদ্রপ সেও তব্দরপ 
এবং সে যাহা চাঁয় তাহাই পায়। যাহার নিয়তর উদ্দেশ্ঠ-সম্পাঁদনের ইচ্ছা করে 
এবং ঈশ্বরের নিম্নতর রূপের উপাসনা করে, তাহারা তদন্ুযায়ী অভীষ্ট বস্ত ও 
উপাসনার ফল লাভ করে, কারণ মানুষ যেভাবে তাহাকে আরাধনা করে ভগবান 
তাহাকে সেইভাঁবেই আশ্রয় করেন। নিম্নতর উপাস্য রূপগুলি আসলে উচ্চতর রূপে 
যাওয়ার সোপান। কারণ তক্তিমহকারে যে দেবতারই পূজা কর! হউক ন। কেন, 
তাহাঁরও যথাযোগ্য ফল আছে এবং উহ অস্তঃকরণকে চৈতন্যের উচ্চতর ভূমির জন্য 
প্রস্তুত করে। অন্য দেবতার ভক্তের যে ফল লাভ করে তাহ। সাস্ত (০ ), কিন্ত 
পরমেশ্বরের ভক্তের! তাহাকেই প্রাঞ্ধ হয়। 

ভিন্ন সম্প্রদায় কর্তৃক উপাসিত দেবতা র৷ প্রকৃতপক্ষে পরমেশ্বরেরই ভিন্ন ভিন্ন রূপ; 
এবং মহাঁভারতোক্ত অবতারবাদ এই সব অন্যান্ত দেবতাকে ভগবানেরই রূপ বলিয়। 
অথবা তাঁহার সহিত অভিন্ন বলিয়! গ্রহণ করিতে সাহায্য করিয়াছে ।২* গীতা 
ভক্তদের ভিন্ন ভিন্ন প্রকার ও স্তর স্বীকার করিয়াছে ( ৭১৬-১৮ ) ১২৯-১২)) 
কারণ, মানুষের শ্রদ্ধা তাহার মত্ব, রজ ও তম গুণ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হুইয় থাকে 
(৭২ ইঃ) ১৫। ৬ই:)। বিদ্রপকারী ও অবিশ্বাসী ছাড়া সর্জাতি ও অবস্থার 
লোকের জন্য গীত। ভক্তিমার্গ খুলিয়। দিতে উৎকঠ প্রকাশ করিয়াছে ; যদিও প্রাচীন 


১৩৩ 


প্রান ও পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস 


্রাহ্মণ্য মতে স্ত্রী ও শুদ্রর৷ ধর্মকৃত্যের অনধিকারী 3 তথাঁপি গীতায় তাহাদের, এমন 
কি সর্বাপেক্ষা দুর্বল ও পাপাচারী সাঁধকদের জন্য, এবং যে সব অজ্ঞ লোক অন্ধভাবে 
শুধু শাস্ত্রের বিধান মানিয়া চলে ও অন্য কোন উচ্চতত্বের খবর রাখে না, তাহার্দের 
জন্যও ভক্তির দ্বার উন্মুক্ত কর! হইয়াছে ( ১৬১৯ ইঃ) ৩২৫-২৬)। গীতায় তৎকাঁলে 
প্রচলিত সমাজব্যবস্থাকে স্বীকার করিয়। বর্ণ ও আশ্রম অনুযায়ী শাস্ত্রীয় বিধিনিষেধ- 
গুলিকেও অনুমোদন কর! হইয়াছে (১৮ ৪১-৪৫ ; ১৬. ২৩-২৪)) কিন্তু গীত। নিষফাঁম 
ও ভক্তিমূলক কর্মের যে পবিত্র উপদেশ দিয়াছে, তাহাতে জাতি ও অবস্থাকে মুক্তির 
প্রতিবন্ধক মনে ন| করিয়া মুক্তির পথ বলিয়াই গণ্য করা! হইয়াছে । 

স্থৃতরাঁং দেখা যাইতেছে যে, গীতায় ভক্তিবাদের একটি সরল ব্যাখ্যা দেওয়া 
হইয়াছে এবং মানবজীবনের সকল ক্ষেত্রেই ইহার প্রয়োগ কিভাবে হইতে পারে 
তাহা দেখান হইয়াছে। মধ্যযুগের লেখকগণ ভক্তিবাদের ব্যাখ্যান করিতে গিয়! 
যেরূপ চিত্তবিভ্রমকারী, নীরস বাঁক্যবিন্তাস ও বিশ্লেষণ শক্তি দেখাইয়া আনন্দ পাঁইতেন 
সে সকল কিছুই গীতাঁয় দেখিতে পাঁওয়! যাঁয় না। মাহুষের মনে ভক্তিভাব আনিতে 
সক্ষম এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন উপাঁয়ের কথ! ইহাতে বল। হইয়াছে বটে, তথাপি এজন্য 
কোন নির্দিষ্ট নিয়ম কর! যায় না ইহাও স্বীকার করা হইয়াছে । জ্ঞানকাণ্ড ও 
কর্মকাগ্ডানুরণকারীদের ন্যায় ভক্তের পক্ষে একাঁকী অথব] নির্জনে ভক্তিনাধন। করার 
আবশ্তকত! নাই, কিংবা! ক্রিয়াবহুল যাগ-যজ্ঞাদিতে রত হইবারও প্রয়োজন নাই; 
তিনি অন্য ভক্তর্দের সহিত মিলিত হইয়া! পরস্পরকে ধর্মালোচন। দ্বার উদ্বদ্ধ 
করিতে পারেন (১০৯)। কিন্তু মানুষের মন এবং অভ্যাসান্ুযায়ী তাহার 
ভক্তিভাব গড়িয়৷ তুলিতে হইবে। ইন্দ্রিয়জ বাসনাত্যাগ, প্রতীকোপাসনা এবং 
আত্মসংযমদ্ারা মনকে অস্তপুখী কর, যোগাভ্যাস, জগতে এবং আত্মায় পরমেশ্বরের 
উপলব্ধি, ঈশ্বরের গুণাবলী চিন্তা করা, ঈশ্বর সম্বন্ধে নিরন্তর স্মরণ, আলোচনা 
এবং বাক্যালাপ, ঈশ্বরের উপাসনা এবং বাহপুজা, কর্মফল ঈশ্বরে সমর্পণ করিয়া 
নিংস্বার্থভাবে সকল কর্ম সম্পাদন কর।- আধ্যাত্মিক অনুভূতি এবং উপাসনার 
এই সকল এবং অন্যান্ত উপায়ের উল্লেখ করিয়! গীতাঁয় ইহাই বলা হইতেছে যে, 
যে পরমেশ্বর আপনাকে নানাভাবে প্রকাশ করেন তাহার নিকট উপনীত 
হইবার অথব! তাহার উপাসনা করিবার কোন নির্দিষ্ট নিয়ম বা পদ্ধতি নাই। 
ভগবান সকলের প্রতিই সমভাবাঁপন্ন, তিনি তাহার অসীম করুণাঁবশতঃ সকলের 
মঙ্গলকামন। করেন এবং মন্স্তেরা যেভাবে তাহাকে ভজন। করে, তিনি সেইভাবেই 
তাহাদের নিকট উপস্থিত হুন। সকলেই তাহাকে ভজনা করিতে পারে এবং 


৯০৪ 


মহাভারত ও ভগবদ্গীত 


এইগুলি ইহার কয়েকটি উপায়মাত্র। শেষ পর্বস্ত পরাভক্তির অর্থ ঈশ্বরে সম্পূর্ণ 
আত্মসমর্পণ__কিন্তু এই আত্মসমর্পণ সাধিত হয় নিক্কিয়তাঁর ভিতর দিয়া নয়, নিঃন্বার্থ 
কর্মের ভিতর দিয়া ; অজ্ঞানে নয়, পরস্ত পূর্ণজ্ঞানে। ঈশ্বরে যিনি আত্মসমর্পণ করেন, 
তিনি নিজের জীবনকে বিশ্বে প্রকাশিত ভাঁগবত জীবনের সহিত মিলিত করিয়। দেন 
এবং তাহার সর্বচিন্তা, কর্ম এবং হৃদয়াবেগ ভগবানে সমর্পণ করেন । 

এই মতবাদের লক্ষ্য হইতেছে ভগবান এবং ভক্তের মধ্যে ব্যক্তিগত সম্বন্ধ স্থাপন 
কর।। সে কাঁরণ ইহা ষে কেবলমাত্র ভগবানে ব্যক্তিত্ব এবং অসংখ্য সদ্‌্গুণ আরোপ 
করিয়াছে তাহ! নয়, ইহা একদিকে যেমন ভগবানের করুণার উপর জোর দিয়াছে 
তেমনই অপরদিকে মানুষের পক্ষেও ষে প্রেমপূর্ণ ভক্তির প্রয়োজন তাহাঁও বলিয়াছে। 
ভগবান্‌ যে স্বয়ং জন্মরহিত হইয়াও জগতের প্রয়োজনকালে তাহার মায়াশক্তিদ্বার! 
তাঁহার স্বব্ধপ আবুত করিয়। জগতে অবতীর্ণ হন_-ইহাই জগতের প্রতি তাহার 
করুণার সর্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন। গীতায় যে অবতারবাঁদ ভগবানের যুগে যুগে আবির্ভাবের 
কথা৷ বলে, তাহ! সাধারণতঃ মহাঁভীরতেও স্বীকৃত হইয়াছে, কিন্তু এই অবতারবাদ 
ব্যুহবাদ হইতে পৃথক । গীতায় ব্যুহবাদের কোন উল্লেখ দেখা যাঁয় না, কিন্তু 
সম্ভবতঃ এই অবতারবাদ কৃষ্ণবাস্থদেবকে ভগবানের পহিত অভিন্ন মনে করারই 
অবশ্যস্তাবী ফল। তাহাকে প্রাচীন পৌরাঁণিক কাহিনী ও উপকথার সহিত সংযুক্ত 
করিবার জন্যও এই বনু অবতাঁরবাদের প্রয়োজন হইয়াছিল। কৃষ্ণবাস্থদেবকে 
কেবলমাত্র মহাভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ দেবতা বিষণ এবং তাহার বিভিন্ন রূপ এবং অবতারের 
সহিত অভিন্ন বলিয়! প্রতিপন্ন কর! হয় নাই, অধিকন্তু অন্যান্য সম্প্রদায়ের শিব, ব্রহ্মা 
প্রভৃতি অন্যান্ত যেসব দেবতাকে একই পরমদেবতাঁর রূপ বলিয়! ধর] হইয়াছে 
তাহাঁদের সহিতও অভিন্ন বলিয়। প্রতিপন্ন কর! হইয়াছে । এইভাবে এই মতবাদ 
পরমেশ্বরের একত্ব প্রতিপাদ্ন করিতে এবং উদার পরমতসহিষণণতা দ্বারা অন্ধ 
সাম্প্রদীয়িক মনোভাব দমন করিতে চেষ্টা করিয়াছে । ঈশ্বর যে জগতের নৈতিক 
শৃঙ্খলার ধারক এবং জগতের ক্রটী সংশোধন করিবার জন্য তাহাকে যে বারবার 
অবতীর্ণ হইতে হয়, ইহাই অবতারবাদের মুলতিত্তি। আর একদিক হইতে 
দেখিলে বলিতে হয় যে, এই মতবাদে বিশ্বাস করার অর্থই হইতেছে মানবকে ঈশ্বরের 
পর্যায়ে উন্নীত করা অথবা! কয়েকটি শ্রেষ্ঠ জীব যে এশ-গুণাবলীর মৃত্তিমান বিগ্রহ 
এইরূপ বিশ্বাস করা। সুতরাং অপূর্ণ মরণশীল জীব যে সকল প্ররত্যক্ষগ্রাহহ এবং 
ফলপ্রদ এশ-আদর্শের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়! আধ্যাত্মিক জগতে অগ্রসর হইতে পারে 
গীতা সেই লকল আদর্শ আমাদের সম্মুখে উপস্থাপিত করিয়াছে । 
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প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস 
দরষ্টব্য 


অন্য কিছু বল! না থাকিলে আমাদের উদ্ধৃত অংশগুলিতে মূল গ্রন্থের বোম্বাই সংস্করণকে লক্ষ্য কর! 
হইয়াছে বুঝিতে হইবে । এক অর্থে মহাভারত সম্বন্ধে মহীকাব্যের দর্শনের কথ। বল! সঙ্গত হইবে ন1। 
রামায়ণের ম্যায় আদি মহাভারতেরও সম্ভবতঃ দর্শনের সহিত কোনও সম্পর্ক ছিল না, পরবর্তী 
মহাতারতেই দার্শনিক তন্তের মিশ্রণ দেখিতে পাঁওয়। যাঁয়। কিন্তু আছি মহাকাব্য হইতে পরবর্তী 
মহাকাব্যকে পৃথক কর! কঠিন বলিয়। আমর! বর্তমান কালের পরিবর্ধিত গ্রস্থকেই গ্রহণ করিব, তবে 
ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে, এই গ্রন্থের পরিবর্ধনের একটি বিশেষ স্তরের দর্শনই ইহাতে পাওয়া যাইবে । 
হিরিয়ানা, 09618098 ০ 1700887) 11211080275, লণ্ডন, ১৯৩২ পৃঃ ৯৪-৯৫ 

[7001708 (0686 [01001 17018, 6দ7 [79590, ১৯২০, পৃঃ ১৩৮ ) হয়ত ঠিকই 
বলিয়াছেন যে, মহাভারতে যে মায়ার উল্লেখ আছে, তাহা কেবলমাত্র দেবতাদের (বিশেষতঃ মায়াবী 
দেবতাদের মধ্যে যিনি প্রধান সেই কৃষ্ণের) শক্র দমন করিবার জন্য ইন্দ্রজালকেই বুঝায়। গীতায় 
(৭1১৪ ) বল! হইয়াছে যে, মায়! ঈখরের বিভ্রমকারী শক্তি এবং ইহা গরণত্রয়ের কার্য; কিন্তু গুগত্রয় 
হইতে উৎপন্ন বিভ্রমকারী শক্তি সাংখ্যোক্ত প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন বিভ্রমকারী শক্তির সমতুল্য ; ইহা 
যদি আবার আত্ম-মায় হয়, তাহ! হইলে ইহ! সেই মানসিক বিত্রমকে বুঝাইবে, যাহার ফলে যে দেবতার 
জন্ম নাই তাহাকেও প্রকৃতির মাধ্যমে জন্সগ্রহণকারী বলিয়া মনে হয়। 

যথা সাংখ্য (বৈধ এবং ছূর্বল যুক্তিসমূহের মূল্য নিরূপণ ) সৌন্ষ্য (জ্ঞানের বিষয় সমূহকে পরম্পর 
হইতে পৃথক করিবার নুল্ষ্জ বুদ্ধি), ক্রম (যুক্তির বিভিন্ন অবয়বগুলিকে যথাযথভাবে একটির পর 
অপর একটির সমাবেশকরণ ), নির্ণয় ( প্রভেদসমূহ স্বীকার করিয়া সিদ্ধান্তস্থাপন ) এবং প্রয়োজন 
(একটি বিশেষ যুক্তিধারাকে অনুসরণ করিবার অভিপ্রায়) 015108-এর পূর্বোন্ধৃত গ্রন্থ 
(পৃঃ ৯৫-৯৬ ) ডষ্টব্য। 

এই শব্দটি কেবলমাত্র বেদ, ধর্মশান্ত্র এবং আচারকেই বুঝায় না, পরন্ত ভগবদূগীত৷ এবং ভাগবতের 
সায় সাম্প্রদায়িক শাস্ত্রগুলিকেও বুঝায় । 

ইহার অব্যবহিত পূর্ববর্তী অংশে (১২৩৪১ ) পাণশুপতকে বাদ দিয়া কেবলমাত্র চারিটি সম্প্রদায়ের 
উল্লেখ আছে। 

মহাভারতে বর্ণিত সাংখ্া-যোগ মতের শ্রম-সাধ্য আলোচনার জন্য ০%০৪-এর পূর্বোক্ত গ্রন্থের 
পৃঃ ৯৭-১১৪, ১১৬-১৩৮, ১৪২-১৮২ দ্রষ্টব্য | 

নীলকণ্ঠের টাকা (১।৭০1৪৬ ) হইতে বুঝা যায় যে, এই উল্লেখ অনিশ্যয়তাপূর্ণ। রামায়ণে (২1১০। 
৩৮-৩৯ ) এ সম্বন্ধে নিন্দাপূর্ণ উল্লেখ আছে। 

১২১৯২৩-২৪, ১৮০৪৭-৪৯ ; ১৩1৩৭1১২-১৫ ইত্যাদি দ্রষ্টব্য | 

উদাহরণন্বরূপ--১৩।২৩।৬৭ রামায়ণে (২।১*৮) রামকে জাবালি যে উপদেশ দিয়াছিলেন তাহাকে 
টাকীকারগণ নাস্তিক মত বলিয়। ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ইহা৷ নিঃসন্দেহে প্রচলিত ধর্ম-মতের বিরোধী 
ছিল। 08901 (048 732750%/426 পৃঃ ৮৮ প্রঃ) এই ব্যাপারটিকে প্রক্ষিপ্ত বলিয়া মনে করেন 
কিন্তু 71019780008 (8£807/74 27%%, পৃঃ ২৩) এই মত গ্রহণ করেন না। 


১০৩ 


১১ 


১২। 
১৩। 


১৪ । 


১৫ 


১৬। 
১৭। 
১৮। 


১৯ 


মহাভারত ও ভগবদ্গীত। $ দ্রষ্টব্য 


ত [809090819 ভাহার 77572 71267408 ( অক্সফোর্ড ইউনিভাসিটি প্রেস, ১৯২০, পৃঃ ১১২) 
গ্রন্থে এই সুবিধাজনক ইংরাজী অনুবাদগুলি দিয়াছেন। 

786187507%8 ০ 17,269, বোষ্টন, ১৮৯৫, পৃঃ ৪১৩ 

সাধারণভাবে উপনিষদ গুলিতে এবং বিশেষ করিয়া কণ্ঠ, মুগ্ডক, শ্বেতাশ্বতর প্রসূতি পরবর্তীকালের 
উপনিষদ গুলিতে আদিম এবং অন্ত ধর্মসম্প্রদায় হইতে প্রাপ্ত একেশ্বরবাদমূলক চিন্তাসমূহ সম্বন্ধে 
আলোচনার জন্য 1%2567) 2$86975060 0%০7£5610%, ছা] ১৯৩০, পৃ ৪৯৩-৫১২ জষ্টব্য। 
অধর্ববেদের বিষয়বস্ত এবং খণ্থেদের কোন কোন অংশ হইতে ইহা বুঝা যায়। 
[70010108--7186089£078 ০ 17,0£%, পৃঃ ৩৯৯ । আধুনিক কালে 8106৮ তাহার পূর্বোদ্ধত 
গীতার ইংরাজী অনুবাদে এই মতের পুনরাবৃত্তি করিয়াছেন। 

২।৪২-৪৬ ; ৩/৯-১৬ + 81২৩-৩৩ + ৯২০-২১ ১৬ (২২২৩) ১৭ (১১-১৩) ১৮ (৩-৮) 

এই সম্পর্কে গীতা মায়া সম্বন্ধীয় নারায়ণীয় ধারণার সহিত আংশিকভাবে এক মত। 

২1৫৬-৭২ ; ৬।৪-৩২ ; ১০।৯-১০ , ১২1১৩-২০ ১ ১৩1৭-১১ 7 ১৪1২১-৩৫ ; ১৬1১-৩ 3 ১৮1৫০-৬০ 

৪1১১ ১ ৭২১-২৩7 ৯/২৩-২৫ 

ইহা লক্ষ্য করিতে হইবে যে, এই মহাঁকাব্যে ষে সকল অবতারের কথ! বল! হইয়াছে তাহার! সকলেই 
বিশেষভাবে প্রায় কেবলমাত্র বিষুর কিংবা কৃষ্ণের অবতার, অন্য দেবতাঁদের অবতীর সম্বন্ধে প্রায় কিছুই 
বলা হয় নাই। 


ষষ্ঠ গরিচ্ছ্দে 
মন্থ ও কৌটিল্য 


১। আাধান্ণ ভূমিকা 


মনুষ্যেব আয়াসলাঁধ্য চারিটি প্রধান লক্ষ্য হইল-_ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ। 
শাস্ত্রের সাহাষ্যে ইহাদের প্রতিটির সাধন করিতে হয়। শাস্ত্রে ইহাদের স্বরূপ বর্ণনা 
এবং লাভ করিবার উপায়ের নির্দেশ দেওয়া আছে। প্রাচীন ভারতবর্ষের ধর্মশাস্ত্ 
বিষয়ে মনুস্থৃতি প্রধান গ্রস্থ এবং রা্রনীতি বিষয়ক গ্রস্থাদ্ির মধ্যে কৌটিল্যের অর্থ- 
শাস্ত্র সমজাতীয়। প্রথমখানি ( মনগত্বতি ) ২৬৮৫টি ছন্দোবদ্ধ শ্লোকে গঠিত, কোন 
কোন পাঠের গ্লোক-সংখ্যা আরও কিছু অধিক হইতে পারে। কয়েকজন খষি 
মনকে (স্বায়ভুব ) সর্ববর্ণের ধর্ম সম্বন্ধে উপদেশ দিতে অনুরোধ করিলে, তিনি 
তাহাদিগকে যে সকল উপদেশ দিয়াছিলেন, সেইগুলিই এই গ্রন্থে তাহার নির্দেশাহ্ুযায়ী 
শিষ্য ভূগু কর্তৃক ব্যাখ্যাত হইয়াছে । ভারতীয় এতিহো মনগর নাম অতি প্রাচীন, 
এবং ভূগুর নামও সমান পৌরাণিক | বর্তমান গ্রস্থ সম্ভবতঃ মনুর নামে প্রচলিত 
পুরাতন রচনা হইতে সঙ্কলিত হইয়াছিল এবং পরবর্তীকালে নীতিধর্মের উপযোগী 
করিয়। অবশ্ঠই অন্ততঃ একবার সংশোধিত হইয়াছে । এই পরিশুদ্ধি সম্ভবতঃ 
ৃষ্টপূর্ব ও পর দ্বিতীয় শতাব্দীর মাঝামাঝি কোন সময়ে ঘটিয়াছিল।১ মন্ুস্থৃতির 
আড়াই শতের অধিক গ্লোক মহাভারতের বিভিন্ন অধ্যায়ে দেখিতে পাঁওয়। যাঁয্স এবং 
উভয় গ্রঙ্থেই একই ধরণের কতক গুলি উপাখ্যান আছে । স্থতরাঁং বহুদিন যাবৎ এই 
ধরণের ধারণ! প্রচলিত ছিল যে, এই স্থৃতিতে উক্ত শ্লোকগুলি মহাভারত হইতে গৃহীত 
হুইয়াছে । কিন্তু পণ্ডিত কানে (89196) বর্তমাঁনে বিরোধী মতবাদ অধিকতর জোরের 
সহিত প্রতিষ্ঠ। করিয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন যে, এই স্মৃতির মৃলগ্রস্থ সম্ভবতঃ 
প্রচলিত মহাঁকাঁবোর পূর্বের । অন্যদিকে গোতম, বোধায়ন ও আপস্ত্বের প্রাচীন 
ধর্মশান্ত্রগুলি, মনুস্বতির কয়েক শতাব্দী পূর্বে স্থতি হিসাবে বিশেষ প্রচলিত ছিল। 
সমাজতত্বের মৌলিক বিষয়ে মনু ও কৌটিল্যের মধ্যে যথেষ্ট সাৃশ্য'আছে কিন্ত নিয়োগ 
ও বিবাহবিচ্ছেদ প্রভৃতির বিস্তৃত আলোচনায় ভিন্ন মত লক্ষিত হয়। ইহা! হইতে 
স্পষ্ট অনুমান করা যায় যে, মন্ধ স্বতির অধিকতর সংরক্ষণশীল শুদ্ধ মতবাদ অর্থশাস্ত" 


৯৩৮ 


মন্থু ও কৌটিল্য £ সাধারণ ভূমিকা 


অপেক্ষা! কিঞ্চিৎ পরবর্তী যুগের। প্রচলিত স্থৃতি কৌটিল্য বর্ধিত “মানব সম্প্রদায়”-এর 
প্রতিনিধি নহে। 

কৌটিল্যের অর্থশীন্ত্র গগ্যে লিখিত, ইহা পঞ্চদশখণ্ডে বিভক্ত ও ছয় হাঁজার 
শ্লোক বিশিষ্ট এবং প্রতিটি শ্লোক দৈর্ঘ্যে বত্রিশটি অক্ষরযুক্ত। এই গ্রন্থখানি বহুকাল 
অবলুপ্ত ছিল এবং ১৯০: থৃষ্টাবে ইহার পুমরুদ্ধার হইয়াছে । ইহার রচনার প্রকৃত 
তারিখ ও প্রামাণ্য লইয়! নানা প্রকাঁর তর্ক-বিতর্ক চলিয়াছিল। কিন্ত উক্ত গ্রস্থখানি 
৩০* শত বর খৃষ্টপূর্বে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্ধের প্রধান মন্ত্রী বিরচিত, ইহা ভিন্ন অন্য 
কোন সিদ্ধার্তের হেতু পাঁওয়। যায় নাই। গ্রন্থথানি প্রণয়নকালে গ্রস্থকার বলিয়াছেন 
ষে, উক্ত বিষয়সংক্রান্ত পূর্ব-প্রচলিত সকল গ্রস্থই তিনি বিচার করিয়াছেন, এবং সম- 
সাময়িক বিভিন্ন রাষ্্রর প্রয়ৌগ-কৌশলও তিনি আলোচনা করিয়াছেন (প্রয়োগাঁন 
উপলভ্য চ, ২. ১০) এই গ্রন্থের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যসকল অন্যান্য সমজাতীয় গ্রস্থ 
হইতে ইহাকে পৃথক করিয়াছে। এই গ্রস্থে হেলেনীয় বা্্রগুলির এবং বিশেষভাবে 
সিরিয়া ও মিশরের* পরিচালনাঁপদ্ধতি বিষয়ে কৌটিল্যের যে বিশেষ জ্ঞান ছিল 
তাহার পরিচয় পাঁওয়া যায়। কৌটিল্যের মতে “অর্থ” হইল "মানুষের অবস্থা বা 
পৃথিবীর বসতি অংশ, এবং যে শাস্ত্র এই সকল বসতি-বহুল দেশকে অধিকার ও রক্ষা 
করিবার বিষয়ে সাহাঁধ্য করে তাহাই অর্থশাস্্ ।৪ 

কৌটিল্যের লিখিবার পূর্ব হইতেই অর্থশাস্ত্রের অন্থশাসন সমাজে প্রচলিত ছিল। 
তিনি বিভিন্ন ক্ষেত্রে কম পক্ষে পাঁচটি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের কথ উল্লেখ করিয়াছেন, 
ইহা৷ ছাঁড়াও সম্ভবত: নিজের গুরুর গৌর্ববুদ্ধির জন্য তিনি নামোল্েখ ন। করিয়। 
বহু আচার্য এই শব্দটি ব্যবহার করিয়াছেন। অধিকস্ত তিনি দ্বাদশজন গ্রস্থকারের 
নাম উল্লেখ করিয়াছেন, তন্মধ্যে অর্ধেকের নাম একবার এবং অর্ধেকের নাম 
একাধিকবার ।” কিন্তু এই সকল সম্প্রদায় ও বিভিন্ন লেখকদের গ্রস্থসকল জৈমিনি, 
পাঁণিনি, বাঁদরায়ণ প্রভৃতি কর্তৃক উল্লেখিত অপরাপর প্রাচীন গ্রস্থকারদের গ্রন্থের 
হ্তায়ই বিনষ্ট হইয়। গিয়াছে । শিক্ষাকে যখন পবিত্র এবং জ্ঞানকে যখন একমাত্র 
বিশ্বাসী ও উপযুক্ত শিষ্যদের নিকট প্রকাশযোগ্য বলিয়। মনে করা হুইত, এবং 
গ্রন্থের সংখ্যাবুদ্ধির জন্য যখন কোন লিখিবার রীতি প্রচলিত ছিল না, তখন 
প্রচলিত যুগের অনুপযোগী গ্রন্থের অস্তিত্ব বজায় থাঁকিবার সভাবনাও খুব অল্প 
ছিল। ইহা লক্ষ্য করা যায় যে, কৌটিল্য তাহার গ্রন্থে ধর্মস্ত্রের লেখকদের 
নামোল্পেখ করেন নাই, যদিও তাহাদের কয়েকজন -অতি অবস্থাই কৌটিল্যের পূর্বে 
বর্তমান ছিলেন । 


প্রাচ্য ও পাশ্চাতা দর্শনের ইতিহাস 


ধর্মশান্ত্র ও অর্থশান্ত্র উভয় গ্রস্থই সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতে মানুষের আলোচনা করে। 
প্রথমটি ধর্ম ও নীতির দৃষ্টিকোণ হইতে সমাঁজ-জীবনের আঁলোঁচনা করে এবং দ্বিতীয়টি 
প্রয়োজনীয়তা, কার্ধকারিতা৷ ও কৌশলের দৃষ্টিকোণ হইতে সমাজ-জীবনের বিচার 
করে। মন্ধ প্রভৃতি লিখিত ধর্মশান্ত্রে উক্ত ক্ষত্রিয়ের কর্তব্য কর্মের বিসভৃত আলোচনার 
মধ্যে বস্ততঃ অর্থশীস্ত্রের সকল দিকের আলোচনা হইয়া যাঁয়। অন্য দিকে কৌটিল্যের 
ন্তায় অর্থশান্ত্রের একজন লেখকের পক্ষে বার যে সমাজ-ব্যবস্থাকে রক্ষ। করিবে তাহার 
বিস্তারিত বর্ণন। করা প্রয়োজন, এবং তাহা করিতে গেলে তাহাকে এমন সব কথ! 
আলোচনা করিতে হইবে যাহ। বস্তুতঃ সহকারী শাস্ত্রের বিষয় । যাঁহ! হউক ধর্মশাসত্রে 
ক্ষেত্র অধিকতর বিস্তৃত, ইহা সত্তর ও জীবনের অধিকতর মৌলিক পুকুষার্থ গুলির 
উপর প্রতিষ্ঠিত। স্ৃতরাঁং মানুষের জীবনে ইহার আবেদন ব্যাপক ও গতীরতর। 
মন্ুম্থতির প্রারস্তভে ও পরিশেষে স্যষ্টিতত্ব ও পরলোকতত্ব সম্বন্ধে যে আলোচন। আছে, 
কৌটিল্যের অর্থশান্তে সেইরূপ কিছু পাঁওয়! যায় না। মুর মতে কোন সামাঁজিক 
নীতি ভঙ্গ কর! কেবলমাত্র আদালতে বিচারসাঁপেক্ষ অপরাধ নহে, ইহা নৈতিক 
পাপ বা অন্যায়, যাহার ক্ষালনের জন্য প্রায়শ্চিত্তের প্রয়োজন। পরবর্তী যুগের 
সাহিত্যে অর্থশাস্ত্ে ব্যাখ্যাত বৈষয়িক মূল্যের উপর প্রতিষ্ঠিত যুক্তিকে, বিশেষভাবে 
কৌটিল্যের মতবাদকে নিন্দা করা৷ হইয়াছিল, ফলে ব্যাপক রাজনৈতিক সাহিত্যন্থষ্টির 
পথ রুদ্ধ হুইয়৷ গিয়াছিল।» 

ভৌগোলিক দৃষ্টিভঙ্গী : নৃতন অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়। প্রাচীন এঁতিহযের ভিত্তিতে 
মন্গ উত্তর-ভারত কে ( আর্ধাবর্ত ) সামাজিক সংস্কৃতির উৎকর্ষান্ুষাঁয়ী বিভিন্ন স্তরে 
অবস্থিত কতকগুলি অঞ্চলে বিভক্ত করিয়াছেন। দিব্য আোতম্থিনী সরম্বতী ও 
দৃষদ্বতীর মব্যবর্তী ভূখণ্ড ব্রহ্মাবর্তের প্রাচীন আচার-ব্যবহার সর্বাপেক্ষা প্রামাণিক। 
অন্য দিকে কৌটিল্যের ভৌগোলিক দৃষ্টিভঙ্গী তাহার প্রবল রাজনৈতিক উদ্দেশ্ব্থার। 
প্রভাবিত ছিল। তিনি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের অস্তিত্ব স্বীকার করিতেন এবং ইহাদের 
পারস্পরিক সম্বন্ধ সম্পর্কে বিস্তৃত আলোঁচন। করিয়াছেন । তাহার সৃষ্ট সাঁআাজ্যের 
বিস্তৃতির দিকে তাহার লক্ষ্য থাকায় এবং সম্ভবতঃ পৃথিবীব্যাপী সাআজ্য সম্পর্কে 
চির প্রচলিতপরম্পরার উপর ভিত্তি করিয়া! তিনি হিমালয় পর্বত হইতে দক্ষিণ সমুদ্র 
পর্যস্ত সমর যোজন বিস্তৃত দেশকে, অর্থাৎ যাহ! ১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগের পূর্বে 
অখণ্ড ভারতবর্ষের ভৌগোলিক আয়তন ছিল, তাহাকে চক্রবর্-ক্ষেতঅ বলিয়া! 
নির্দেশ করিয়াছেন । 


৯৯৩ 


মনু ও কৌটিল্য ; সমাজ বিজ্ঞান 


হ। সমাজ্‌-ত্বিজ্ঞানন 


বর্ণঃ মনন ও কৌটিল্যবরিত সমাজ চারিবর্ণে বিভক্ত ছিল এবং প্রতি বর্ণের কর্তব্য 
ও অধিকার সুনির্দিষ্ট ছিল। এই বর্ণবিভাগ স্বাভাবিক ও অবশ্যন্তাবী সামাজিক 
শ্রবিভাঁগ হইতে উদ্ভৃত। স্তরাং "প্রাচীন বর্ণ-বিদ্বেষ যুক্তিশুদ্ধ হইয়। এক দৈব- 
সষ্ট সমীজ-ব্যবস্থায় রূপা স্তরিত হইয়াছিল” এইরূপ উক্তি সম্পূর্ণ সত্য নহে। এই 
বিভাগের মূল লক্ষ্য ছিল, সমাঁজের সর্বাহ্গীণ মঙ্গলের জন্য সমান মধাঁদ| বিশিষ্ট বিভিন্ন 
শ্রেণীর সহযোগিতা । কিন্তু কার্যত; উচ্চবর্ণ ও নীচবর্ণের ধাঁরণ। গড়িয়৷ উঠিল 
এবং যখন নৃতন নৃতন দ্বেশের সহিত সেই সকল দেশের অধিবাসিগণ সমাজের 
অন্তভূক্ত হইতে লাগিল, তখন অবৈধ সহবাসের ফলে মিশ্রজাতি বা বর্ণ- 
সংকরের উৎপত্তি সম্বন্ধে মতবাদ গড়িয়া উঠিল।৯ মনু জন্মের উপর ভিত্তি করিয়! 
ব্রাহ্মণদের অধিকাঁর সম্বন্ধে অনেক অত্যুক্তি করিয়াছেন," কিন্তু কৌটিল্য তাহা 
করেন নাই। কিন্ত ব্রাঙ্গণ সৎ ও স্থুপপ্ডিত ন। হইলে বিশেষ শ্রদ্ধ। পাওয়ার যোগ্য 
নহেন এই অধিকতর যুক্তিসম্মত মতবাদ প্রাচীন ধর্মস্ত্রগুলিতে বিশেষ জোরের 
সহিত স্বীকৃত হইয়াছিল, এবং মন্ততেও১১ অস্বীকৃত হয় নাই এবং বর্ণের ধারণা ষে 
শ্রম-বিভাগের উপর প্রতিষ্ঠিত তাহ! সর্বদাই জোরের সহিত বল! হইয়াছে । প্লেটোর 
মতে সমাজকে শাসক, সহকারী ও কারিগর এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিলে তবেই 
সমগ্র সমাজের সর্বাধিক সম্ভাব্য স্থখলাত হইতে পারে। এই তিন শ্রেণীকে যথাক্রমে 
হিন্দু সমাজের ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্ের সহিত তুলনা করা৷ যাইতে পারে। হিয়ার্ড 
(17910), ঠিনার (5661061) ও ওয়াটারম্যান (ড/9621097) প্রভৃতি আধুনিক 
চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ পাশ্চাত্য সভ্যতার অধঃপতনের কাঁরণ হিলাবে মানুষে জীবনে 
সাংস্কৃতিক, রাঁজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দ্দিক লক্ষ্য করিবার স্থনিদিষ্ট তিনটি শ্রেণীর 
স্বীকৃতির অভাব বলিয়া বর্ণন৷ করিয়াছেন। 

স্বাভীবিক অবস্থায় প্রতি শ্রেণী স্ব স্ব বিশেষ কর্তব্য বা ন্বধর্মে নিযুক্ত থাঁকিবে_- 
যেমন ব্রাহ্মণ বিদ্যাঁচর্চ৷ বুদ্ধিগত ও অধ্যাত্ম সাধনায় নিযুক্ত থাকিবে; ক্ষত্তিয় যুদ্ধ করিবে 
এবং আভ্যন্তরিক ও বহিঃশক্র হইতে সমাজকে রক্ষা করিবে, টশ্-সম্প্রদায় কৃষি, শিল্প 
ও ব্যবসা-বাণিজ্যে নিযুক্ত থাকিবে, এবং শুক্র সর্বসাধারণের সেব। করিবে । কিন্তু 
আপংকালে বা বিশেষ বিপদের সময়ে উক্ত অন্ুশীসনের প্রতি পূর্ণ আনুগত্য আশ করা 
যায় না ।১* “প্রত্যেকেই তাহার প্রকৃতি ব উপযুক্ততা অনুসারে সমাজের কোন না 
কোন কর্তব্য অবশ্যই পালন করিবে। উক্ত কর্ম বা তদ্জাতীয় কর্মই যথার্থ নীতি ।”১৭ 


১৯১ 


প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দশনের ইতিহাস 


আশ্রম; আর একটি গুরুত্বপূর্ণ ধারণা যাহা সমাজ-জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করিত, তাহ। 
হইতেছে জীবনের বিভিন্ন ভাগ বা আশ্রম সন্বন্ধীম। এইরূপ চারিটি আশ্রম বিহিত 
হইয়াছে, যেমন- ত্রদ্ষচর্য (ছাত্র), গাহস্থ্য (সংসারী ), বাণপ্রস্থ্য (বনবাশী ) ও 
সন্গ্যান (সংসার ত্যাগ )। কার্ধক্ষেত্রে আশ্রম সম্বন্ধীয় বিধি প্রায়ই লঙ্ঘিত হইত 
এবং কোন সময়েই সমাঁজের অধিকাংশ জনসাধারণ শেষের দুই আশ্রমের (বাণপ্রস্থ্ 
ও সন্ন্যাস) অনুমোদিত বিধি সকল পালন করে নাই, যদিও বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ 
সর্বদাই উক্ত নীতি অনুসরণ করিতে এবং নিরাঁসক্তভাবে হিতকর্ম করিয়া সমাজের 
শ্রদ্ধ। অর্জন করিতে প্রস্ত ছিলেন । 

হিন্দু সাজ ইহলোক সম্পর্কে উদ্দাসীন এবং পারলৌকিক মনোতাবাঁপন, ইহা 
বলিলে সত্যের অপলাপ করা হয়। প্রত্যেক ব্যক্তিকেই আপনার মোক্ষের 
বিষয় চিস্তা করিবার পূর্বে জন্মগত খণত্রয় পরিশোঁধ করিতে হইবে । যেমন প্রথমতঃ 
নিজেকে উপযুক্ত শিক্ষায় শিক্ষিত করিয়া আচার্ধ-খণ বা জাতির আচার্ধদিগের 
প্রতি খণ পরিশোধ করিতে হইবে, দ্বিতীয়তঃ সম্ভান উৎপাদন করিয়া পিতৃ-খণ বা 
পিতৃ-পিতাঁমহদের খণ পরিশোধ করিতে হইবে, তৃতীয়ত; দেব-খণ অর্থাৎ সাধ্যমত 
যাগ-যজ্ঞ সম্পাদন করিয়া দেবতাদের খণ পরিশোধ করিতে হইবে। সংসার ত্যাগ 
করিবার পূর্বে প্রত্যেককে উক্ত খণত্রয় পরিশোধ করিতে হইবে। জীবনের সকল 
তাল জিনিস ভোগ করিয়া যখন কাহারও জীবনে চরম পরিতৃপ্তি আসিয়াছে,১* 
অর্থাৎ জীবনকে সে পরিপূর্ণ ভোগ করিয়াছে, কেবল তখনই পে সন্গ্যামীজীবন 
গ্রহণ করিতে পারে। অন্য দিক দিয়! পরিবারের১৬ ভরণপোষণের উপযুক্ত ব্যবস্থা 
ন। করিয়। কেহ যদি সন্যাস গ্রহণ করে, কৌটিল্য তাহার শান্তির নির্দেশ দিয়া 
গিয়াছেন। গৃহস্থ সমাজের মধ্যমণি এবং অন্তান্ত সকলের আশ্রয়স্থল ; আশ্রমের 
প্রাণকেন্দ্র হিসাবে গৃহস্থাশ্রম অন্যান্য আশ্রম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ । যাহার! নিজেরা রন্ধন 
করে না_ যেমন সন্গযাসী, ছাত্র ও অপর সকলে,১* গৃহস্থ তাহাদের আহীরের সংস্থান 
করিবেন। অতিথি-সৎকার গৃহস্থদের বিভিন্ন কর্তব্যের মধ্যে প্রধান কর্তব্য হিসাঁবে 
গণ্য করিতে হয়। গৃহস্থ স্বয়ং ও তাহার স্ত্রী সকলের, এমন কি দাস-দাসীদের 
পরিতৃপ্তির পর আহীরাদি করিবেন। এমন কি আতিথ্যের তথাকথিত একটি 
ধর্মম্মত ভিত্তিও এই বলিয়া দেওয়। হইয়াছে যে, আহার প্রত্তত করিবার সময়ে 
প্র্তর, হামানদিস্ত! ও অন্যান্ত যন্ত্র প্রয়োগের জন্য যে পাপ সঞ্চিত হয়, প্রতিদিন 
পঞ্চ-মহাধজ্ঞ সম্পন্ন করিয়! ইহাঁর ব্মালন করিতে হয়, এই পঞ্চ-মহাযজ্ঞের মধ্যে 
অতিথি-সৎকার প্রধান ।১৮ 


১১৭ 


মনু ও কৌটিল্য £ সমাজ-বিজ্ঞান 


বিবাহ-নারী ঃ মন ও কৌটিল্য উভয়েই প্রচলিত অষ্ট প্রকার বিবাহপ্রথার বর্ণনা 
করিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে কোন কোন প্রথ! বিবাহ নামের যোগ্য নহে। কিন্ত 
তাহাদের উক্তি এবং অন্যান্য প্রমাণ হইতে নিঃসন্দেহে বলা যায় তাহারা একই 
বর্ণের যুবক-যুবতীর মধ্যে শান্ত্রলম্মত আনুষ্ঠানিক মিলনকেই বথার্থ বিবাহ বলিয়া 
স্বীকার করিয়াছেন এবং একদার গ্রহণের নির্দেশ দিয়াছেন। কিন্ত জাতির প্রবলতম 
প্রবৃত্তি ফেক্ষেত্রে সক্রিয় থাকে, সেখানে বিধি ব৷ অনুশাসনের প্রভাব সীমাবদ্ধ হইতে 
বাধ্য। স্থতরাং কেবলমাত্র উপরে বণিত বর্ণসংকরের অস্তিত্ব অনুমোদন করিয়া 
নয়, পরস্ত বিভিন্ন বর্ণের মধ্যে বিবাঁহ১১ ও উক্ত মিলন-উদ্ভৃত সন্তানাদির উত্তরাধিকার 
সম্পর্কে নির্দেশ দিয়াও জীবনে যে সকল ঘটনা অবশ্যস্তাবী, তাহাদিগকে স্বীকার 
করিয়। লইবাঁর চেষ্টা করা হইয়াছিল। কোৌটিল্যের মতে নিয়োগ-প্রথা চলিতে পারে, 
কিন্ত মন্থ ইহাকে বৈধ আচার হিসাবে স্বীকার করিয়াও পরে ইহাকে দৃষণীয় 
বলিয়াও বর্ণনা করিয়াছেন । কোন কোন ভাষ্তকার ইহাকে কলিষুগে প্রযোজ্য 
বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই যে, কৌটিল্য যখন 
লিখিয়াছিলেন এবং মন্গস্থতি যখন বর্তমান আকারে লিপিবদ্ধ হইয়াছিল, ইহার 
অন্তর্ব্তা সময়ে নীতি সম্বন্ধে অধিকতর কঠোর মতবাদ গড়িয়। উঠিয়াছিল।২* 

মন্ধ নারীদের সংসার ও সমাঁজে অতি উচ্চস্থান দিয়া গিয়াছেন। তিনি বলিয়া- 
ছেন, “যেখানে স্ত্রীলোক সম্মানিত হইয়। থাকেন, সেখানে দেবতারা সন্তষ্ট থাকেন; 
আর ধেখানে স্ত্রীলোকের সম্মান নাই, সেইখানে কোন পুণ্যকর্মই ফলপ্রস্থ হয় না।” 
“সখ সেই সংসারে নিশ্চিত স্থায়ী হয়, যে সংসারে স্বামী তাহার স্ত্রীর প্রতি সন্ত 
থাকেন এবং স্ত্রী স্বামীর প্রতি শ্রদ্ধাশীল।।”২১ নারীদের উপযুক্ত স্বামী লাভের 
ব্যাপারে মন্থর এত আগ্রহ ছিল ষে, উপযুক্ত পাত্রের অভাবে অঙ্কপযুক্ত গুণহীন পাত্রের 
হত্তে কন্য। সম্প্রদান অপেক্ষা কন্ঠার পক্ষে সারাজীবন পিতৃগৃহে অনৃঢ়া থাকাও 
তিনি শ্রেয় মনে করিতেন।২২ নারীদের সকল ব্যাপারে পুক্ুষ আত্মীয়দের সহিত 
পরামর্শ করিতে নিষেধ থাঁক। সত্বেও, এবং রুচ্ছ,সাধনে-রত পুরুষদের পক্ষে স্ত্রীলোকের 
সংস্পর্শ বিপদের কথাও উল্লেখ থাঁকিলেও, পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে 
স্্রীলৌকর্দিগের প্রতি যে সুস্থ ও সবল দৃষ্টিভঙ্গী মঙ্ুস্থতির প্রায় সর্বত্রই লক্ষিত হয় 
তাহার কোন হানি হয় নাই। ৃ 

দাস-প্রথা £ গ্রীক লেখকেরা স্পষ্ট উক্তি করিয়াছেন যে, ভারতবর্ষে মৌর্ধযুগে 
দাস-প্রথা অজ্ঞাত ছিল। গ্রীকদের এই উক্তি বুঝিবার সর্বাপেক্ষ। শ্রেষ্ঠ উপায় 
হিসাবে এইরূপ অন্থমান কর। যায় যে, ভারতবর্ষে গ্রীক-জাতীয় দ্ীস-প্রথা অর্থাৎ 


১১৩ 
৯৫ 


প্রাচচ ও পাশ্চাত্য দশনের ইতিহাস 


'জন্মগত দাশ” বলিয়া কিছু ছিল ন1!। ভারতবর্ষে দাঁস-সম্প্রদায় ব। সমাজের সেবকেরা 
অর্ধদাসত্বের অবস্থায় ছিল। অবশ্য তাহাদের কোন অধিকার ছিল না এইরূপ 
নহে। কোৌটিল্য স্পষ্ট বলিয়াছেন যে, একজন আর্য কখনও অপর কর্তৃক দাসত্বশৃঙ্খলে 
আবদ্ধ হইতে পারে না, এবং পূর্বোক্ত চারিবর্ণের আর্য সন্তান বিক্রয়ের জন্য শীস্তি- 
ভোগের নির্দেশও দেওয়া আছে। প্রীপ্তবয়স্ক আর্ধের পক্ষে আধিক দুরবস্থা দূরীকরণ- 
কল্পে স্বেচ্ছায় কাহারও দাঁসত্বগ্রহণ সম্বন্ধে কোঁন বাধন ছিল না, কিন্ত পরে সে খণ 
পরিশোধ করিয়া বা অন্য কোন পরিকল্পিত+ঃ উপায়ে স্বাধীনতার পুনরুদ্ধার করিতে 
পাঁরিত। মন অবশ্য ক্রীতদাস ও অ-ক্রীতদাঁমের মধ্যে পার্থক্য করিয়াছেন, ইহাতে 
এ্যাবিষ্টটুলের স্বাভাবিক দামের কথ! মনে উদিত হয়; তিনি একথাও স্পষ্ট বলিয়াছেন 
ষে, শুত্রেরা৷ অপরের২« সেবা করিবার জন্ত ব্রহ্ম কর্তৃক সৃষ্ট হইয়াছিল। মন বিভিন্ন 
শ্রেণীয় দাসের বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন। কোৌটিল্যের যুগ হইতে মন্ুর যুগে শেষ 
বর্ণের অর্থাৎ শূদ্রের অবস্থার অবনতি ঘটিয়াছে ইহা! স্পষ্টই দেখ। যাঁয়। 


৩। ল্লানই্রীনীতি 


কৌটিল্য যদিও তাহার গ্রন্থের এক অধ্যায় (একাদশ অধ্যায়) সাধারণতাস্ত্রিক 
রাষ্ট্রের (সংঘের ) আলোচনায় নিয়োগ করিয়াছেন, তিনি অ-রাঁজতন্ত্রী বাষ্ সমর্থন 
করিতেন না, সেই কারণেই তিনি উক্ত বাষ্টগুলির কার্ধাবলীর দিকে বেশী লক্ষ্য 
না| করিয়া কি উপায়ে এইগুলির মধ্যে বিভেদ স্ষ্টি করিয়৷ ইহাদের রাজ-অধীনে 
আনয়ন কর। যায় তাহীর বিষয় আলোচন। করিয়াছেন। স্ুতরাঁং মন্থ ও কৌটিল্য- 
বর্ধিত রাষ্ট্র রাঁজতানত্রিক । কোঁটিল্য চতুর্দশ লুই-এর আবির্ভাবের কয়েক শতাব্দী 
পূর্বে উক্ত নৃপতির মৃত পরিষার বলিয়াছিলেন, রাঁজাই রাষ্ট্র (রাজ! রাজ্যম্‌)।২৬ 

রাষ্ট্র উৎপত্তি; কৌটিল্য কেবলমাত্র পরোক্ষভাবে রাষ্ট্রের উৎপত্তির বিষয় উল্লেখ 
করিয়াছেন এবং প্রচলিত মত অনুসরণ করিয়া বলিয়াছেন যে, মন্ধুষ্যসমাঁজ মতম্যধর্মে 
(চ15%-19গ ) বিভ্রত হইয়া (বৃহৎ মৎন্য ক্ষুত্ ক্ষুদ্র মতস্যকে গিলিয়া খায়) বৈবস্বত 
মনকে রাঁজ! হিসাবে গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইলে, তিনি গ্রজাদিগের ফসলের এক 
ষঠাংশ এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের" এক দশমাংশ গ্রহণ করিবেন এবং পরিবর্তে তিনি 
তীহাদের অন্যায় অবিচারের হম্ত হইতে রক্ষা করিবেন, এইরূপ প্রতিশ্রতি দিয়া- 
ছিলেন। অপর ক্ষেত্রে তিনি উল্লেখ করিয়াছেন যে, রাজার ( দণগ্ডধর ) অভাবে সবল 
দুর্বলকে গ্রাস করিয়। ফেলিবার চেষ্ট1! করে, কিন্তু রাজশক্তি পশ্চাতে থাকিলে দুর্বল 


9১৪ 


মনু ও কৌটিল্য £ রাষ্ট্রনীতি 


ব্যক্তির সবলের কবল হইতে নিজেদের রক্ষা করিতে পারে ।২৮ রা্রের উৎপত্তি 
বিষয়ে কৌটিল্যের এই মতবাদের হব স্‌ (700069 ) কর্তৃক ব্যাখ্যাত সমাজ চুক্তি- 
বাদের সহিত বহুলাংশে সাদৃশ্য আছে, কিন্ত হবস্-এর পক্ষে তাহার মতবাদকে ইহার 
যৌক্তিক পরিণতির দ্রিকে লইয়। যাইতে কোঁন বাঁধা না থাকায় তিনি নিরঙ্কুশ 
রাজতত্ত্রের কথা প্রচার করিয়! গিয়াছেন। কিন্তু ভারতে যে পরিবেশে কৌটিল্য 
লিখিয়াছিলেন তাহাতে তাহার পক্ষে এপ কর। সম্ভবপর ছিল না। ইহা সত্বেও 
রাষ্্রনীতি সম্বন্ধে ভারতীয় লেখকগণের মধ্যে হব.স্-এর সহিত কৌটিল্যের নৈকট্য 
সর্বাপেক্ষা অধিক এবং কোৌঁটিল্য পূর্বাপর সকল গ্রস্থকারের অপেক্ষা রাজশক্তিকে 
অধিক মহিমান্বিত করিয়! গিয়াছেন। 

দৃ্ডঃ পূর্বোক্ত বিশেষ ক্ষেত্রে কৌটিল্য রাজাকে যে দগ্ুধর আখ্যা দিয়াছেন 
তাহার পূর্ণ তাৎপর্য বুঝিতে হইলে মন্গ কি বলিয়াছেন তাহা দেখিতে হুইবে।২* 
পৃথিবীতে যখন রাঁজশক্তি ছিল না! এবং চতুর্দিকে ভীতিজনিত ত্রস্ত ভাঁব ছিল, জগতের 
রক্ষাকল্পে এবং সাঁধু্দিগকে পরিত্রাণ ও দুদ্তকারিদিগকে দমন করিবার জন্য 
ভগবান ব্রহ্মা তখন রাজাকে সৃষ্টি করিলেন। তিনি আরও বলিয়াছেন যে, রাজার 
সাহাষ্যার্থে সকল জীবের রক্ষকরূপে তিনি নিজ পুত্র দণ্ডকে স্থগ্টি করিলেন। দণ্ড 
ব্রহ্মার তেজে পরিপূর্ণ ; দণ্ডের ভয়ে সকল স্থষ্ট প্রাণী তাহাদের স্বাভাবিক প্রকৃতি 
অনুসারে কার্য করে। দণ্ড নায়ক ও শাসনকর্তা, তীহাঁর ভয়ে চতুরাশ্রমের ব্যক্তিগণ 
স্বকীয় ধর্ম পালন করে; সকল প্রাণীর নিদ্রিতাবস্থায় দণ্ড জাগ্রৎ থাকেন, এবং দও 
্বয়ং ধর্মের মূর্তরূপ। বিজ্ঞ রাজী কর্তৃক যথার্থ পরিচালিত হইলে দণ্ড প্রজাদিগকে 
আনন্দদান করেন এবং এই দণ্ডের সাহায্যেই দেবতারা ও অন্যান্য মহাপুরুষেব৷ সর্ব 
জীবের মঙ্গলসাঁধন করিয়৷ থাকেন। মূর্খ (অকৃতাত্মা ) রাজার হস্তে কেবলমাত্র যন 
হিসাবে অবস্থান করিতে দণ্ড রাঁজী নহেন, ইনি অধায়িক শাঁসকদের বিরুদ্ধে যাঁইয়। 
আত্মীয়পরিজনসহ তাহাদিগকে বিনষ্ট করেন, ফলে রাঁজ্য মধ্যে সকল বস্ত ও জীবই 
কেবলমাত্র ছুঃংখকষ্ট ভোগ করে তাহাই নহে, খষির।৷ এবং স্বর্গে দেবতারাঁও কষ্ট 
ভোগ করিয়া থাকেন। 

দণ্ড শব্দটিকে প্রায়ই শান্তি অর্থে গ্রহণ করা হইয়৷ থাকে । শাস্তি যদিও দণ্ডের 
বিভিন্ন অর্থের মধ্যে একটি অর্থ, কিন্তু বর্তমান ক্ষেত্রে যেখানে দণ্ড বিশ্বের নিয়ম ও 
শৃঙ্খলার গ্রতিমুন্তি এবং বৈদিক খতের পরবর্তী রূপ হিসাবে গৃহীত হইয়াছে, সেই 
ক্ষেত্রে শাস্তি হিসাবে দণ্ডের ব্যাখ্য। যথেষ্ট নহে। রাঁজ। কাঁলের কারণ (রাজা 
কালম্য কারণম্‌) এই প্রচলিত উক্তি এই অর্থে, সত্য যে একজন স্তায়পরায়ণ রাজা 


৭১৫ 


প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহীস 


দণ্ডের সাহায্যে সর্বসাধারণের স্থুখ ও সমৃদ্ধি আনয়ন করিতে পাঁরেন। কিন্তু একজন 
অসৎ বাজ! এই কার্য করিতে অক্ষম হন এবং তাহার নিজের ও রাজ্যের সর্বনাশ 
সাধন করেন। এই জাতীয় মত প্রাচীন আর্জগতে বিশেষ বিস্তার লাভ করিয়াছিল। 
হোমার* (70106) বলিয়াছেন, “যখন কোন ভগবদ্বিশ্বাসী নির্দোষ নরপতি হ্ভায়- 
বিচার করেন, তখন অন্ধকার পৃথিবীর বুকে গম ও বালি উৎপন্ন হয়, বৃক্ষসকল ফলে 
পরিপূর্ণ হয়, শিশুরা সবল হয় এবং সমুন্দে প্রচুর মৎস্য পাওয়া যাঁয়”-_ভারতীয় 
সাহিত্যেও অনুরূপ উক্তি প্রচুর দেখিতে পাওয়া যাঁয়। এই মতাহুসারে রাজার 
চূড়ান্ত ক্ষমত| নাই । ষে নীতির অস্তিত্ব রাঁজার পূর্বে ছিল, যাহা দ্বয়ং রাজাকে 
অনসরণ করিতে হয় এবং ঠিক ভাবে অপরের উপর প্রয়োগ করিতে হয়, সেই নীতিই 
সমন্ত শক্তির আধার । বাজ্বা নিজের অপরাধে নিজে শান্তিভোগ করিবেন এবং 
সে শাস্তি প্রজাদের*১ শান্তি অপেক্ষাও কঠোরতর হইবে, মন্গ এই ধরণের চিন্তার 
বিরোধী ছিলেন না। দণ্ড অসৎ রাজাকে সবংশে ধ্বংস করেন। মহাভারতে সেন 
রাঁজার উপাখ্যানে দেখিতে পাওয়া যায় যে, শেষ পর্যন্ত প্রজার! বিদ্রোহী হুইয়া 
অত্যাচারী রাঁজাঁকে হত্যা করিয়াছিল এবং তাহার শ্বৈরশাসনের অবসাঁন ঘটাইয়া- 
ছিল। পূর্বোন্লিখিত উক্তির সহিত এই উপাখ্যানের সংযোগ-স্থত্র দেখিতে পাঁওয়া 
যায়। এই ধরণের বিপ্লবের বীজবহনকাঁরী রহস্তপূর্ণ মতবাদের কোন আবেদন 
ব্যবহারিক শীসনকার্ধে ব্যাপূত এবং সাম্রাজ্য গঠনকারী কৌটিল্যের কাঁছে ছিল ন1) 
অর্থশান্ত্রে এই জাতীয় কোন কিছুর উল্লেখ পাঁওয়। যায় না। 

রাঁজতন্ত্র যদিও দৈব-নিয়ন্ত্িত প্রতিষ্ঠান, কিন্ত রাঁজা স্বয়ং কোন মতেই দেবত! 
নহেন। কোন ভারতীয় রাঁজাই নিজেকে দেবতা আখ্য। দেন নাই, এবং কেহই 
তাহার জীবদ্দশায় দেবতা হিসাব পৃজিতও হন নাই। ইহা যথার্থই উক্ত*, 
হইয়াছে ষে, “এশিয়ায় শাীসনকর্তাদের দেবত্বরূপ বীজের অস্কুরিত হইবার ক্ষেত্র অতি 
্বক্প,” এই জাতীয় ধারণা গ্রীন দেশের স্থানীয় সৃষ্টি; “নিয়মতান্ত্রিক রাষ্ট্রে নিয়ম- 
তন্ত্রের বহির্ভত কোনও শাসকের বৈধত! স্থাপনের জন্য ইহা৷ উদ্ভূত হুইয়াছিল।” মনু 
অবশ্ এক জায়গায় বলিয়াছেন যে, একজন শিশু রাজাকেও মরণশীল জীব 
বলয়! অবজ্ঞার দৃিতে দেখা উচিত নহে, কারণ, তিনি মহুয্যদেহধারী** দেবতা, 
কিন্ত যে বৃহৎ অনুচ্ছেদটি আমাদের শেষাংশের আলোচনার ভিত্তি, এই স্নোকটি 
তাহারই একটি অতি ক্ষুপ্র অংশ মাত্র । ইহা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, যে উপলক্ষ্যে 
উক্ত মন্তব্যটি কর! হুইয়াছে, উহাকে মীমাংসা-কথিত অর্থবাদ বল! যাঁয়, কারণ রাজ- 
তন্ত্রের পৃষ্ঠপোধকত। করাই ইহার প্রধান উদ্দেশ্য । 


৯৯৬ 


মম ও কৌটিল্য £ রাষ্ট্রনীতি 


ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়: ক্ষত্রিয় রাঁজার গুরুত্বপূর্ণ কার্ধে সাহাঁধ্য ও উপদেশ 
দেওয়ার জন্য সর্বদাই তাঁহার পার্থ ব্রাহ্মণ পুরোহিতরূপে (পুরোধায় অধিষ্ঠিত ) 
অধিষ্ঠিত থাকেন। মন্থ প্রাচীন বৈদিকষুগের ক্রমান্গমরণ করিয়া কেবলমাত্র 
ইহার পুনরাবৃত্তি করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, “ন্থ্টির পর প্রজাপতি 
গো-ধনকে বৈশ্তের হস্তে অর্পণ করিয়াছিলেন, এবং ব্রাক্ষণ ও রাঁজার উপর সমস্ত 
হুষ্ট জীবের দায়িত্ব স্তস্ত করিলেন ।” পুনরায় তিনি বলিয়াছেন, 'ক্রান্মণ ভিন্ন ক্ষত্রিয়ের 
উন্নতি হইতে পারে না, আবার ক্ষত্রিয় ছাঁড়৷ ব্রাহ্মণের অত্যুদদয় হয় না। 
ব্রাঙ্ধণ ও ক্ষত্রিয় ঘনিষ্ঠ সম্বন্বযুক্ত হইলে পারস্পরিক সহযোগিতায় ইহজগতে 
ও পরলোকেত*ৎ উন্নতিলাভ করিয়া থাকেন।” হিন্দুধর্মের একজন বিচক্ষণ 
সমালোচক বলিয়াছেন রাজনীতিতে ব্রাহ্মণদের রাজা ন। হইয়া মন্ত্রী হইবার, সেবার 
মধ্য দিয়া শাসন করিবার বিচক্ষণতা ছিল তত্বগতভাঁবে, এবং বহুলাংশে কার্ধতঃ 
ব্রা্ষণ ও তাহার দেবতারা সামাজ্যের মধ্যে সার্বভৌম নহে (170000] ঠ) 
17206110 ) সাআজ্য-উর্ধে সার্বভৌম (17000611010) 90001. 110001-017 )০৬। রাজার 
আনুষ্ঠানিক রাজ্যাভিষেকের মময়ে ব্রাক্ঘণদ্দিগকে ভিন্ন গোষীতে বাখিয়া পুরোহিত 
রাজাকে প্রজাদের নিকট এইরূপ বলিয়া পরিচয় করাইয়া দিতেন, “হে সাধারণ 
প্রজাবুন্দ, ইনি তোমাদের রাজা, আমাদের অর্থাৎ ব্রাহ্মণদের রাঁজা সোম। মন্থুতে 
অবশ্ঠ কতকগুলি গ্নোকে ব্রাহ্মণদের পক্ষে অত্যাঁচারী রাজাকে বাঁধ প্রদান করিবার 
কর্তব্যের কথ! উল্লেখ আছে ।” যেমন ঃ “যখন ক্ষত্রিয় ব্রা্ষণের নিকট যে কোন ভাবেই 
হৌক অপহনীয় হইয়! উঠিবে, ব্রা্ষণ স্বয়ং তখন তাহাকে বাঁধা প্রদান করিবেন, 
কারণ ক্ষত্রিয়ের উৎপত্তি ব্রাক্ষণ হইতে”, অগ্নি যেমন জলের বিরুদ্ধে যাইতে পারে ন। 
তদ্‌রূপ কোন কিছুই, তাহা যাহা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে তাহাঁর উপর আধিপত্য 
করিতে পারে না। মন্ুতে অবশ্য পুরোহিতের কার্ধ খুব বেশী মুল্যবান ছিল না, তিনি 
রাঁজ-পরিবারের পুরোহিত ভিন্ন আর কিছুই নহেন। তাহার কার্য ছিল প্রথান্থ্যাঁয়ী 
আহুষ্ঠীনিক পৃজা-অর্চনাদি সম্পাদন কর! ; কিন্তু বিশেষ ক্ষেত্রে যেমন যুদ্ধ ও শাস্তির 
প্রশ্নবিজড়িত রাষ্ট্রনীতির কোন জটিল সমস্যা সমাধানের পূর্বে রাজাকে অবশ্যই 
নিয়মানুযায়ী অন্তান্ত মন্ত্রীদের সহিত আলাপ-আলোচনা! ভিন্নও একজন চরিত্রবান 
কষ ব্রাহ্মণ মন্ত্রীর সহিত আলোঁচন! করিবার নির্দেশ স্পষ্ট দেওয়া আছে। কৌটিল্য 
পুরোহিতের পদকে প্রাধান্ত দিয়াছেন । ধিনি পুরোহিত হইবেন তাহাকে বিদ্যা, চরিত্র, 
প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ গুণগুলির অধিকারী হইতে হইবে, ইহাঁও বলিয়াছেন। এই পদের জন্য 
উপযুক্ত ব্যক্তি মনোনয়ন করিয়। ছাত্র ঘেমন তাহার আচার্কে অনুসরণ করে, পুত্র 
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যেমন পিতাকে বা ভৃত্য যেমন প্রকে অন্ুদরণ করে, রাজাও তদ্রূপ পুরোহিতকে 
অন্থসরণ করিবেন। কোৌটিল্য বলিয়াছেন, “ক্ষত্রিয়েরা ত্রাক্মণের তেজে বলীয়ান হইয়! 
মন্বীদের মন্ত্রণাঁয় শুদ্ধিলাভ করিয়।৷ ও শাস্ত্রের অনুশাসন অনুসরণ করিয়া অপরাজেয় 
হইয়া থাকেন এবং অস্ত্র ব্যবহার না করিয়াও সর্বক্ষেত্রে জয়ী হইতে পারেন ।৮*০ 
ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়, দেব ও রাজশক্তির মধ্যে পারস্পরিক আলোচনার মধ্য দিয়া সর্বদ। 
সহযষোগিত। মন ও কোঁটিল্যের মতে সমৃদ্ধশালী বিজয়ী রাষ্ট্রের প্রকৃত ভিত্তি। 

রাষ্ট্রের বিভিন্ন অঙ্গ ঃ কোন রাষ্ট্রের বিভিন্ন অঙ্গ বা প্রকৃতি (বিভিন্ন অংশ) সকল 
সংখ্যায় সাতটি । মন উহাদিগকে এইভাবে গণন। করিয়াছেন (১) রাঁজ। (ম্বামিন্‌ ) 
(২) মন্ত্রী ( অমাত্য ) (৩) রাজধানী ( পুর ) (৪) দেশ (রাষ্র ) (৫) ধনভাগাঁর (কোষ) 
() সৈন্যদল (দণ্ড) (৭) বন্ধু (সুহ্ৃৎ বা কোঁটিল্যের মতে মিত্র )। যে ক্রমানুযায়ী 
ইহাদের নাম করা হইয়াছে, গুরুত্বের দিক দিয়! ইহাদের ক্রম তদরূপ। ইহাদের মধ্যে 
পরবর্তা অঙ্গগুলির বিপদ অপেক্ষ! পূর্ববর্তী অঙ্গগুলির বিপদ ঘটিলে, রাষ্ট্র অধিকতর 
ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ইহাঁর অর্থ অবশ্ঠ এইরূপ নহে যে, রাষ্ট্রের সাধারণ পরিচালন! ব্যাপারে 
একটি অঙ্গ অপর একটি অঙ্গ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। প্রত্যেকেরই স্ব স্ব ক্ষেত্রে উপযোগিত৷ 
আছে, যেমন কোন সন্ন্যাসীর ত্রিশূলের কোন একটি বিশেষ অংশ সমগ্র বস্বটিরঃ, 
কার্ধকারিতার পক্ষে অপর একটি অংশ অপেক্ষা কম মূল্যবান নহে। কোঁটিল্য রাষ্ট্রে 
বিভিন্ন অঙ্গের ক্রম প্রায় মন্র স্যাঁয়ই নির্ধারণ করিয়াছেন, তবে মন্গুর সঙ্গে তীহার এই 
অংশে পার্থক্য দেখ! যায় যে, তিনি দেশকে (জনপদ ব মন্র বাষ্ট) রাজধানীর 
(ছূর্গ বা মন্থর পুর ) পূর্বে বসাইয়াছেন। তিনি তাহার আচার্ষের মত উল্লেখ করিয়া 
বলিয়াছেন যে, গণন| তালিকার প্রতি পূর্ববর্তী অঙ্গ পরবর্তী অঙ্গ অপেক্ষা অধিকতর 
গুরুত্বপূর্ণ এবং অস্বাভাবিক সময়ে অধিকতর যত্ব লাত করিবার ষোগ্য ৷ তিনি বিভিন্ন 
অঙ্গের আপেক্ষিক মূল্য সম্বন্ধে বিরোধী মতবাদের বিস্তৃত আলোঁচন। করিয়াছেন। 
তিনি এই সকল তথাকথিত পাত্ডতিত্যপূর্ণ অভিজ্ঞতানিরপেক্ষ যুক্তির সহিত একমত 
নহেন এবং সহজ জ্ঞানের ভিত্তিতে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, বিপদ্কালে 
পাঠ্যপুস্তকের কোন ধরা-বীধ৷ নিয়ম দ্বারা চালিত কর্মপন্থা অবলম্বন না করিয়। 
বিপদের প্রকৃত স্বরূপ বুঝিতে হইবে এবং লক্ষ্য রাখিতে হইবে রাষ্ট্রের কোন অংশের 
সহিত এই বিপদ সংশ্লিষ্ট এবং ইহার প্রতিক্রিয়া অবশিষ্ট অংশের*২ উপর কিরূপ 
হইতে পারে। 

রাজ! : ইহা সর্বজনন্থবিদিত যে রাষ্ট্রের মঙ্গল রাজার ব্যক্তিগত নদ্গুণ ও 
ব্যবহারের উপর নির্ভর করে, স্থতরাঁং সিংহাসন আরোহণ করিবার পূর্বে রাজা 
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কিভাবে বিছ্ার্জন ও শিক্ষালাভ করিবেন, এবং রাজ্য গ্রহণের পরে কিভাবে তিনি 
তাহার ব্যক্তিগত কার্য ও সাধারণের প্রতি কর্তব্যপালনের জন্য তীহাঁর সময় ও 
মনোযোগের বিভাগ করিবেন সে সম্বন্ধে বিস্তারিত নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে । কৌটিল্য 
মনে করেন যে, রাজার সময় থাঁকিতে উত্তরাঁধিকাঁরের বিষয় চিন্তা করা উচিত এবং 
তিনি উপযুক্ত উত্তরাধিকাঁরীর নির্বাচন ও শিক্ষ। সম্বন্ধে বু নিয়ম প্রণয়ন করিয়াছেন । 

অন্থান্ত অশঃ রাজ! সর্বদাই প্রজাদের হিতসাধনে তৎপর থাকিবেন। তাহার 
নিকট সকলের যাইবার অধিকার থাকিবে; ষে সকল আশ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থার 
অবহেল। করিলে জটিলতা উদ্ভবের সম্ভবনা আছে, তিনি সেগুলির দ্রিকে সত্ব 
মনোযোগ দিবেন। প্রচেষ্টা কৃতকার্ধতার মূল। কৌটিল্য বলিয়াছেন, "প্রজাদের স্থখ 
রাজার সখ, প্রজাদের মঙ্গল রাজাদের মঙ্গল ; রাঁজার ব্যক্তিগত স্থখ তাঁহার মঙ্গলকর 
নহে, প্রজাদের স্থখ তীহাঁর পক্ষে মঙ্গলকর”।৪*৩ মনু বলিয়াছেন, রাঁজা৷ অবশ্ঠই 
তাহার রাঁজকার্ধের সুবিধার জন্য সাত বা আটজনের দ্বার। গঠিত মন্ত্রীসভা নিয়োগ 
করিবেন এবং মন্ত্রিগণ সদবংশভূত, বিদ্বান ও সাহসী হইবেন, তীহাদের চরিত্র ও 
দক্ষত। বিষয়ে দীর্ঘদিনের সুনাম থাকিবে", কৌটিল্য শাসননীতি, বিভিন্ন পদের মন্ত্রী 
নির্বাচন, দেশের বৈষয়িক উন্নতি, শুক্নীতি, এবং সৈন্যদের নিয়মাহগবতিতা। ও নীতি- 
রক্ষার বিষয় বিস্তৃত আলোচন। করিয়াছেন । 

আন্ত-রাষ্ত্িক সম্বন্ধ ঃ “যে মুদগর হইতে পারিবে ন। তাহাকে অবশ্যই নেহাই হইতে 
হইবে”, এই ধাঁরণাদ্বারা মন্দ ও কৌটিল্যের আস্ত-রাষ্ত্রিক সম্বন্ধ বিষয়ক মতবাদ 
বিশেষভাবে প্রভাবিত হইয়াছিল। আদর্শ রাজা হইবেন একজন বিজিগীযু অর্থাৎ 
তাহার নৃতন দেশ বিজয়ের আকাঁজ্ষ। থাকিবে । ইহার অর্থ এই যে, রাঁজা কর্মতত্পর 
এবং বাজ্যবিস্তারকামী হইবেন, তীহাঁকে যে যুদ্ধ করিতেই হইবে এমন নহে, কারণ 
যুদ্ধ একমাত্র শেষ উপায় রূপে ব্যবহৃত হইতে পারে। আমর! এই প্রসঙ্গে 
মণ্ডল ব! কূটনৈতিক চক্র, চতুবিধ উপায় ও ষড়বিধ কার্ধ বিষয়ে বিস্তৃত পাত্থিত্যপূর্ণ 
যে সকল আলোচিন। মন অপেক্ষা কৌটিল্যে স্বভাবতঃই অধিক বিস্তৃত, সেগুলিকে 
কেবলমীত্র উল্লেখ করিয়াই ক্ষান্ত থাকিব। কৌটিল্য ত্রিবিধ বিজয়ীর মধ্যে পার্থক্য 
করিয়াছেন-_যেমন ধর্ম-বিজয়ী অর্থাৎ ধামিক বিজয়ী, পরাজিত রাষ্ট আঙগগত্য 
স্বীকার করিলেই ধিনি সন্তষ্ট থাকেন। লোভ বিজয়ী, অর্থাৎ যিনি পরাজিতের ভূমি ও 
অর্থ উভয়ই আঁকাজ্ষা করেন এবং অস্থ্র-বিজয়ী ব৷ ছুষ্ট-বিজেতা, অর্থাৎ ধিনি বিজিত 
রাজার সব কিছুই গ্রাস করিতে চাহেন,_তাহার স্ত্রী, পুত্র কন্যাঁদি এমন কি তাহাকে 
হত্য। কৰিতেও পারেন ।৪৬ কি উপায়ে বিজিত রাষ্ট্রে শীস্তিস্থাপন করিতে হয় এবং 
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সেখানে স্বাভাবিক জীবনযাত্রা পুনঃগ্রতিষ্টাঃ' করিতে হয়, তাহা বিস্তৃতভাবে 
কৌটিল্য বলিয়! গিয়াছেন। অপর দিকে মনু স্পষ্টভাবেই বলিয়াছেন যে, রাঁজ্য জয় 
সমাঞ্চির পর পূর্বের স্তায় বিজিত দেশের রীতি-নীতি, আচার-ব্যবহার ধর্ম, সামাজিক 
প্রতিষ্ঠান এমন কি পুরাতন রাঁজ-পরিবারকেওও৮ প্রতিষ্ঠা করিয়া ত্বাভাঁবিক জীবন- 
ঘাত্রাকে ফিরাইয়। আনিতে হইবে। 
শাসন-ব্যবস্থাঃ আভ্যন্তরিক শাসন-ব্যবস্থা' পরিচাঁলনা ক্ষেত্রে কৌটিল্যের দান 
অতুলনীয় । অধ্যক্ষ-প্রচারে ( দ্বিতীয় খণ্ড ) নগর-নির্মাণ পদ্ধতি রাষ্ট্র দৃট়ীকরণ এবং 
অর্থনৈতিক পরিচালনা সম্বন্ধে এবং তৎসহ আঁজকাঁল যাঁহািগকে বিভাগীয় অধিকর্তা 
বল। যাইতে পারে, এমন ত্রিশজন অধ্যক্ষের কর্তব্য বিষয়ে যে বিস্তৃত আলোচন৷ 
আছে, তাহা প্রাচীন ভারতবর্ষের রাজনৈতিক-সাহিত্যে অপূর্ব এবং ইহীকে বর্তমান 
যুগের ঘে কোন শাসন-ব্যবস্থা সম্পকীয় পুস্তকের সহিত তুলনা কর! যাইতে পারে। 
যে রাষ্ট্রে বিপুল সংখ্যক রাজপুরুষ জাতির সাঁমীজিক অর্থ নৈতিক প্রভৃতি সকলপ্রকার 
ক্রিয়ার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া সেগুলিকে পরিচালন এবং নিয়ন্ত্রণ করিবে, এইরূপ 
একটি রাষ্ট্রের কথাই কৌটিল্য চিন্তা করিতেন। এই ধরণের কেন্দ্রীভূত শাসন পরবর্তী 
যুগে ভারতে বুটিশ শাঁসনের পূর্বে অজ্ঞাত ছিল। কৌটিল্যের উপদেশ পালিত হুইলে, 
রাষ্ট্রের অধীনস্থ প্রতি নগর ও গ্রামের লোকসংখ্যা, তাঁহাদের জীবিকা, গরু ও ভূ 
সম্পত্তি প্রভৃতি সম্বন্ধে প্রভৃত পরিমাণে প্রামাণ্য ও আধুনিক তথ্যাদি রাষ্ট্রে 
ব্যবহারের জন্য পাওয়। যাইত, এইরূপ অনুমান কর! যাঁয়। এই বিষয়ে কোন সন্দেহ 
নাই যে, মৌর্ধসামাজো অন্ততঃ অশোকের রাঁজত্বকালের শেষ প্যস্ত কৌটিল্যের 
এই নীতি অনুম্থত হুইত। ইহা নিঃসন্দেহে বল। যাইতে পারে যে, হেলেনীয় 
[761161500 রাই কৌটিল্যের আদর্শ ছিল এবং হেলেনীয় রাষ্ট্র আবার অচিমেনিভ 
4১01১677617 বংশীয় পারস্যরাঁজগণেরও তাহাদের প্রতিনিধিদের ধারা অনুসরণ 
করিয়াছিল। প্রজাদের দৈনন্দিন কার্ধকলাপকে সক্রিয়ভাবে নিয়ন্ত্রিত ন। করিয়! তাহার! 
যাহাতে বিন। বাধায় বৈধভাবে জীবন কাটাইতে পারে লেই দিকে লক্ষ্য রাখাই 
ভারতের অন্থান্ত রাষ্ট্রের নীতি ছিল, কিন্তু মৌর্ধরাষ্টে ইহার ব্যতিক্রম ঘটিয়াছিল। 
বিচারঃ বিচারকার্ধ পরিচালনা ক্ষেত্রে, কৌটিল্য ছুই ধরণের আদালতের উল্লেখ 
করিয়াছেন, ফেমন-_-ধর্মস্থীয় (তৃতীয় খণ্ড), ব্যবহার অর্থাৎ দেওয়ানী-মকদ্ধম। বিষয়ক 
আদালত, ইহার কার্ধাবলী সুবিধার জন্য সাধারণতঃ আঠার ভাগে আলোচিত হইয়াছে; 
এবং কণ্টকশোঁধন ( চতুর্থ খণ্ড ) রাঁজকর্মচাঁরীদের সরকারী কার্ধে অবহেলা! প্রতৃতি 
সমাজবিরোধী দু্র্ম সম্পর্কে বিচার করিবার আদালত। প্রথমোক্তটি ( ধর্মস্থীয় ) 
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নিয়মিত আদালত ; এইখানে বিধিবদ্ধ পদ্ধতি অন্ুযাঁয়ী ধর্মশান্ত্রে অভিজ্ঞ ব্রাহ্মণদের 
সহায়তায় বাঁজকর্মচারিগণ কর্তৃক বিচারকার্য সাধিত হইত। শেষোঁক্তটি শাঁসনসম্পকাঁয় 
আদালত । ইহা সংক্ষেপে বিচারকার্য সমাধা করিত এবং সমাজের কণ্টকগুলিকে 
দূর করিবার চেষ্টা করিত। জটিল মকদ্ঘমী সকল কখনও কখনও সাধারণ আদালত 
হইতে এই সকল আর্দালতে প্রেরিত হইত। উক্ত আদালতসকল অপরাধ তদন্ত 
করিবার জন্য ও অত্যাচারের ভীতি প্রদর্শন করিয়া স্বীকারোক্তি আদীয় কৰিবাঁর জন্য 
গুধচর ও প্রতিনিধি (256])5 01:059০806015 ) নিয়োগ করিত। 

এই উভয়প্রকার আদাঁলতের পার্থক্যের ভিত্তি কোথাঁয়ও ভাষায় ব্িত হয় নাই, 
তবে এইরূপ অনুমান করা যাঁয় যে, কৌটিল্য ক্রম-বর্ধমান জটিল অর্থনীতির নৃতন 
নৃতন চাহিদা মিটাইবাঁর জন্য, সমাজবিরোধী লোকের দুক্বর্ম হইতে বাঁ ও জন- 
সাঁধারণকে রক্ষা করিবার জন্য এবং বহুসংখ্যক রাজকর্মচাঁরী কিভাবে নৃতন নৃতন 
বিধাঁন অনুযায়ী শাসনকার্ধ চাঁলাইতেছে তাহা নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য এবং যাহাতে 
সরকারের মধ্যে যুক্তিসম্মত তৎপরতা রক্ষিত হয় এবং জনসাধারণ অত্যাচার ও 
পক্ষপাঁতিত্বের হাত হইতে মুক্ত হইতে পারে, সেইজন্য এই নৃতন ধরণের আদালত- 
গুলির পরিকল্পনা করিয়াঁছিলেন। কৌটিল্যের এই নৃতন ধরণের আদালত তাহার 
পরিকল্পিত ব্যাপক আমলাতন্ত্রের মূল স্তত্তম্বরূপ। রা্রনীতিতে অন্তান্ত লেখকদের 
তুলনায় মর সহিত কৌটিল্যের মিল সর্বাপেক্ষা অধিক। মন্থু যদিও তীহার গ্রন্থে 
বিশেষ আদালতের বিষয় উল্লেখ করেন নাই, কণ্ট কশোধনের বিষয় তিনি কিছু কিছু 
আলোচন। করিয়াছেনঃ* এবং বিশেষভাবে গুপ্তচর ও রাঁজকর্মচারী ও অপর সকলের 
বিভিন্ন অপরাধ ও অন্যাঁয়কর্ম সম্বন্ধে ষে সকল উক্তি করিয়াছেন, তাহাঁদের সহিত 
কৌটিল্যের উক্তির যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। 

অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ বাঁপাঁরে কৌটিল্যকে নৃতন শ্রষ্ট। বলা যাঁয়। এই ক্ষেত্রেও 
তাহার প্রেরণার মূল উতন ছিল পাঁরমীক রাঁজতন্ত্ব ও পরবর্তা অনুগামী হেলেনীয় 
রাষ্ট্রসমূহ। তিনি বলিয়াছেন, “ধর্ম, চুক্তি, আচাঁর-ব্যবহার ও রাজানুশীসন, আইনের 
চারিটি পদ ( আদালতে বিচারের নির্ণায়ক )।” এইগুলির মধ্যে প্রতি পরবর্তা অঙ্গ 
প্রতি পূর্ববর্তী অঙ্গ অপেক্ষা অধিকতর বলবান। হেলেনীয় রাজতন্ত্র বিষয়ে রোষ্টাভ, 
জেফ-এর উক্তি এই ক্ষেত্রে প্রযোজ্য । তিনি বলিয়াছেন, “ইহা সুস্পষ্ট ষে রাজান্গ- 
শাসন, নির্দেশ বা বিধি যদি অন্যান্ত আইনের বিরোধী হয়, তাহা হইলে রাজান্ুশীলন 
অন্যান্য বিধির তুলনায় শক্তিশালী এবং বিচারক্ষেত্রে চরম বলিয়া গণ্য হইবে।” 
একমাত্র নারদের গ্রন্থ ভিন্ন পরবর্তী যুগের সকল স্বতিগ্রস্থেই এই অ-ভারতীয় 
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রাজ-মহিমা বিস্বৃতির তলে লুপ্ত হইয়া! গিয়াছিল। সাধারণ নিয়মান্ুসারে রাজাকে 
ধর্মের আনুগত্য স্বীকার করিতে হইত এবং ধর্ম শব্দটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হইত। 
ইহা! শাস্ত্রোক্ত বিধি, স্থানীয় আচার-ব্যবহাঁর, গোীর রীতিনীতি ও চিরাচরিত রীতি- 
নীতি এ সমন্তই বুঝাইত, কিন্ত রাজান্নশাসনকে নহে। ধর্মের উৎস হিসাবে 
মন্থ সমগ্র বেদ, বেদজ্ ব্যক্তিদের আচার-ব্যবহার এতিহা, পুণ্যবান ব্যক্তিদের জীবন- 
যাত্রা এবং অবশেষে আত্মতৃপ্তির*«* কথা উল্লেখ করিয়াছেন । 


&€। নীতিশাত্্ 


মন্থর নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী যুগ যুগ ধরিয়। মান্ষের আচার-ব্যবহার ও সাহিত্যের 
উপর অপরিমেয় প্রভাব বিস্তার করিয়৷ আদিতেছে। এই নৈতিক দৃষ্টিতঙ্গীর আলোচিন৷ 
করিয়। আমর আমাদের বক্তব্যের উপসংহার করিব। মনুর মতে ধর্মের ( নৈতিক 
বিধি ) বিধিসমূহ চিরকাঁলের জন্য নির্দিষ্ট থাকে না।ৎ১ প্রতিযুগেই যে সকল বিদ্বান্‌ 
ব্যক্তি সচ্চবিত্র এবং বিদ্বেষ ও অতিরিক্ত মমতা৷ হইতে মুক্ত, তাহাদের আচরণ ও 
নির্দেশ হইতে ধর্মশিক্ষ। করিতে হইবে । প্রত্যেক ব্রা্ষণের দশটি সদ্‌গুণ থাকা 
উচিত। যথ|-_তুষ্টি, ক্ষমা, আত্ম-সংযম, অ-স্তেয়, চিত্ত-শুদ্ধি, ইন্দ্রিয-সংযম, জ্ঞান, 
বিছ্যা, সত্যবাদিতা ও ক্রোধশৃন্তত1।*২ নির্বোধ ও লোভী ব্রাঙ্ষণকে স্পষ্ট-ভাষায় 
নিন্দা কর! হইয়াছে, এবং তাহাকে যে দানৎ করে তাহারই ক্ষতি হয় এই বলিয়। 
এরূপ ব্যক্তিকে দানের নিন্দ। কর! হইয়াছে । 

মাংসভক্ষণ ও মগ্যপান মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক বলিয়৷ গণ্য হইত, কিন্তু এই 
সকল হইতে বিরত থাক! অতি পুণ্যকর্ম বলিয়! বিবেচিত হইত। 

আচার-ব্যবহারের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে ব্রাহ্মণদের আচাঁর-ব্যবহাঁরের পক্ষে, ইহ! 
স্প্ভাবেই পরিবর্তনের ইঙ্গিত দেয় ।৫* যদ্দি কেহ অপরের মঙ্গলের জন্য তাহাদিগকে 
উপদেশ দিতে ইচ্ছ। করেন, তাহা হইলে তাহার অহিংস-নীতি ( কাঁহাঁকেও দুঃখ 
ন। দেওয়া) অন্ুদরণ করা উচিত এবং তাহাদের প্রতি ভদ্র ও মিষ্টবাঁক্য ব্যবহার 
কর উচিত। ভাম্তকারগণ শিষ্যৎৎ ও আচার্ষের মধ্যে সন্বন্ধক্ষেত্রে এই উপদেশ 
বিশেষভাবে প্রযোজ্য বলিয়াছেন । ধন-সম্পত্তি, আত্মীয়তা, বয়স, কৃতিত্ব ও পাপ্ডিত্য 
বিশেষভাবে ক্রমানুসারে সামাজিক সন্মান লাঁভ করিবার যোগ্য । এই ক্ষেত্রে ইহা 
লক্ষ্য করিবাঁর বিষয় যে, ধন-সম্পত্তির স্থান ছিল সর্বনিম্নে এবং পাগ্ডত্যের স্থান ছিল 
সর্বোচ্চে।** ব্যক্তিগত স্বাধীনতাকে প্ররুত সখের উত্স হিসাবে অতি উচ্চ মূল্য 
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দেওয়। হইয়াছে এবং প্রত্যেকের পক্ষে সেই ধরণের কার্ধ গ্রহণের উপদেশ দেওয়া 
আছে-_যে কার্ধ সে নিজে সম্পন্ন করিতে পারিবে এবং সম্পন্ন করিয়। তৃপ্তিলাত 
করিবে। অন্যত্র চাঁতুরীকে কুকুরের জীবন** বলিয়৷ নিন্দা কর! হইয়াছে । ইহা! 
অবিশ্বাস্য বলিয়া মনে হইলেও, সামাজিক শাস্তিরক্ষার্থেঘ” প্রত্যেক বৈশ্য ও শৃত্রের 
জন্য কর্মের সংস্থান করিতে হইবে, মন্গ এই বিধান দ্িয়াছেন। অন্য ক্ষেত্রে তিনি 
কোন উপবাসী ব্যক্তিকে যে-কোন স্থান হইতে আহার সংগ্রহ করিবার নির্দেশ 
দিয়াছেন, অবশ্ট তাহার জমাইবার কোন ইচ্ছ। থাঁকিতে পারিবে না। মন্ধু স্পষ্ট 
বলিয়াছেন যে, ষদ্দি কেহ তুষ্ট ব্যক্তির নিকট হইতে অর্থ লইয়া সৎ ও অভাবগ্রস্ত 
ব্যক্তিদের মধ্যে বণ্টন করিয়৷ দেয়, তাহা হইলে তাহার সাহাঁধ্যে উভয়েরই পাঁপ- 
মুক্তি“ হয়। সত্য অপেক্ষা কোন ধর্ম শ্রেষ্ঠ নহে; সত্য মনকে পবিত্র করে, এবং 
সত্য কথ! নীরবতা অপেক্ষা! শ্রের়। আবার একই সঙ্গে এই জাতীয় উক্তিও দেখা 
যায়--"সত্য বলিবে, প্রিয় বলিবে, অপ্রিয় সত্য বা মনোহারী মিথ্যা কথা উচ্চারণ 
করিবে না, ইহাই সনাতন নিরম ।”** যেখানে অবশ্য জীবন-মৃত্যুর প্রশ্ন বিজড়িত 
এমন ক্ষেত্রে আদালতে অনৃতভাষণ ক্ষমার !৬১ সর্কক্ষেত্রেই সাধারণ লোক অপেক্ষা 
উচ্চশ্রেণীর লোকেদের পক্ষে সদাচার পালনের বাঁধ্যতা অধিকতর ছিল এবং ইহা 
হইতে বিচ্যুত হইলে তাহাদের অধিকতর কষ্ট স্বীকার করিতে হইত এবং দণ্ড 
দিতে হইত, কাঁরণ তাহাদের জ্ঞানত২ ও মর্ধাদাঁর উপরেই সমাজে তাহাদের দায়িত্ব 

ভর করিত। অপরাধ স্বীকার ও অন্ুতাঁপ কোন ব্যক্তির মানসিক শান্তি ফিরাইয়। 
আনিবাঁর পক্ষে এবং ভ্রানস্তির পুনরাবৃত্তি ব্যাহত করিবার পক্ষে প্রয়োজনীয় বলিয়া 
বিবেচিত হইত 1২" 
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১২৬ 


মণ্তম গরিচ্ছ্দ 
বিঝুপুরাণ ও ভাগবতপুরাণ 


১। প্ুরাণেন্ন প্রতিহানসিক গুন 


সংস্কৃত-সাহিত্যে পুরাঁণ নামে পরিচিত ধর্ম ও দর্শনবিষয়ক যে কতকগুলি বিশিষ্ট 
ধরণের কাব্যগ্রন্থ আছে তাহাদের মধ্যে বিষুপুরাঁণ ও ভাঁগবত এই দুইখানি সর্বাপেক্ষা 
গুরুত্বপূর্ণ । এই সব পুরাণ এবং বামায়ণ ও মহাভারত এই ছুইটি মহাকাব্য প্রাচীন 
ও মধ্যযুগীয় ভারতবর্ষের বিভিন্ন জাতি, গোষ্ঠী, উপগোঠ্ী ও ধর্মসম্প্রদাঁয়কে সম্মিলিত 
করার কাঁজে ও সকল শ্রেণীর লোকেদের দৃষ্টিভঙ্গী আধ্যাত্মিক করাঁর কাঁজে এক 
অনন্যসাধারণ অংশ গ্রহণ করিয়াছিল। পারজিটার (21:51091) যথার্থ ই বলিয়াছেন, 
“সমষ্টিগতভাঁবে বিচাঁর করিলে এইগুলি ( পুরাণগুলি ) প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় হিন্দুধর্মের 
ধর্ম, দর্শন, ইতিহাস, ব্যক্তি, সমাজ ও রাজনীতির একটি সর্বসাধারণের উপযোগী 
বিশ্বকোষ ।৮১ 

পুরাঁণে কোন বিশিষ্ট দর্শন অথব। ধর্মসম্প্রদ্ায়ের পক্ষ গ্রহণ কর! হয় নাঁই। বেদ 
ও উপনিষদ্দের ঝষি অথবা পরবর্তী যুগের জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তিমার্গের সাধুসন্ত, সর্ব 
সম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠ সাধু-মহাপুরুষদের আধ্যাত্মিক অন্ুভূতিই পুরাণগুলির প্রধান 
উপজীব্য । ইহা! ছাড়া, পুরাঁণে অদ্বৈত, দ্বৈত, দ্বৈতাঁদবৈত ও বিশিষ্টাদবৈত এমন কি 
সাংখ্য, যোগ ও ন্তাঁয় প্রভৃতি বিভিন্ন দার্শনিক মতবাদেরও সমন্বয়সাধন করিবার 
চেষ্টা আছে । 

পুরাণের মধ্যে ভক্তির প্রাধান্য দেখ! যায়, এইজন্য পুরাণগুলি সর্বসাধারণের হৃদয় 
ও মন বিশেষভাবে আকর্ণ করে। কোন বিশেষ তাত্বিক মতবাদ প্রতিষ্ঠা করা 
অপেক্ষা মানুষের জীবন ভগবপ্ভাবে অক্ষপ্রাণিত করাই ইহাদের উদ্দেশ্ট। 


২। লিহ্ুপুরাতের দার্শনিক মতবাদ 


বিষুপুরাঁণ ভাগবত অপেক্ষ! বেশী সহজবোধ্য ও প্রাচীন গ্রন্থ। ইহাকে অন্যান্য 
পুরাণের প্রতিনিধিস্থানীয় বলিয়াও মনে করা যাইতে পারে। উইণ্টারনিজ 


১২৭ 


প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস 


(ড/10051010) বলিয়াছেন, “এই পুরাণখানির বিষয়বন্ত সংক্ষেপে কিন্তু কিছু 
খু'টিনাটিসহ সংগ্হহ করিলে, তাহা হইতে পাঠক মিলিতভাবে সব পুরাঁণের বিষয়বস্ত ও 
তাৎপর্য সম্বন্ধে একটি ধারণ! পাইতে পারেন 1৮২ 

বিষুপুরাণ গ্রন্থটি মৈত্রেয় ও তীহাঁর গুরুদেব পরাশরের মধ্যে কথোপকথনের 
আকারে রচিত হইয়াছে । এই পরাশর ব্যাসদেবের পিত|। 

দৃশ্যমান জগতের ক্ৃষ্টি, স্থিতি, পাঁলন ও ধ্বংস সম্বন্ধে চরম সত্য কি, শিষ্তের এই 
প্রশ্নের উত্তরে পরাশর সোজান্থজি বলিলেন, “এই জগৎ বিষণ হইতে উদ্ভূত হইয়াছে, 
বিষ্ুতেই জগৎ সংস্থিত, বিষুই এই জগতের একমাত্র পাঁলনকর্তী ও পরিচালক, বস্ততঃ 
জগতই বিষণ ।”৩ ইহাই বিঞুপুরাঁণের, বস্ততঃ সমুদয় পুরাঁণেরই, সার কথা । স্পষ্টই 
দেখা যাইতেছে যে, উপনিষদ ও ব্রহ্ষস্থত্রে যে অয় চরম আধ্যাত্মিক তত্বকে ব্রন্ম ও 
পরমাত্মা৷ বল। হইয়াছে, তাহাঁর সহিত বিষণ অভিন্ন । পরাঁশর তাহার একটি বিষণ 
স্তোৌত্রে এই কথা স্পষ্ট করিয়। বলিয়াছেন । উহাতে বিষ্ণকে এক, অনন্ত, নিত্য, 
অপরিণামী, পরিপূর্ণ, সর্বব্যাপী ও সর্বাতীত পরম-আত্ম! বলিয়! বর্ণনা কর! হইয়াছে 3, 
এবং ঘোষণা করা৷ হইয়াছে যে, হিরণ্যগর্ভ, হরি, শঙ্কর, বাস্থদেব, তাঁর, অচ্যুত, 
পুরুষৌত্তম, নারায়ণ, ব্রহ্মা, শিব প্রভৃতি বিশেষ তাঁৎপর্পূর্ণ নামগুলি একমাত্র বিষ্ুতেই 
প্রযোজ্য । সম্ভবতঃ) সর্বসম্প্রদায়ের মূল এক্য প্রদর্শনের জন্যই এই সকল নামের 
উল্লেখ কর! হইয়াছে । এখানে এবং অন্যত্র পরাশর বলিতে চাহিয়াছেন যে, বেদ- 
বাদী, বেদান্তবাদী, বৈষব, শৈব, পঞ্চরাত্রী, একান্তী, ভাগবত, পাশুপত, যোগী, 
শব্দব্র্ষবাদী এবং অন্যান্য সম্প্রদায় সকলও একই পরম আত্মার উপাসনা করে। 
বিভিন্ন নাম ও বূপে তিনিই বিশ্বের চরম অধিষ্ঠান, প্রত ও আত্ম। এবং সর্বপ্রকার 
সাশ্প্রদায়িক ধর্মান্ধতা ও নঙ্কীর্ণতা৷ অজ্ঞান হইতে উদ্ভূত । 

মহাঁকালে ষে সংসারপ্রবাহের আদি নাই, অন্ত নাই, যাহ। ্ৃহ্টি, বিকাশ ও 
ধ্বংসের অসংখ্য কলের মধ্য দিয়া চলিয়াছে, তাহা ব্যাখ্যা করিবার জন্য পরাশর 
বেদান্তের চরম আধ্যান্সিক অদ্বৈতবাদ হইতে আরম্ভ করিয়াছেন। পরাশর বলেন 
যে, এই বিশ্বস্থষ্টির মূল অধিষ্ঠান যে পরম চেতনতত্ব, তাহ স্বরূপে মনুমবুদ্ধির 
সর্বোচ্চ ধারণারও উর্ধে ( পরঃ পরাণাং পরমঃ)। উক্ত চরম তত্ব নাম, রূপ বাষে 
কোন প্রকার বিকল্প বিবজিত;) এমন কোন বিশেষ বিধেয় নাই, যাহার ছারা ইহার 
ভাবাম্মক ধারণ| হইতে পারে; উহার জন্ম, বৃদ্ধি, পরিবর্তন, ক্ষয় ও ধ্বংস প্রভৃতি 
কোন কালিক ধর্ম নাই; “ইহ! সদাই অন্তিত্বশীল”৬ ইহা ছাঁড়া, উহার সম্বন্ধে আর 
কিছুই বল! যায় না। 
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ইহা! ঘে নিও ব্রন্মের ধারণ| তাহা স্ুস্পষ্ট। পরাঁশরের মতে, ইহাই বিষ্ণুর মূল 
স্ববূপ। পরাঁশর আরও বলিয়াছেন যে, এই অসীম, অনন্ত, অবিকারী, নিক্রিয়, 
নিগুণ চরম চেতনতত্বই এই সমীম, কালিক, নিয়ত পরিবর্তনশীল আকম্মিক ও 
কাদাচিৎক বস্তর জগতে নিজেকে প্রকট করে । উহা এই জগতের সর্বত্র সর্ববস্তর 
অভ্যন্তরে অবস্থান কবে এবং উহ]1 এই বিশ্বের সকল বস্তর অধিষ্ঠান। এইজন্য, যে সব 
জ্ঞানী জগতের সারতত্বের অস্তদৃ্টি লাভ করিয়াছেন, তাহারা উহাকে বাসুদেব নামে 
অভিহিত করেন ।" বান্রদেব চিরকাল বিশ্বাতীত, আবাঁর চিরকাল বিশ্বে অন্ুগ্যত। 
যদিও তিনি সদাই এক ও অদ্ধিতীয়, তথাপি তিনি সর্বদাই “পুরুষ” প্প্রকৃতি+, ব্যক্ত” 
ও “কাঁল'রূপে নিজেকে প্রকাশ করেন । এখানে পুরুষ বলিতে বিশ্বাত্মা। ও জীবাত্বা 
ছুইই বুঝায়, প্রধান বা প্রকৃতি বলিতে সেই অব্যক্ত মূল শক্তি বুঝায়, যাহা! সকল 
প্রকার ভেদযুক্ত স্ুক্র ও স্থুল ব্যক্ত বস্তর মূল উপাদাঁন-কাঁরণ এবং ব্যক্ত শবের অর্থ 
ভেদযুক্ত ব্যক্ত বস্তর জগং। বিষুর মূল স্বরূপ (বিষ্ঞোঃ পরমং পদম্‌) সর্বদাই 
বিশ্বাতীত। পুরুষ, প্রধান, ব্যক্ত ও কাঁলরপ তাহার যে বিভিন্ন প্রকাশ আছে, 
তাহ! দ্বার তাঁহার এই বিশ্বাতীত স্বরূপ ব্যাহত হয় না। কিন্তু তাই বলিয়। বিষ্ণুর 
এই বিভিন্ন আত্মপ্রকাশ অ-সৎ নহে। ঘষে সব পরিচ্ছিন্ন কার্ধবন্তদ্বারা জগৎ 
গঠিত, তাঁহদের উৎপত্তি, স্ুব্যবস্থিত ক্রিয়া, প্রণালীবদ্ধ পরিবর্তন, বিকাশ ও 
ধ্বংসের কাঁরণ হইতেছে বিষুণর এই রূপচতুষ্য়। বিষুুব এই সকল বিভিন্নরূপে 
আত্ম প্রকাশের সঙ্গে ক্রীড়ারত বাঁলকের স্বাধীন. উদ্দেশ্য বিহীন ও আনন্দপূর্ণ গতি 
ব৷ আত্মপ্রকাঁশের তুলনা কর! যাইতে পারে। ইহাই লীলাবাদ বলিয়া কথিত হয় 
এবং ইহ। সমুদয় পুরাণ কর্তৃক গৃহীত হইয়াছে ।” তাহার পর পরাশর সাংখ্যদর্শনের 
প্রণালী অবলম্বন করিয়া জগতের অভিব্যক্তি ব। ক্রমবিকাশ এবং কাঁলে ইহার 
বিলোপ কি ভাবে হয়, তাহ। দেখাইয়াছেন। এইভাবে, তিনি এই স্থবিন্স্ত জগতের 
ব্যাখ্য! দিতে গিয়৷ বেদান্তের অদ্বৈতবাঁদের সহিত সাংখ্যের দৈতবাদ যুক্ত করিয়াছেন। 
পরাঁশরের মতবাদ প্রাচীন সাংখ্য-মতবাদ হইতে পৃথক। কাঁরণ তিনি কালকে 
জগতের অভিব্যক্তি ও বিলয়ের একটি সক্রিয় কারণ বলিয়! গ্রহণ করার প্রয়োজনীয়ত৷ 
স্বীকার করিয়াছেন। * 

মৈত্রেয় এই জটিল প্রশ্নটি উত্থাপন করিয়াছেন নিপু প-এর পক্ষে কি করিয়া 
সগ্ডণ হওয়া সম্ভবপর, অর্থাৎ কিভাবে ইহা। ধারণা কব যায় যে, অসীম, অনস্ত, 
নিগুঁণ, অপরিণামী, নিক্কিয় ও শুদ্ধ চেতন ব্রহ্ম এই জড় জগতের সক্রিয় শরষ্টা, শাসক 
ও ধ্বংসকর্ত হন অথব। অসংখ্যশ্রেণীর সসীম, পরিবর্তনশীল ও সাপেক্ষ পদার্থ- 
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সমূহের মধ্যে নিজেকে প্রকাশ করেন? এই প্রশ্নই বৈদাস্তিকদিগকে বিভিন্ন 
সম্প্রদায়ে বিভক্ত করিয়াছে । পরাশর এই ক্ষেত্রে কোন বিশেষ বেদাস্ত সম্প্রদায়ের 
পক্ষ গ্রহণ করেন নাই, কারণ তাহার মতে এই প্রশ্নের উত্তর মন্যবুদ্ধির বাহিরে। 
দ্বিধাহীনভাবে তিনি উত্তর দিয়াছেন যে, যাঁহ। সখণ্ড পরোক্ষজ্ঞানে যুক্তির দৃষ্টিতে 
অসম্ভব বলিয়া মনে হয়, তাহ। পরম আত্মার স্বরূপনিষ্ঠ অনির্বচনীয় বিচিত্র 
শক্তির প্রভাবেই সম্ভবপর হয়৯, তাহার উক্তির অন্তনিহিত যুক্তিটি এইরূপ £ 
বন্তর অন্তনিহিত শক্তিসকল সর্বদাই রহস্তপূর্ণ বাঁ ছুজ্জেয়। এই শক্তিগুলিকে 
কেবলমাত্র সাক্ষাৎ অনুভূতি দ্বার জানা যাইতে পারে, অথবা উৎপন্ন কাঁধ দেখিয়। 
কল্পন৷ কর। যাইতে পারে _কার্ধের উল্লেখ ভিন্ন এই শক্তি সম্বন্ধে কোন প্রকাঁর ধারণা 
করাই সম্ভবপর নহে। চর্ম সং ব্রদ্ষকেও এইরূপ একটি অসাধারণ শক্তির আধার 
বলিয়। মনে করিতে হইবে, যাহা তাহার বিশ্বাতীত স্বরূপ কিছুমাত্র ব্যাহত ন। করিয়। 
এই সকল কার্ধবস্তর স্্টি, স্থিতি, পরিচাঁলনা৷ ও ধ্বংস সংসাঁধন করিতে পারে । 

এই বিচিত্র শক্তির জন্যই পরাঁখরের মতে ব্রন্ম সদাই অস্তিত্ববান্‌ ও জায়মান 
( অন্তি-জীয়তে ), এক হইয়াঁও বহু ( একানেক ), অব্যক্ত ও ব্যক্ত (ব্যক্তাব্যক্ত ), 
নিগুণ ও অসংখ্য বিভূতিযুক্ত (নি ণীনস্তগুণ ) নিক্ষিয় ও সতত ক্রিয়াশীল (নিষ- 
ক্রিয়-সতত-ক্রিয় ), প্রভৃতি । চরম সৎ এর এই অনন্যসাধারণ শক্তি মঁয়া-শক্তি 
বলিয়৷ কথিত হইয়। থাকে । যেহেতু মায়ার ব্রন্মাতিরিক্ত কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই, 
স্থতরাং কোন অবস্থায়ই ব্রদ্ধের অদ্বৈত স্বভাব ব্যাহত হয় না। কিন্ত ব্রদ্ম হইতে 
অভিন্ন হইলেও, মায়। ব্রদ্দের অন্পম শক্তি বলিয়।, উহ! দ্বার৷ বিশ্বের পর্যাপ্ত ব্যাখ্য। 
দেওয়। যায়। ইহাই সদ্বস্ত সন্বন্ধে পুরাঁণগুলির মোটামুটি ধারণ|। 

জগতের ঈশ্বরনিয়িত শৃঙ্খল। সম্পর্কে সত্য-সন্ধানীর অধিক হইতে অধিকতর 
জ্ঞানলাভের আকাক্ষ। চরিতার্থ করিবার জন্য পরাশর নিয়োক্ত বিষয়গুলির পৌরাণিক 
মতান্গদারে বিস্তৃত ব্যাখ্যা দিয়াছেন : জড় প্ররুতির ক্রমবিস্তৃতি ও বৈচিত্র্য 
সম্পাদন ; বিভিন্ন শ্রেণীর মনুষ্েতর প্রাণীর ক্রমবিকাশ 3 মনুয্জাতির উন্নতি ; 
মানবজাতির বিভিন্ন গোীতে বৌদ্ধিক, নৈতিক, সামাজিক ও আধ্যাত্মিক সংস্কৃতির 
প্রসার ; জগতে পর্যায়ক্রমে আস্গরিক ও দৈবশক্তির উত্থান ও পতন) জগতের 
সুশৃঙ্খল ব্যবস্থায় নৈতিক নিয়মের অর্থাৎ কর্মফলের রাজত্ব; মনুযুসমাজে অসাধারণ 
ব্যক্তিগণের ( অপাঁধারণ গুণসম্পন্ন সাধু, জ্ঞানী ও বীরপুরুষগণের ) নৈমিত্তিক 
আবির্ভাব, অর্থাৎ জগতের সম্কটকালে দৈবশক্তি, জ্ঞান ও প্রেমের বিশেষ প্রকাশ, 
ইত্যাদি। এই সকল আলোচন! একটি মূল সত্যকে কেন্দ্র করিয়! করা হইয়াছে এবং 


১৩৬ 


বিষুপুরাণ ও ভাগবতপুরাণ ঃ ভাগবতের দর্শন 


বার বার এই সত্যের উপর বিখেষ জোর দেওয়। হইয়াছে । এই সত্যটি হইতেছে 
এই যে, বিশ্বের সর্ব নৈসগিক, এতিহ1সিক, সাংস্কৃতিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক 
কার্ধপ্রবাহের প্রারভে, প্রত্যেক ধাপে ও অস্তে পরমাত্মা বিরাঁজমীন। বহু মনোরঞগুক 
উপাখ্যানের উদাহরণ দারা ইহা প্রমাণ করিবার চেষ্টা কর! হইয়াছে যে, ঈশ্বরের 
ব্যবস্থায়, জগতে প্রাকৃতিক নিয়ম অপেক্ষা নৈতিক নিয়ম উচ্চতর এবং নৈতিক বিধি 
অপেক্ষাও প্রেম ও করুণ উচ্চতর । ঈশ্বরের অবতাঁরগণের বা বিভূতিদের মধ্যে 
কৃষ্ণকে নরদেহে পরমাত্মার পরিপূর্ণ আত্মপ্রকাশ বলিয়া বর্ণন! করা হইয়াছে । স্থৃতরাঁং 
তাহার জীবনী খুব বিস্তৃতভাঁবে বণিত হইয়াছে ।১০ 

ইহাই শংক্ষেপে বিষুঃপুরাঁণের দার্শনিক মত) এবং ইহাকে সাধারণভাবে 
যে-কোন পুরাণের আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতঙ্গীর প্রতিনিধিস্থানীয় বলিয়। মনে করা যাইতে 
পারে। 


৬৩। ভ্াগনতের দর্শন 


ভাঁগবতের তাত্বিক দৃষ্টিভঙ্গী বিষুপুরাণের দৃষ্টিভঙ্গীর সহিত এক। ভাঁগবতে 
পরিষ্কার বল। হইয়াছে যে, “চরম তত্ব হইতেছে এক, অনন্ত ও অদ্বৈত চিতন্বব্ূপ 
(জ্ঞানম্‌ অদ্ধয়মূ) এবং ইহা সেই একই চরম তত্ব যাহা ব্রদ্ম, পরমীত্ম। ও ভগবান্‌ 
বলিয়৷ কথিত যইয়। থাকে ।”১১ বিষুপুরাণের ন্যায় ভাগবতও পরমাত্মার নিণ৭ 
ও সগ্ডণ এই উভয় স্বরূপই স্বীকার করে। একটি বিখ্যাত শ্লেকে, ভগবান্‌ তাহার 
স্বরূপ ব্রদ্ধার নিকট এইভাবে প্রকাশ করিয়াছেন, “হৃষ্টির আদিতে (বিখে আমার 
আত্মপ্রকাখের পূর্বে) আমি আমার মধ্যে একাই ছিলাম, এবং আমার অতিরিক্ত 
অব্যক্ত ব৷ ব্যক্ত অন্ত কিছুই ছিল না। এই বিচিত্র জগংস্ট্টির পরেও একমাত্র 
আমারই অস্তিত্ব আছে, (কাঁরণ রা সকল আমারই আত্মপ্রকাশ, আমি হইতে ভিন্ন 
কোন কিছুর স্বতন্ত্র অন্তিত্ব নাই )। আঁবাঁর এই সকল বৈচিত্র্যের ধ্বংসের পরেও 
একমাত্র আমিই বর্তমান রা (কারণ আমার কালিক আত্মপ্রকাশসকল 
কালক্রমে আমাঁতেই বিলীন হইবে )1৮১২ 

তিনি তাঁহার সর্বাতীত নিগুণরূপে ব্রহ্ম বলিয়া অভিহিত; আবার নিখিল 
বিশ্বের অর্টা, রক্ষক, পরিচালক ও ক্রিয়াশীল আত্মীরূপে তিনি পরমাত্মা বলিয়। 
অভিহিত হইয়া থাকেন; কিন্তু যখন তাহাকে তাহার সর্ব এষ্ব্যময় ক্ষমত। ও বিভূতির 
সহিত ভাব! হয়, তখন তিনি ভগবান্‌ বলিয়া কথিত হুইয়া থাকেন। ভগবান্‌ রূপে 


১৩৯ 


প্রা ও পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস 


তিনি সর্বমানবের প্রশংসা, শ্রদ্ধ, ভক্তি, ধ্যান ও প্রেম লাভ করিবার যোগ্য। 
ভগবানের স্থবিন্ন্ত বিশ্বে মাঁছষ তীহাঁরই সসীম আত্মপ্রকাঁশ, এবং অন্যান্ত জীবের 
তুলনায় সে নিজের নিয়ামক, স্ব-চেতনাযুক্ত ও বুদ্ধিমান্। ভগবানের আত্মপ্রকাশ- 
গুলির বিবিধ স্তরে তাহার যে বিভিন্ন এন্বর্যসমূহ অভিব্যক্ত হইয়াছে, সেই সব এশ্বর্ষের 
মহিমা-কীর্তনে ভাগবতের বিশেষ অভিরুচি লক্ষিত হয়। তাঁহার ধাঁরণাতীত শক্তি, 
জ্ঞান ও এশ্বর্য এই জগৎসজ্ঘাঁতের শৃঙ্খলা, সঙ্গতি ও জটিলতার মধ্যে প্রকাশিত হয় 
বটে, কিন্তু তাহার প্রেম ও অন্থকম্পা, সৌন্দর্য ও মীধুর্ধ প্রভৃতি উচ্চতর আধ্যাত্মিক 
গুণ সকল তাহার আন্মপ্রকাশের উচ্চতর স্তরগুলির মধ্যেই প্রকাশিত হয়, এবং 
তাহার সর্বোচ্চ গুণসকল তাহার সবোচ্চ স্তরের ভক্তদের মধ্যে অভিব্যক্ত হয়। 

ভগবানের পরিপূর্ণ স্বভাবে আপাতদৃষ্টিতে যে-সব যৌক্তিক বিরোধ প্রতীয়- 
মান হয়, সেগুলি অপনোদন করার জন্য ভাগবত বিঞুপুরাণের অন্গসরণ করিয়। 
ভগবানের মায়াশক্তির আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে । (সেয়ম্‌ ভগবতো! মাঁয়৷ যন্ন্যায়েন 
বিরুধ্যতে )।১৩ 

সাংখ্যের মত এই যে, জগৎ প্ররুতি হইতে অভিব্যক্ত এবং প্রক্কতিতেই লীন হয়। 
কিন্তু ভাগবতের মতে ভগবানই সকল বৈচিত্র্যের নিমিত্ত ও উপাদান-কাঁরণ। তথাপি, 
বিষুপুরাণের ন্যায়, ভাঁগবতও এই নিজম্ব মতের সহিত উক্ত সাঁংখ্যমতের সময় সাধন 
করিয়াছে; প্ররুতপক্ষে, এই সমন্বয়ের ব্যাপারে ভাগবত আরও এক ধাপ বেশি অগ্রসর 
হইয়াছে । উহা! যে শুধু সাংখ্যদর্শনকে একটি যুক্তিসঙ্গত সেশ্বরবাঁদ বলিয়! ব্যাখ্য। 
করিয়াছে, তাহা নহে, অধিকন্তু উহা! কপিলকে ভগবানের এক অবতার এবং 
ভক্তিযোগের একজন শ্রেষ্ঠ আচার্য বলিয়াও স্বীকার করিয়াছে ।১৪* (স্ব-৩ 
অধ্যায় ২৫-২৯ ) ইহ। ভিন্ন, মায় পরমতত্বের অনুপম শক্তি হওয়ায়, শেব সম্প্রদায়ের 
শক্তিবাদও ইহাতে সমন্বিত হইয়াছে । কর্মের অলজ্ঘ্য নিয়ম এই ছুজ্ঞেপ অনুপম 
শক্তির অধীন এবং উহাঁরই কাজ করিবাঁর একটি প্রণালী মাত্র । 

ভাগবতের দর্শনে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে, ইহাতে পুরাণসমূহের 
এশ্বরিক লীলাবাদের সহিত ( অর্থাৎ প্রপঞ্চ পরমাত্মার ক্রীড়াত্মক আত্মপ্রকাশ, এই 
মতের সহিত) বেদান্ত দর্শনের মায়াবাদ, সাংখ্যের প্রকৃতিবাঁদ, শৈবসম্প্রদাঁয়ের 
শক্কিবাঁদ এবং মীমাংসা! ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের কর্মবাদের সমন্বয়সাধনের জন্য একটি 
সাতিশয় কলাকুশল প্রযত্ব করা হইয়াছে । লীলার ধারণ| সমস্ত গ্রস্থখাঁনির মধ্যে বহু 
ৃষ্টান্তসহ বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে । এই ধারণ! বিশ্বের বস্তনিচয় সম্বন্ধে 
মানুষের দৃষ্টিভঙ্গীর এক আমূল পরিবর্তন সাধন করে। পরমার্থতঃ, এই বিশ্ব কোন 


১৩৭ 


বিষ্ুপুরাণ ও ভাগবতপুরাণ £ ভাগবতের দর্শন 


মূল জড় শঞ্তির স্বাভাবিক ক্রমবিকাশ নহে, কিংবা কোঁন নিক্ষিয় সচ্চিৎ তত্বের 
অনির্বাচ্য মায়াজনিত ভ্রাস্তিবিবর্তনও নহে, অথবা কোন সক্রিয় পুরুষের উদ্দেশ্য বা 
ইচ্ছার, কিংবা তাহার ন্বেচ্ছাঁকৃত কার্য বা অনিচ্ছাকৃত ক্রিয়ার ফল নহে, অথবা 
জীবাত্মাসকলের কর্মফলপ্রস্থত নহে। ভাগবতের মতে, ক্রীড়ার উপমাই জগতের 
মহিত ভগবানের কার্ধকাঁরণ সম্বন্ধ বুঝিবার শ্রেষ্ঠ উপাঁয়। ক্রীড়া বা খেল যখন কোন 
উদ্দেশ্য ব1 বাধ্যবাধকতা! দ্বারা কলুষিত ন] হয়, তখন উহ ক্রীড়কের নিজ পূর্ণতা, 
আনন্দ ও মীধুর্ধের আভ্যন্তরিক প্রেরণাত্মক চেতনার স্বতঃস্ফূর্ত আত্মপ্রকাশ । ক্রীড়ার 
ধারণাদারাই পরমাত্মার অনুপম শক্তি মায়ার ধারণার সর্বাপেক্ষা অধিক নিকটে 
পৌছান যায়। সমস্ত বিশ্ব-্থষ্টিই পরমাত্মার লীলা ( দৈবলীল! )--উহা! হইতেছে 
দেশকালাবচ্ছিন্ন জগতে পরমাত্মার দেশ-কাঁলাতীত পরিপূর্ণ আত্মতৃপ্টির স্বাধীন ও 
অহৈতুক আত্মপ্রকাশ । 

যদি লীলাবাদের এই দৃষ্টিভঙ্গী পরিপূর্ণভাবে উপলব্ধি করা যাঁয়, তাহা হইলে এই 
প্রতীয়মান জগৎ তাহার সর্ব বৈচিত্রামহ একটি স্বন্দর ও চমৎকার শিল্পন্ষ্টি বলিয়া 
প্রতিভাত হয়। তখন বুঝিতে পার! যাঁয় যে জগৎ ভগবংস্বরূপের পরিপূর্ণ সৌন্দর্য, 
বৈভব ও আনন্দের মূর্তরূপ। উপনিষদের খ্ষি বলিয়াছেন, ব্রহ্ম হইতেছে সত্য, জ্ঞান, 
মঙ্গল, সৌন্দর্য ও আনন্দ। স্থতরাঁং এই জগতের সব কিছুই সত্য ও জ্ঞান, মঙ্গল ও 
সৌন্দর্য, পরিপূর্ণতা ও আনন্দের মুক্ত উদ্দেশ্তবিহীন ক্রীড়াময় আত্মপ্রকাশ। যাহা 
অলীম ও অনন্ত তাহাই সর্বত্র সপীম ও ক্ষণস্থায়িরূপে ক্রীড়া করে। আমাদের 
খণ্ডবুদ্ধিতে যে সকল ঘটন। অসত্য ব৷ অজ্ঞতা প্রহ্ুত, কু ব৷ বিশ্রী, বন্ধন ব! দুঃখের 
কারণ বলিয়া প্রতিভাত হয়, মেই সকল ঘটনারও এই বিরাট শিল্পস্থঙিতে উপযুক 
স্থান আছে, এবং এইগুলিও প্রণাঁলীবদ্ধ সমগ্রের সৌন্দর্যস্থট্িতে সাহাঁধ্য করে, এবং 
এইগুলি পরমনিপুণ ক্রীড়কের স্বতংস্ফূর্ত আত্মাভিব্যক্তি। অজ্ঞান ও অসম্পূর্ণ জ্ঞান, 
আপাতপ্রতীয়মান কু-প্রবৃত্তি, প্রতিদ্বন্দিতা, ঘ্বণা ও শক্রত্ব মন্ুষ্যসমাজে বিদ্যমান । 
অত্যাচার ও হতাশ! যখন পরমাঁতআ্সীর লীলাঁময় আত্মপ্রকাশরূপে বিবেচিত হয়, তখন 
উহার নবর্ূপে প্রতিভাত হয়, ষে জ্ঞানী ব্যক্তি সব কিছুকেই এশ্বরিক লীলার 
দৃষ্টিতঙ্গী দিয়া দেখিতে শিক্ষ করিয়াছেন, তিনি জগতের বাস্তব ঘটন! দেখিয়া ভীত 
হন না, সংসার হইতে দুরে পলায়ন করিতে চান না, অথবা পরমাত্মীর ভেদহীন 
অদ্বৈতম্বরূপের মধ্যে নিজেকে হারাইয়৷ ফেলিয়! মুক্তির সন্ধান করেন ন|। তিনি 
বিশ্বের সর্বত্র পরমাত্মীকেই দেখিতে পাঁন। সে কারণ তিনি যাহা আপাতদৃষ্টিতে 
কুৎসিত ও দ্বৃণার্, তাহাকেও অসীম, অনস্ত পরম প্রেমীম্পদের লীলাময় প্রকাশ মনে 
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করিয়া ভালবাসেন, আলিঙ্গন করেন এবং সাহসের সহিত গ্রহণ করেন। তিনি 
তাহার নিজের মধ্যে, সর্ব মন্তুষ্য ও প্রাণীর মধ্যে এবং এই জগতের সকল বস্ত ও 
শক্তির মধ্যে পরমাতআ্মীকে দেখেন, ভালবাসেন এবং সেবা করেন। 

লীলাবাদ অবতারবাদের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সম্বদ্ধ; এবং তাঁগবতে এই 
অবতার্বাদের উপর বিশেষ জোর দেওয়া হইয়াছে ।১* অবতাঁরের শব্দানুযাঁয়ী অর্থ 
অবতরণ ব৷ নামিয়া আস! ৷ পরমাত্মা তাঁহার অপূর্ব শক্তি মায়ার সাহাষ্যে ক্রীড়াচ্ছলে 
পরম একত্বের ভূমি হইতে সাঁপেক্ষ বহুর ভূমিতে নামিয়! আসেন, অসীম ও অনস্তের 
ভূমি হইতে দেশ-কাঁলের ভূমিতে, অ-দ্বৈতৈ অপরিণাঁমী সৎ-চিৎ আনন্দের ভূমি 
হইতে এই বৈচিত্র্যময় পরিবর্তনশীল, চেতনীচেতন অপূর্ণ বস্তর জগতে অবতরণ 
করেন; কিন্ত কোন অবস্থাতেই ইহার বিশ্বাতীত স্বরূপ নষ্ট হয় না। একদিকে তিনি 
বিশ্বের উর্ধ্বে অবস্থান করিয়া স্বীয় অদ্বযন্বরূপের পরিপূর্ণতা অনস্ত কাল ধরিয়া 
উপভোগ করেন । আবার অপরদিকে তিনি একই সময়ে তাহার বিশ্বীতীত 
পরিপূর্ণতাকে দেশ ও কালে বিদ্যমান সাপেক্ষ জগতে স্বাধীনভাবে প্রকাঁশ করেন 
এবং বিশ্বের সর্ব-অংশে উহাদের প্রকৃত আত্মারূপে প্রবিষ্ট হইয়। তিনি তাহাদের মধ্যে 
নিজের অসীম মহিমা উপভোগ করেন। 

পরমাত্মাই যে এই বিশ্ব ও বিশ্ববৈচিত্র্যের অধিষ্ঠান ও আত, এই ধারণা 
উপনিষদের খধি এবং সকল যুগের সাধুসন্তদের আধ্যাত্মিক অন্ুভবে প্রকাঁশিত 
হইয়াছে । আর অবতারের ধারণা অর্থাৎ এই পরিবর্তনশীল সসীম সাপেক্ষ জগতে 
পরমার অবতরণের ধারণ উক্ত অধিষ্ঠানের ধারণার মধ্যেই অন্তনিহিত আছে । 
ভাঁগবতে উদণাহরণের সাহায্যে এই অবতারের ধারণা বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যাঁত 
হইয়াছে । ভাগবতে বল! হইয়াছে যে, ভগবানের প্রথম অবতরণ হইতেছে তাহার 
পুরুষরূপে আবিতাব ;ঃ এই পুরুষ বিশ্বের আত্মা, অর্থাৎ সমগ্র জগতে অনুস্থাত 
পরমাত্ম। ।১১ এই পুরুষাঁতীরকে নারায়ণের সহিত অভিন্ন মনে কর! হইয়াছে। 
(আর নারায়ণ শব্দটির অর্থও সকল নর ব৷ পরিচ্ছিন্ন জীবের আত্ম। এবং আশ্রয়, 
অর্থাৎ বিশ্বান্ম। )। এবং ইহাঁও বল। হইয়াছে যে, তিনি বিভিন্ন অবতারগণের অক্ষয় 
বীজ ও আশ্রয়স্থল ।১: 

এই দৃষ্টিতঙ্গীতে বিচাঁর করিলে, জগতের বিভিন্ন স্তরের জীবদিগকে, সাধারণ 
অর্থে, পরমতত্বের অবতার বলিয়। অভিহিত কর! যায়, কিন্তু সচরাঁচর অবতাঁর 
শব্দটি বিশেষ অর্থেই ব্যবহৃত হয়। ইহ! নিঃসন্দিপ্ক ষে, বিশ্বের সর্ব আপাতপরিচ্ছিন্ 
জীব পরমাত্মারই আত্মপ্রকাশ এবং ইহা্দিগকে পরমতত্ব হইতে ভিন্ন ও পৃথক্‌ 
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সত্বাবান্‌ বলিয়া দেখা অবিদ্যা বা অজ্ঞান।১৮ তথাপি ইহা। সত্য যে পরমাত্মার 
মায়াশক্তি ইহীদিগকে পরমাত্মার সহিত বিভিন্ন প্রকারের সম্বন্বযুক্ত করিয়া 
প্রদর্শন করে। এই সব আত্মপ্রকাশের অনেকগুলি এরূপ যে, উহাদের মধ্যে 
অন্থস্থ্যত বিশ্বাত্মার আধ্যাত্মিক স্বরূপ পূর্ণভাবে আবৃত থাঁকে। ইহারা সম্পূর্ণ 
জড়বস্ত বা জড়শক্তি বলিয়! প্রতিভাত হয়। সর্বনিম়স্তবের প্রাণিসকলের মধ্যেও 
পরমাত্মার আধ্যাত্মিক স্বরূপ খুবই অল্প পরিমাণে অনাবৃত হয়। কারণ সেখানে 
উহা শুধু অচেতন প্রাণশক্তি-ূপে দেখা দেয়। উচ্চ হইতে উচ্চতর স্তরের 
জীবগণের মধ্যে আত্মীর আধ্যাত্মিক স্বরূপ ক্রমান্বয়ে অধিক অধিক অনাবৃত 
হয় এবং উচ্চ হইতে উচ্চতর স্তরের সচেতন ও আত্মনিয়ন্ত্রিত জীবন অভিব্যক্ত 
হয়। বিশ্বে ভগবানের যে সব আত্মপ্রকাশ আছে তাহাদের মধ্যে মানুষের ভিতর 
তাহার আধ্যাত্মিক স্বভাব সর্বাপেক্ষা অধিক প্রকাশিত হইয়াছে। মানুষের 
মধ্যে অন্যান্ত প্রাণীদের তুলনায় কিয়ৎপরিমাঁণে চিন্তা, হৃদয়াবেগ ও ইচ্ছার স্বাধীনতা 
প্রকাশ পাইয়াছে এবং সসীম ও কালিক বস্তর মধ্যে অশীম ও অনন্তকে, জড়ের মধ্যে 
আত্মাকে এবং এই বন্ধনের জগতে পরিপূর্ণ মুক্তির আনন্দকে উপলব্ধি করার সম্ভাঁবনা 
উৎপন্ন হইয়াছে । ভাগবতে মন্ুষ্যজন্মের বিশেষভাবে প্রশংসা করা হইয়াছে এবং 
মান্গঘকে সর্বদিক দিয়া তাহার অসীম সম্ভাবনার বিষয়ে সচেতন করিবার চেষ্টা! কর! 
হইয়ীছে। এমনকি, মনুষাজীবনকে দেব দেবী প্রভৃতি স্বর্গের জীবদেব জীবন অপেক্ষা ও 
শ্রেষ্ট বলিয়া প্রশংস। করা হইয়ীছে।৯৯ মনু্যত্রেণীর মধ্যে আবার শ্রেষ্ট সাধু 
ও জ্ঞানী, শ্রেষ্ঠ বীর ও লোকহিতৈষীদেের । শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী, ভক্ত, কর্মী ও প্রেমিকদের ) 
অসামান্য জীবনে এশ্বরিক গুণগুলি সমধিক প্রকট হইয়াছে । এইগুলি পরমার 
বিশেষ এই্বর্য বা বিভূতির মূর্তরূপ বলিয়া! কথিত হয়।২” ভাগবত সত্যসন্ধীনী দিগকে 
এই জগতে সর্বস্তরের বস্তকেই শ্রদ্ধা করিতে শিক্ষা দেয়; কারণ এইগুলি পরমাত্মার 
প্রকাশ বা মূর্তরপ। তথাপি ইহ! পরমাত্মীর এমন কয়েকটি বিশেষ স্তরের প্রকাশের 
দিকে বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার চেষ্টা করে, যেগুলি মাঝে মাঝে এই জগতে 
বিশেষ কোন উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য, বিশেষতঃ মন্গষ্যসমাজের জাগতিক মঙ্গল, এবং 
্ষ্ট প্রাণীদের অধ্যাত্ম-উন্মেষের জন্য ( ভূতানাং ক্ষেমীয় চ, ভবায় চ), এই জগতে 
আবিভূত হইয়া থাকে ।২১ ভগবান সঙ্কটকাঁলে নরদেহে, কিন্তু অসাধারণ দৈবশক্তিতে 
শক্তিমান হইয়া, এমন কোন কোন বিশেষ কার্য সম্পাদন করিবার জন্য অবতরণ 
করেন, যাহাতে জগতের, বিশেষভাবে মনুয্যসমাঁজের প্রভূত নৈতিক ও আধ্যাত্মিক 
উন্নতি মংসাধিত হয় লোকের এইরূপ বিশ্বাস । জগতে অতিমানবীয় কার্ধ সম্পাদনের 
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জন্য, পরিচ্ছিন্ন আকারে ভগবানের এইসকল বিশেষ আবির্ভীবকেই বিশেষ অর্থে 
অবতার বল হইয়! থাঁকে । 

এখন প্রশ্ন কর! যাঁইতে পরে, ভগবান বিনাশ্রমে শুধু স্বীয় ইচ্ছাদ্বারা, অথবা 
বিশ্বের মূল সংগঠনের পরিবর্তন দ্বারা তাঁহার যে উদ্দেশ্ত সম্পাঁদন করিতে পারিতেন, 
সেই উদ্দেশ সম্পাদনের জন্য তাহাকে নিম্নে আগমন এবং দেহ ধারণ করিতে হয় 
কেন? কিন্তু এই প্রশ্ন অবান্তর, কারণ ভগবাঁন কোন কার্ধসাধনের জন্য এই পথ 
কি সেই পথ অবলম্বন করিবেন, এই ব্যাপারে তাঁহার কোঁন বাধ্যবাধকতা নাঁই। 
একই ধরনের অপর 'একটি নিক্ষল প্রশ্ন হইতেছে, জগতের ধরনটি যে রকম, ঠিক 
এরকম কেন, অথবা কেন সেই শাশ্বত বিশ্বাতীত পরমাত্মা এই দেশ, কাঁল ও 
সাপেক্ষতাঁর স্তরে নামিয়া আসিলেন, এবং নিজেকে এক জটিল বিশ্বের ধারায় প্রকট 
করিলেন। এই সবই ভগবানের লীলা, তাহার নিত্য স্ব-রমমাঁণ অধ্যাত্ম-স্বূপের 
স্বতস্ফৃর্ত প্রকাশ । আমাদের কর্তব্য হইতেছে, বিশ্বে তাহার লীলাময় আত্মপ্রকাঁশের 
বিভিন্ন প্রকার সন্বন্ধে প্রশংসা, শ্রদ্ধা ও প্রেমের সহিত আলোচনা ও চিন্তা করা 
তৎসন্বন্ধে অবান্তর ও নিরর্থক প্রশ্ন উত্থাপন করা নহে । 

ভগবান্‌ তাহার অবতার-লীলার উদ্দেশ্য সম্পর্কে গীতাঁয় যাহ! বলিয়াছেন, তাহ! 
গ্রহণ করিয়া ভাগবতে আরও বলা হইয়াছে ষে, স্বীয় স্ষ্টজীবের প্রতি (বিশেষতঃ 
তাঁহার মানবরূপী আত্মীভিব্যক্তির প্রতি) তাহার যে প্রেম ও করুণ, তাহাই 
তাহাকে নিয়ে অবতরণ এবং বিভিন্ন দেহ ( বিশেষভাবে মানবীয় দেহ) ধারণ করায় । 
এই লকল বিভিন্ন বূপে তিনি এমন সব কার্য সম্পাদন করেন, যাহ! সাধারণ লোকের 
মন ও হরর হরণ করে। এমনকি, এইগুলির বর্ণন। শুনিয়াঁও সাধারণ লোক তাঁহার 
প্রতি ভক্তিভাঁবাপন্ন হয়।২২ তাহার প্রতি কার্ধে, তাহার সৌন্দর্য ও কল্যাণময়ত্ব, 
প্রেম ও করুণা, বিশুদ্ধি ও ক্রীড়াঁশীলতার প্রত্যক্ষপ্রকাঁশ বিদ্যমান। তিনি তীহাঁর 
অবতারলীলায় ভক্তদিগের নিকট চাক্ষুষ প্রমাণদ্বার! প্রতিপাদ্দন করেন যে, জীবের 
পক্ষে চৈতন্যের এমন এক উচ্চ অবস্থা লাভ করা সম্ভবপর, যাহাতে জীব একই 
সঙ্গে দেবতা ও মানুষ ছুইই হইতে পারে, যাহাতে স্বীয় অস্তরতমন অভিজ্ঞতায় পরি- 
পূর্ণতার আনন্দ ন| হাঁরাইয়াঁও পরিচ্ছিন্ন জীবরূপে মানুষ কর্ম করিতে পারে, যাহাতে 
মাচুষ এই জগতের সর্বপ্রকার জটিল ব্যাঁপারের সহিত সংযুক্ত থাঁকিয়াঁও একই সঙ্গে 
ইহাদের প্রতি অনাসক্তও থাকিতে পারে এবং সব কিছু মধুর ক্রীড়ারূপে উপভোগ 
করিতে পারে। পরমাত্মা স্বীয় অবতাঁরগণকে অবলম্বন করিয়া নিজেকে মহুত্ব্ূপে 
পরিবতিত করেন এবং মানুষের মন ও হৃদয়ের অতি সঙ্গিকটে আসেন। আর এইভাবে 


১৩৬ 


বিষুপুরাণ ও ভাগবতপুরাণ £ ভাগবতের দর্শন 


তিনি মানুষকে স্বীয় দিব্য স্বভাবের দ্রিকে আকর্ষণ করিয়া তাহাকে দেবতে 
উন্নীত করিতে চাঁহেন। মন্ুম্যত্ব ও দেবত্বের ব্যবধান অবতাররূপ সেতুদ্বারা দূরীভূত 
হয়। মানুষের অধ্যাত্ম আকাজ্ষার চরিতার্থতা এইরূপ এঁশী লীলার সাহাষ্যে 
সহজ হয়। 

ভাগবতের মতে অবতারদের সংখ্যা অগণিত । যেমন, সহশ্র সহম্্র সতরোতত্ষিনী 
কোন নিত্য পরিপূর্ণ হুদ হইতে বাহির হইয়! বিভিন্ন দিকে প্রবাহিত হয়, তদ্রূপ 
সকল বস্তর অনস্ত উৎস হরি হইতে অসংখ্য অবতার এই ধরায় অবতরণ করেন ।২৩ 
ভাগবতে দেবত্ব-গ্রকাশের তারতম্যের ভিত্তিতে অবতারদিগের মধ্যে বিভিন্নত। স্বীকৃত 
হুইয়াছে। যে অবতাঁরগণের মধ্যে দেবত্ব উজ্জ্লতমভাবে প্রকাঁশিত, তাহাদিগকে 
পূর্ণীবতার আখ্য। দেওয়৷ হয়, ধাহাঁদের মধ্যে এই দেবত্বের কোন কোন বিশেষ অংশ 
প্রকাশিত হয়, তাহাদিগকে অংশীবতার আখ্য। দেওয়। হইয়া থাকে, এবং ধাঁহাঁদের 
মধ্যে দেবত্বের প্রকাশ অংশাবতাঁর অপেক্ষাঁও কম, তাহাদিগকে কলাঁবতার বলা 
হইয়া থাকে ইত্যাদি। ভাগবতে বেশ কিছু সংখ্যক অবতারের উল্লেখ আছে। 
অবতারের তালিকায় অন্যান্য অবতাঁরগণের সহিত নারদ, কপিল, দত্তাত্রেয়, পৃথু 
( একজন আদর্শ নরপতি ), ব্যাঁস, বুদ্ধ ইহাঁরাঁও অন্ততূক্ত হইয়াছেন । অবতারদিগের 
মধ্যে কৃষ্ণকে সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে কর! হইয়াছে এবং তিনি পরমাত্ম। বলিয়াই 
অভিহিত হুইয়াছেন ( ভগবান্‌ স্বয়ম্‌ )।২৪ 

ভাগবত গ্রন্থখানির সর্বত্রই পাঁঠকবর্গকে বিশ্বলীলায় বিভিন্ন স্তরের ঘটনাবলীতে 
প্রকাশিত পরমাত্মীর বিভিন্ন মহিমান্বিত গুণ ও শক্তিসম্পর্কে জ্ঞানগর্ত ও চিত্তাকর্ষক 
ধারণ দেওয়ার চে! করা হইয়াছে ঃ যথা, ভূতস্থষ্টি, প্রাণীদের বংশবৃদ্ধি, বিশ্বে 
শৃঙ্খল! সংরৃক্ষণ, বিভিন্ন জাতীয় প্রাণীর ক্রমোন্নতি, ন্যাঁয় ও স্থবিচারের ব্যবস্থা, মান- 
বেতিহাসের চক্রবৎ পরিবর্তন, ভক্ত ও ঈশ্বরের অন্ুকম্পাপ্রীর্থদের জীবনী, বীর ও 
সাধুমহা পুরুষদের জীবনী, গ্রলয়কাঁলে জগতের পরমাত্ায় বিলয়, অধ্যাত্ব-জ্ঞানদ্বারা 
সাংসারিক বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ প্রভৃতি । বিশেষ বিশেষ স্তরের ঘটনায় ঈশ্বরের 
দুরধিগম্য মহিম| ও শক্তির বিশেষ বিশেষ অংশগুলি প্রদশিত হইয়! থাকে । যাহার! 
জ্ঞান, তক্তি ও মুক্তিলীভের জন্য এবং ছুঃংখপরিহাঁরের জন্য আন্তরিকতা ও ব্যগ্রতার 
সহিত চেষ্টা করে, শুধু তাহাদের জীবনেই সেই সর্বশ্রেষ্ঠ ক্রীড়ক নিজেকে প্রকৃত জ্ঞান, 
প্রেম ও মাধুর্য, শাস্তি ও আনন্দের দাতারূপে এবং দুঃখ ও বন্ধন হইতে ত্রীতাবূপে 
নিজেকে প্রকাশ করেন ; এবং শুধু এই প্রকৃতির লোকেদের অনুভবেই ভগবান্‌ 
নিজেকে অসীম কারুণিক, প্রেমিক, উদার, কল্যাণময় ও স্থম্দর বলিয়া ধর! দেন। 
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প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস 


জ্ঞানী লোকের। ভাগবতম্বভাবের এইসব নৈতিক, অধ্যাত্সিক ও সৌন্দর্যব্যগ্ক 
গুণগুলিকে তাহার অ্টুত্ব, পরিপালকত্ব ও সংহারকর্তৃত্ব অপেক্ষ। উন্নত বলিয়। মনে 
করেন। তাই ভাঁগবতে ভাগবত-প্রকৃতির এই সকল উচ্চতর অভিব্যক্তি-সম্বদ্ধে 
অধিকতর বিস্তৃত আলোচন! কর! হইয়াছে । 

কৃষ্ণের জীবনচরিত এই পুরাণখানির সর্বাপেক্ষা মূল্যবান অংশ, নব্বই অধ্যায় 
সংবলিত সমগ্র দশম স্বন্ধটি বিশেষভাবে ইহাতে নিয়োজিত হইয়াঁছে। বহু পাধুতুল্য 
দার্শনিক ভাগবতগ্রস্থের কেবলমাত্র এই অংশের উপর ভাম্ত রচনা করিয়াছেন । 
গ্রন্থে কষ্ণজীবনের যে বর্ণনা আছে তাহা কাব্যের দ্রিক দিয়া যেমন চিত্তাকর্ষক, দর্শনের 
দিক দিয় তেমনি জ্ঞানোন্মেষক। কৃষ্কের জীবনচরিত আকিতে গিয়া ভাগবত কোন 
অদাঁধারণ মানুষকে দেবতার বূপ দেয় নাই, কিন্তু পরমাত্মীকেই মান্তষের রূপ 
দিয়াছে । কৃষ্ণ স্বয়ং সেই পরমাত্বী । ভগবান্‌ স্বয়ম্‌)) এই ধারণা হইতে ইহার 
আরম্ভ। তাহার পর কিভাবে মাশ্নষের ভিতর দেবত্বের স্থন্দর অভিব্যক্তি হইতে 
পারে, তাহা কৃষ্ণের লীলাময় সাংসারিক জীবনের নান! ঘটনার দৃষ্টাস্তদ্ার! প্রদশিত 
হইয়াছে। তিনি অতিন্বষ্ঠুতাবে শিশু, বালক, কিশোর, যুবক, পুত্র, খেলার সাথী, 
আবেগপ্রবণ প্রেমিক, যোদ্ধা, আস্থুরী শক্তির দমনকারী, বৈদিক দেবদেবীদের দর্প- 
হরণকারী, রাজনীতিবিদ, সমাজ ও ধর্মসংস্কারক, ও অন্য বন্ধ প্রকার পাত্রের অভিনয় 
করিয়াছেন। তীহাঁর অক্ষমতাগুলি স্বজনিত এবং যখন ইচ্ছা! তখনই তিনি সেইগুলি 
অতিক্রম করিতেন । কৃষ্ণের জীবনে পরমাত্মার সা'সাঁরিক ও সংসারাঁতীত এই উভয় 
রূপই দৃষ্টিগোচর হয়। 

পৃতনা মাতৃবেশে শিশুকৃষ্ণকে হত্যা করিতে আপিয়াছিল ; কিন্তু রুষ্ণ তাহার 
স্তন্য পান করিতে করিতে ক্রীড়াচ্ছলে তাহার প্রাঁণবাষু শুধিয়। লইলেন ৷ আবার তিনি 
মায়ের তাঁডনায় ভীত হইয়! মুখব্যাদান করিলে বিরাট বিশ্বস্থপটি তাহার মুখগহবরে 
দেখা গিয়াছিল। বালক রুষ্ণ মুখের ক্ষুদ্র গহ্বরের মধ্যে অনস্ত দেশ ও তাস্ততৃক্তি 
সর্বপদার্ধথ দেখাইয়াছিলেন । কিশোর কৃষ্ণ ত্বহার পিতাকে ইন্দ্রযজ্ঞ নামক প্রাচীন ধর্ম- 
কৃত্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিতে প্ররোচিত করিয়াছিলেন । ইন্্ শাস্তি প্রদান করিতে 
আদিলে রুষ্ণ তাহার ক্ষুদ্র অঙ্গুলির অগ্রভাগে গোবর্ধন পর্বত তুলিয়া তাহ। বুন্দাবনের 
অধিবাঁপীদ্দের মাথার উপর ছাতার মত ধরিয়। রাখিলেন এবং এই ভাবে তাহাদিগকে 
ইন্দ্রের রোষ হইতে রক্ষ। করিলেন । মাধ্যাকর্ষণের নিয়ম তীহার লীলাময় ইচ্ছার নিকট 
হার মানিল এবং বেদের বিরাট দেবত! ইন্দ্র এই লীলাময় মনুষ্যদেহধাঁরী দেবতার 
নিকট মন্তক নত করিলেন। অপর একদিন বুন্বাবনের সরল বালক-বাঁলিকাদের সহিত 


১৩৮ 


বিষুপুরাণ ও ভাগবতপুরাণ $ দ্রষ্টব্য 


ক্রীড়া করিবার সময়ে যখন দাবাগ্নি তাহাদের সকলকে পুডাইয়া ভস্মে পরিণত 
করিতে যাইতেছিল, তখন কৃষ্ণ দাঁবাগ্সিকেই গ্রাস করিয়াছিলেন । মাঝে মাঝে 
শক্তিশালী দৈত্যের৷ তাঁহার খেলাধৃলাঁয় বিস্ব স্থষ্টি করিত ; তখন কৃষ্ণ তাহাদিগকে 
বিবিধ ক্রীড়াচ্ছলে হত্যা করিয়া পঙ্গীদের আনন্দ বৃদ্ধি করিতেন। কৃষ্ণের জীবনে ষে 
সব অতিমানবীয় শক্তি ও চাতুর্য প্রদনশিত হইয়াছে, মে সবই তাঁহার আনন্দময় ভাবের 
আত্মপ্রকাশ ও স্থ্মধুর লীলার অঙ্গ । যে বৃন্দাবনে তিনি তীহাঁর শিশুন্বলভ ও 
অতিমানবীয় ক্রীড়াসকল থেলিয়াছিলেন, তাহা! একই সঙ্গে জড় ও অধ্যাত্মজগৎ 
বলিয়! বর্ণনা কর। হইয়াছে । 

বৃন্দাবনের বালক-বাঁলিকাঁরা অতি উচ্চন্তরের প্রেমিক তক্তরূপে বণিত হইয়। 
থাকে । তাহাঁর। কৃষ্ণের জন্য জীবনধাঁরণ করে, কৃষ্ণের জন্য কর্ম করে, কষ্জের 
সহিত অনন্ত মিলনের আকাঙজ্ষা করে। কৃষ্ণের অতিমানবীয় বিশ্বব্যাপী শক্তি ও 
ক্রিয়ার দিকে তাহাঁদের লক্ষ্য ছিল না, কিন্তু তাহার! কৃষ্ণকে সৌন্দর্য, মাধুর্য ও প্রেমের 
নিত্য পূর্ণ মূর্ত রূপ বলিয়া মনে করিত। ভাঁগবতে দেখাঁন হইয়াছে যে, এই সকল 
প্রেমিক ভক্তের সহিত আচরণে ভগবন্চরিত্রের সর্বাপেক্ষা অধিক গৌরবময় গুণগুলি 
প্রকট হইয়াছে, এবং কৃষ্ণের প্রতি যে ধরনের প্রেম তাহার! অনুশীলন করিত, 
তাহার আধ্যাত্মিক মূল্য জীব-ব্রদ্ষের অভেদ জ্ঞান ছার! মুক্তিলীভ অপেক্ষাও বেশী। 
ভাঁগবতের মতে গাঁঢ়তম এঁকান্তিক প্রেম দ্বারা পরমাত্মার সহিত অনম্ত মিলনই 
মনুষ্যজ্ঞানের চরম পুরুষার্থ। কেবলমাত্র মন ও হৃদয় নহে, কিন্তু সমস্ত ইন্দ্রিয়, 
এমন কি দেহের সর্ব অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পর্যস্ত ঈশ্বরের জন্য আবেগময় বিশ্তদ্বপ্রেমে পরিপ্ুত 
করিয়। দিতে হইবে ; পরমার অসীম সৌন্দর্য কেবল সাধকের আন্তর চেতনায় নহে, 
কিন্তু তাহার সাংসারিক ও সংসাঁরাতীত লীলার সর্ধ বিচিত্র অভিব্যক্তির মধ্যেও 
অন্থভব ও উপভোগ করিতে হইবে ; এবং এইভাবে ভক্তের সমগ্র সত্ত। আধ্যাত্মিক, 
প্রেমপূর্ণ ও সৌন্দর্যময় করিয়া লইতে হইবে। 


দ্রষ্টব্য 


১। এনসাইক্লৌপিডিয়া অব রিলিজিন্‌ আও এখিক্স, পুরাণের উপর প্রবন্ধ 
২। হিস্টরি অব. ইগিয়ান লিটারেচীর, পৃঃ ৫৪৫ 
৩। বিষুপুরাণ ১; ১ ৩৫ 


১৩৯ 


প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস 


৪। বিঞুপুরাণ ১২১ 


১০ | 
১১। 
১২। 
১৩। 
১৪ । 
১৫ | 
১৬। 
১৭। 
১৮ । 
১৯। 
০ | 
২১ | 
২1 
২৩। 
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৫ 
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৩, ২৫-২৯ 
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গ্রন্থবিবরণী 


শ্রীধরের ভাস্তু সম্বলিত বিন্ুপুরাণ, বোম্বাই , উইল্সন কর্তৃক ইংরেজী ভাষায় অনুদিত, লগ্ডন। 
শ্রীধরের ভাস্য সম্বলিত ভাগব পুরাণ, বোম্বাই , বিজ্ঞানানন্দ কতৃক ইংরেজী ভাষায় অনুদিত । 
এস বি এইচ, এলাহাবাদ ; ফরাসী ভাষায় বার্ণফ, কতৃক অনুদিত ও সম্পাদিত, প্যারিস । 
দাশগুপ্ত, এস্‌ এন £ হিস্টরি অফ. ইগ্ডয়ান ফিলসফি, তৃতীর খণ্ড । 

উইণ্টারনিজ-দি হিস্টরি অব. ইণ্ডিয়ান লিটারেচার, ১ম খণ্ড । 

এনসাইক্লে।পিভিয়া অব রিলিজিন্‌ আও এখিকা, “পুরাণ' প্রকরণ । 


১৪৭ 


ভিভীন্ম শব 
ভারতীয় দর্শনের গরগরাগত মণ্পদায়মমুহ 


রর 


চার্বাক দর্শন €( জড়বাদ ) 


লেখক : দক্ষিণারঞ্জন ভট্টাচার্য এম্‌. এ, কাব্যতীর্ঘ, শাস্ত্রী, পি এচ ডি ( কলিকাতা ) 
অধ্যাপক, কৃষ্ণনগব কলেজ, নদীয। 


জৈন দর্শন 


লেখক : এ. চক্রবততী এম এ 
অবসবপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ, গবর্ণমেন্ট কলেজ, বুস্তকোণম্‌ 


বৌদ্ধ দর্শন 


ক। প্রাচীন বৌদ্ধ দর্শন 


লেখক : হরিদাঁ ভট্টাচার্য এম. এ, বি. এল্‌, পি আর এস্‌, দশন-সাঁগব 
দর্শনবিভাগেব অবসবপ্রাপ্ত প্রধান অধ্যাপক, ঢাক! বিশ্ববি্ভালয় 


খ। ভারতীয় বৌদ্ধ দর্শনের সন্প্রদায়সমুহের এতিহাসিক ভূমিকা 


লেখক : বিধুশেখর ভট্টাচার্য, শাস্ত্রী, মহামহোপাধ্যায় 
অবসবপ্রাপ্ত প্রধান অধ্য।পক, কলিকাত বিশ্ববিষ্ভালয় 


গ। বৌদ্ধ ধর্মের দার্শনিক সম্প্রদায়সমুহ 
লেখক : টি. আর. ভি মৃতি 


দর্শনেব অধ্যাপক, সিংহল বিশ্ববিদ্ভালয়, কলম্বে। 


ন্যায়বৈশেষিক দর্শন 


ক। প্রাচীন ম্ায়-বৈশেষিক দর্শন 


লেখক : সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম. এ, পি এচ্‌ ভি, পি. আর. এস ( কলিকাত। ) 
লেকচারার, দর্শন বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিগ্ঠালয় 


খ। পরবর্তী গ্যায়-বৈশেষিক দর্শন 


লেখক : পণ্ডিত বিভূতিভূষণ ভট্রাচার্ধ, স্যায়াচার্য 
সহকারী গ্রন্থাগারিক, গবর্ণমেন্ট সংস্কৃত কলেজ, বারাণসী 
এবং 
অরবিন্দ বন্থ এম. এ 


সাংখ্য-যোগ 


লেখক : সাতকড়ি মুখোপাধ্যায়, এম. এ পি এচ্‌.ডি 
সংস্কত-সাহিত্যের অধ্যাপক, কলিকাতা! বিধববিষ্ঠালয় 


পূর্ব-মীমাংসা 
লেখক: ভি এ রামস্বামী আয়ার, এম এ, বেদ-মীমাঁংসা-শিরোমণি, মীমাংসাবিশারদ 
সংস্কৃত-সাহিত্যের অধ্যাপক, ত্রিবাঙ্কুর বিশ্ববিগ্ালয়, ত্রিবান্দ্রম 


বেদান্ত__অদবৈতবাদ 
ক। শঙ্কর 
লেখক : অধ্যাপক এস্‌. রাধাকৃষ্ণন্‌ 
ভারতীয় রাজদুত, মস্কো 
খ। শহ্করোত্তর অদ্বৈতবাদ 


লেখক : পি. টি. রাজু, এম এ পি এচ্‌ ডি 
দর্শনের অধ্যাপক, রাজস্থান বিশ্ববিগ্ভালয়, মোধপুর 


বেদান্ত-_বৈষ্ব ( ঈশ্বরবাদী ) সম্প্রদায় সমূহ 


ক। রামানুজ ( বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ ) 
লেখক : পি. এন. শ্রীনিবাসাচারী এম. এ 
দর্শনের অধ্যাপক (অবসরপ্রাপ্ত ) পচয়িপ্পা কলেজ, মাদ্রাজ 
থ। মধ্ব (দ্বৈত) 


লেখক : এইচ্‌ এন্‌. রাঘবেন্্রাচার এম. এ 
দর্শনের সহকারী অধ্যাপক, মহারাজার কলেজ, মহীশূর 


গ্ব। নিম্বার্ক ( দ্বৈতাদ্বৈত ) 


লেখিকা! : রম! চৌধুরী এম. এ, ডি, ফিল্‌ ( অক্মন ) 
দর্শনের অধ্যাপিকা, লেডী ব্রাবোর্ণ কলেজ, কলিকাত৷ 


ঘ। বল্পভ ( শুদ্ধাদ্বৈত ) 


লেখক : গোবিন্দলাল হরগোঁবিন্দ ভাঁট এম. এ 
রীডার, সংস্কৃত সাহিত্য, এম, এন্‌ বিশ্ববিগ্ঠালয়, বরোদা 


উ। চৈতন্য ( অচিন্ত্য-ভেদাভেদবাদ ) 


লেখক : স্থশীলকুমাঁর মৈত্র এম. এ, পি এচ্‌. ডি ( কলিকাঁত। ) 
দর্শনের অধ্যাপক, কলিকাত। বিশ্ববিদ্যালয় 


শৈব ও শাক্ত সম্প্রদায় 


ক। শৈব-সিদ্ধান্ত 
লেখক : টি. এম্‌. পি মহাদেবন্‌ 


খ। কাশ্মীর শৈব-দর্শন 


লেখক : কে. সি. পাণ্ডে এম. এ, পি এচ্‌. ভি, ভি লিট্‌, এম্‌. ও. এল্‌, শাস্ত্রী 
রীডার, সংস্কৃত সাহিত্য, লক্ষে বিশ্ববিগ্ঠালয় 


গ। বীর শৈব-দর্শন 


লেখক : শ্রী কুমারস্বামীজি. বি. এ 
অধাক্ষ, নব-কল্যাণ মঠ, ধারওয়ার ( বোম্বাই ) 


ঘ। শাক্ত দর্শন 


লেখক : গোপীনাথ কবিরাজ এম. এ, ডি. লিট, মহামহোপাধ্যায় 
অবসরপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ, গবর্ণমেন্ট সংস্কৃত কলেজ, বারাণসী 


অট্টম গরিচ্ট্দে 
চার্বাক দর্শন 

হচনা ঃ ধাহাঁদের ধারণ! ভারতবর্ষ কেবলমাত্র আধ্যাত্মিকতার পীঠস্থান, এই দেশের 
সহিত তাহাদের পরিচয় অসম্পূর্ণ । বর্তমান পৃথিবীতে বস্তবাদ যেমন প্রবল ও সর্বাত্মক 
আকার ধারণ করিয়াছে, একদা ভারতভূমিতেও এই চিস্তাঁধারা সমভাবে পুষ্টিলাভ 
করিয়াছিল। ভারতের চিস্তারাঁজ্যে যদিও আধ্যাত্মিকতার প্রতুত্ব অব্যাহত ছিল, 
তথাপি ইহাও ম্মরণীয় যে, এই সনাতনভূমিতে এমন সব চিন্তানায়কের আবির্ভাব সম্ভব 
হইয়াছিল ধাহাদের মতামত ছিল প্রচলিত বিশ্বাস ও দর্শনাদির বিপরীতধর্মী। 
এইভাঁবে এক পৃথক ধারার চিস্তাপদ্ধতির স্থষ্টি হয়, যাহা সাধারণভাবে চার্বাক দর্শন 
বলিয়। অভিহিত । 

চার্বাক সম্প্রদায়ের মূল পুখিগুলি আজ আমাদের কাছে লুপ্তপ্রায়। তাহাদের 
মতাঁমত বা উক্তিবিশেষের ভগ্নাংশ হিন্দু বৌদ্ধ বা জৈন শাম্ত্রাদির মধ্যে ইতস্ততঃ 
বিক্ষিপ্ত আকারে পাঁওয়। যাঁয়। বলিতে গেলে এই অবিন্স্ত উদ্ধতিগুলিই বর্তমানে 
চার্বাক দর্শনের পরিচয়-সম্বল। 

বৃহস্পতি লৌক্য বা খ্ধেদের ব্রহ্মণস্পতি সর্বপ্রথম বস্তকে চরম সত্য বলিয়। ঘোষণ! 
করেন । ভাবিলে ভূল হইবে ন| যে, ভারতীয় বস্তবাদ প্রাথমিক স্তরে সংশয়বাদ ও 
নেতিবাদের সহিত মিশ্র অবস্থায় ছিল। ইহার স্থস্পঃ আকার দেন বৃহস্পতি । 
খগ্েদে বুহম্পতি 'গণপতি” বলিয়া অভিহিত --এক সাঁংগীতিক গোষ্ঠীর অধিনায়ক__ 
কবীনাং কবি: | চার্বাকরা ছিলেন বৃহস্পতির মতানছুসারী । এই কারণে তাহা 
দিগকে বারৃম্পত/ বা লোকায়তিক বিশেষণে উল্লেখ করা হয়। বৃহস্পতি আজ 
বিস্থৃতির নেপথ্যে অদৃশ্য । চার্বাকরা কিন্ত এখনও আলোচনার বিষয় । 

ভারতের ইতিহাঁসের প্রায় প্রত্যেকটি অধ্যায়ে চার্বাক মতবাদের প্রতিভূদদের 
সন্ধান পাওয়! যায়। রামায়ণের জাবালিমুনি ছিলেন বস্তবাদের আচার্ধবিশেষ। 
রামের উদ্দেশে তাহার উপদেশাবলী চার্বাক মতবাদের সঙ্গে তুলনীয়। মত্ত্যভূমির 
অধীশ্বর অপেক্ষা উর্ধ্বতন কোন সত্তার অস্তিত্ব নাই-__ভঁষান্তরে ইহা চার্বাকের উক্তি। 
হরিবংশের রাজা বেণ এই মতবাদের সমর্থক ছিলেন । তিনি ছিলেন বেদবিরোধা । 
ব্যাস তাহাঁকে বিধর্মী আখ্যা দিয়াছেন। প্রাচীন বৌদ্ধ ও জৈন শাস্ত্রের মতে 


১৪৫ 
১৪ 


প্রাচ) ও পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস . 


অজিতকেশকম্বলী ছিলেন বুদ্ধদেবের লমসাময়িক। ত্রাহার উপদেশাত্মক উত্তি- 
গুলির সঙ্গে চার্ধাক সম্প্রদায়ের মতবাদের বিশেষ সাদৃশ্য দেখ! যাঁয়। অজিতের 
অন্ুবর্তী পায়াঁসি গুরুর মতেরই প্রতিধ্বনি করিয়াছেন । পতঞ্জলির মহাভাঙ্ত হইতে 
জানা যায় যে, ভাগ্ুরি ছিলেন চার্যাক-মতের একজন প্রখ্যাত উদগ্াতা। 
শৃস্তিরক্ষিতের তত্বসংগ্রহে উল্লিখিত পুরন্দর ছিলেন স্থশিক্ষিত চাবধাক সম্প্রদায়ের 
গোঠীভূক্ত। প্রাত্যহিক জীবনে অপরিহার্ধ বলিয়া তিনি অন্থুমীনকে সত্যজ্ঞানের 
মাধ্যম হিসাবে আংশিকভাবে স্বীকার করিয়াছিলেন। হরিভদ্রস্থরি-প্রণীত ষড়দর্শন- 
সমুচ্চয়ের টাকাকার গুণরত্ব বলেন, কোন কোন চার্বাক আকাশকেও ভূত হিসাবে 
স্বীকার করিয়৷ থাকেন, সদানন্দ তাহার অদ্বৈতত্রক্ষসিদ্ধি গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন ষে, 
ইন্দ্রিয়াত্মবাদ, প্রাণাত্সবাদ ও সর্বশেষ মনশ্চৈতন্যবাদের প্রবর্তন করেন চার্বাক 
সম্প্রদায়ের উত্তরস্থরিরা। প্রাচীন নাস্তিক্যবাঁদের প্রবল শত্রু বুদ্ধোত্তর যুগের ব্রাহ্মণ্য 
সম্প্রদায়ের বিরোধিতার ফলে এই সকল নৃতন মতবাদ প্রবর্তনের প্রয়োজন হইয়াছিল। 
কোমহত্রের লেখক বাঁতস্তায়নও সম্ভবতঃ এই যুগেই প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন । 
যদিও তিনি নিজে বস্তবাঁদী ছিলেন না, তথাপি ইন্ড্রিয়োপভোগের বৈজ্ঞানিক প্রয়োগ- 
পদ্ধতি সম্পর্কে তাহার মতাঁমত স্থশিক্ষিত চার্বাক সম্প্রদায়ের উপর সবিশেষ প্রভাব 
বিস্তার করিয়াছিল । 

জ্ঞানতন্বঃ চার্বাকদের দার্শনিক চিন্তা তাহাদের বিশিষ্ট জ্ঞানতত্বের উপর ভিত্তি 
করিয়। দাঁড়াইয়া আছে। তাহাঁদের মতে প্রত্যক্ষ ব্যতীত সত্য জ্ঞানলাভের দ্বিতীয় 
উপায় নাই। যাহ! কিছু ইন্দ্রিয়গোচর তাহাই সত্য, যাহা কিছু প্রত্যক্ষের অতীত 
তাহাই সংশয়িত। ব্যাপ্চিজ্ঞান সাপেক্ষ বলির অন্ুমানকে তাহার। সত্যজ্ঞানের 
মাধাম বলিয়। স্বীকার করিতে রাজী নহেন। কারণ ব্যাণ্তিজ্ঞান প্রত্যক্ষগ্রাহ্থ নয়। 
প্রত্যক্ষজ্ঞানের সাহাঁষ্যে আমরা এই পর্ধস্ত বলিতে পারি যে, কোন এক বিশেষ “ক? 
কোন এক বিশেষ “খ"-এর সঙ্গে সম্পকিত। তাহা হইতে অপ্রত্যক্ষে উপনীত হৃইয়৷ 
কেমন করিয়া এইরূপ একটি দিদ্ধান্ত নিশ্চিত করিয়া! বলিতে পাঁরি যে, সব 
«ক'-এর সঙ্গে সব খ' সম্পফিত? এই ধরনের জ্ঞান এই কারণে প্রামাণিক বলিয়। 
স্বীকার্ধ নহে। 

আপ্তবাক্যও নির্ভরযোগ্য নয়। কেন না আঞ্তবাক্যের যাথার্থ্য অনুমানের 
সাহায্যে নিরূপিত হয়। পরস্ত প্রায়শই দেখা যায় যে, এই ধরনের আগ্তবাক্যগুলি 
যুক্তিবিবঞ্জিত ও স্বকপোলকল্পিত। এমন কি বেদাদিও নির্ভরযোগ্য নয়। বেদগুলি 
বযর্থক, অবাস্তব ও পরস্পরবিরোধী উদ্তিতে পরিপূর্ণ । একটি বিধিবাক্যে যে ক্রিয়া- 
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পদ্ধতি বিহিত বলিয়! নির্দিষ্ট, অপর বিধিবাক্যে তাহাই নিন্দার্হ বলিয়৷ বণিত। 
বৈদিক গ্রস্থগুলিতে যে সকল ফলশ্রুতির আশ্বাম দেওয়া আছে, তাহ! কম্মিনকালেও 
সার্থক হয় না।. 

কিন্তু অন্ুমানকে সর্বতোভাঁবে বর্জন করিলে প্রাত্যহিক জীবনে অচলাবস্থার স্থষ্ট 
হয়। এই কারণে স্থশিক্ষিত চার্বাকরা অন্ুমাঁনকে জ্ঞানলাভের উপাঁয় বলিয়! স্বীকার 
করিয়াছেন 3 তবে ইহার ক্ষেত্র পরিদৃশ্ঠমাঁন বিষয়ের মধ্যে সীমীবদ্ধ করিয়। দিয়াঁছেন। 
তাহার! অন্মানকে ছিবিধভাগে ভাগ করিয়াছেন--অতীতসম্পকিত ও ভবিষ্যৎ- 
নির্দেশক ৷ তাঁহার প্রথমোক্ত অন্থুমান স্বীকার করিয়। দ্বিতীয়োক্ত অন্থমান অগ্রাহ 
করিয়াছেন। বল! বাহুল্য, যাহা কোনকালে প্রত্যক্ষগোচর নয় তাহারা এমন 
অন্ুমানকে বর্জন করিয়াছেন । কাহারও কাহারও মতে লোকধাত্র। নির্বাহের জন্য 
'সম্ভাব্য জ্ঞান? স্বীকার করিয়া লইলেই যথেষ্ট । ধুম হইতে আমর! বহ্ছির সম্ভাবনা 
সম্বন্ধে অবহিত হইতে পারি, স্থুনিশ্চিত হইতে পারি না। দৈনন্দিন জীবনে এই 
সম্ভাবনাই যথেষ্ট কার্ধকরী | 

কার্ষকারণসম্বন্ধ ঃ চীর্বাকপন্থীরা ঘটনাঁবিশেষের অবশ্তস্ভাবী কার্ধকারণিক সম্বন্ধে 
বিশ্বাসী নহেন। দুইটি বিষয়ের প্রত্যক্ষগোচরতা হইতে তাহাদের মধ্যে কার্- 
কারণিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয় না। আমব৷ দুইটি বিষয় দেখিতেছি ঃ বহ্ছি ও ধৃম। 
কি করিয়। বলা যায় বহ্ছি ধূমের কারণ__ অথবা ইহা কির্ূপে নিশ্চিত করিয়। বলা 
যাইতে পারে যে আমাঁদের জন্মের পূর্বে ও মৃত্যুর পরেও ধূম থাঁকিলেই বন্ির আস্তিত্ব 
নিরুপাধিক ও অনিবার্ধরূপে বর্তমান ছিল ও থাকিবে? ব্যাপারটি অনুমানের বিষয়; 
স্থতরাং অনিশ্চয়তাদোষে গ্রহণের যোগ্য নহে। 

ঘটনাবিশেষের হেতুসম্পর্কে চার্বাকর! বলিয়া থাকেন যে সকল ঘটনাই স্বত-ন্ফূর্ত 
ব৷ আকন্মিক। কণ্টকের তীক্ষতা, পশুপক্ষীর প্রবৃত্তিবৈচিত্য, ইক্ষুর মধুরত। বা 
নিষ্বের তিক্ততা--সকলই আকম্মিক পরিণাম বা স্বতই সম্ভব হইয়াছে, ইহা ঈশ্বর- 
নামক কোন অতীন্দ্রিয় সত্তার স্প্টি-কৌশল নয়। এই বিপুল। পৃথী আকম্মিকভাবেই 
সষ্ট হইয়াছে । বস্তর মৌলিক উপাদাঁনগুলির আঁকম্মিক সম্মেলনের ফলে ইহা 
উত্মারিত হইয়াছে । এই ধরনের ব্যাখ্যাকে বল। হইয়া থাকে যদৃচ্ছাবাঁদ। মধ্যপস্থী 
চার্বারুর স্বভাঁবকে পরিদৃশ্তমান বিষয়সকলের নিয়ামক বলিয়া মনে করেন, অতি- 
প্রাকৃত চেতন কোন সত্বাকে সবকিছুর নিয়স্তা বলিয়া ধারণ! কর। এইজন্য অবাস্তর। 
এই ধারণা-পদ্ধতিকে ব্বভাঁববাঁদ বলা হয়। 

জড়ঃ চার্বাকর। চারিটি উপাদানকে প্রাথমিক ও শাশ্বত বলিয় স্বীকার করেন, 
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যথা £ ক্ষিতি, অপও তেজ ও মরুৎ। প্রপ্নোপনিষদ্দের খধি কবন্ধী কাত্যায়ন অনুরূপ 
মত পোষণ করিতেন। ব্যোম প্রত্যক্ষগোচর নহে বলিয়। প্রাচীন চার্বাকরা ইহাকে 
ভূত বলিয়। স্বীকার করেন নাই। জড় ও জীব সকল সত্তাই এই ভূতচতুষ্টয় হইতে 
উদ্ভৃত হইয়াছে। “অসতঃ সদজীয়ত'__বৃহস্পতির এই উক্তির নিহিতার্থ হইতেছে যে 
বন্ধই চরম সত্য । খৰেদের পরমেষ্ঠীর সংশয়াত্মক মতবাদ সম্ভবতঃ এই উক্তির ভিত্তি- 
মূলে বর্তমান। 

চৈতন্য চৈতন্য মানবদেহের গুণবিশেষ। চৈতন্য সেই সকল জড় পদার্থ হইতে 
উদ্ভূত যাহাঁদের আকন্মিক মিশ্রণে মানুষের শারীবযস্ত্র গঠিত। চার্বাকরা মনোগঠন 
প্রক্রিয়াকে স্থুরাঁর উপম। দিয়। ব্যাখ্যা করিয়াছেন । স্তুরা এমন কতকগুলি উপাদানের 
সংমিশ্রণে তৈয়ারী হয় পৃথগ্ভাঁবে যাহাদের নিজন্ব কোন মাদকতা-শক্তি নাই। 
মনোজগতের বিচিত্র অনুভূতির মাধ্যম আত্মা বলিয়া কোন আধ্যাত্মিক সত্ব। নাই। 
দেহই আত্মা, “আমি কৃশ? ব! আমি স্থূল? প্রভৃতি অভিব্যক্তির “আমি' বলিতে নিশ্চয়ই 
দেহ ছাঁড়া অন্য কোঁন কিছুকে বুঝায় না। দেহের বিনীশে চৈতন্য লুপ্ত হয়, সঙ্গে 
সঙ্গে সাংগঠনিক উপাদানগুলি নিজ নিজ বিভাগীয় ভূতে মিশ্রিত হয়। স্ৃতরাং 
কর্মফলভোগ, আত্মার জন্মাস্তরগ্রহণ ইত্যাদি অর্থহীন। জড় পদার্থ হইতে চৈতন্যের 
উৎপত্তি-এই মত বৃহদাঁরণ্যক উপনিষদেও পাওয়া যাঁয়। দেহীত্মবাদের অনুকূলে 
ইঙ্গিত পাওয়া যায় ছান্দোগ্য উপনিষদের ইন্দ্র-বিরোচন উপাখ্যানে | 

চৈতন্তের কারণ অনুসন্ধানে এই সম্প্রদায়ের পরবর্তী শিপ্বের৷ আরও তিনটি মতের 
প্রবর্তন করেন : ইন্জিয়াত্মবাঁদ, প্রাণাত্ববাদ ও মনশ্চৈতন্যবাদ। যদিও প্রাঁণ এবং 
মনকে দেহ হইতে পৃথক সত্বা বলিয়। গণ্য কর! হইয়াছে তথাপি তাহাদের দেহ- 
নিরপেক্ষ স্বাধীন অস্তিত্ব স্বীকৃত হয় নাই। 

ধর্ম: চার্বাকের জ্ঞানতত্ব নৃতন বিশ্বাসের পথ প্রশত্ত করিয়াছে । ধর্ম গড়িয়া 
উঠিয়াছে অন্ুমানসাপেক্ষ অতি-প্রাকৃত সত্তার উপর ভিত্তি করিয়া । অনুমান অসিদ্ধ 
বলিয়া অতিপ্রাকৃত সত্তাও অপিদ্ধ। জগতের বিষয়-বৈচিত্র্য বস্তনিচয়ের স্বভাবের 
তাড়নায় সংঘটিত হইতেছে ; ঈশ্বর বলিয়া অতিগ্রাকৃত কোন স্যপ্টিকর্তীর অস্তিত্ব 
নাই। সর্বশক্তিমান্‌ সর্বজ্ঞ ও দয়াময় ঈশ্বর বলিয়! যদি কেহ থাকেন তিনি জ্ঞানার্থীদের 
সকল সংশয় দূর করিয়া নিজের অস্তিত্ব ঘোষণ। করেন না কেন? ঈশ্বরকে আমাঁদের 
সুরতি ও দুক্কৃতির বিচারকও বল! যায় না; তাহা হইলে তিনি পক্ষপাতিত্ব ও নিষ্ঠ্রত। 
দোঁষে দুষ্ট হইয়া! পড়েন। আমাদের পাপের জন্য যদি ঈশ্বর আমাদের শীম্তিবিধান 
করেন তবে তিনি আমাদের শক্রবিশেষ। স্থতরাং নিষ্ঠুর ঈশ্বর থাকা অপেক্ষ। ঈশ্বর 
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ন! থাকাই ভাঁল। বদ্ততঃ বিশ্বজগতের সৃষ্টিকর্তা বা শাসনকর্তা-বূপে ঈশ্বর বলিয়া 
কাহারও অস্তিত্ব নাই। রাজাই পরমেশ্বর-_রাজ্যের একমাত্র শাসক, সামাজিক 
হিতাহিতের নিয়ন্ত্রণকারী ও চূড়ান্ত বিচারক। 

মোক্ষঃ সনাতনপন্থীরা মোক্ষ অর্থে সর্ববিধ জাগতিক সম্পর্ক হইতে আত্মার 
বন্ধনমুক্তি অথবা “ছুঃখেষন্থদিগ্রমনাঃ সথখেযু বিগতস্পৃহঃ, এমন এক মানসিক অবস্থা 
বলিয়া মনে করেন। কিন্তু চার্বাকর। বাস্তববাদী বলিয়! দেহাঁতীত আত্মার 
অস্তিত্বে অবিশ্বাপী। মানুষ স্থুখছুঃখের অতীতাবস্থা আয়ত্ত করিতে পারে বলিয়াও 
তাহার! বিশ্বাস-করেন না। মৌোক্ষ বলিতে তাহারা বুঝেন স্বাধীনতা) অপ্রতিহত 
শক্তি অথব! দেহের বিলয় । তীহাঁর। মনে করেন যে, যাহাঁরা জনসাধারণের মনে 
অপ্রাকৃত নত্বায় বিশ্বান জন্মাইয়া নিজেদের -জীবিকাসংস্থানের সুযোগ করিয়া 
থাকে ন্বর্গনরক তাহাদেরই কল্পনা মাত্র। জাগতিক সীমার বাহিরে ্বর্স-নরক 
বলিয়। কিছুর অন্তিত্ব নাই। স্ুখই স্বর্গ, ছুঃখভোগই নরকবাঁস। ন্বর্গলাভের 
প্রত্যাশায় ধর্মীয় ব্রতাদি অনুষ্ঠান, দেবতাদের প্রসন্ন করার প্রয়াস, তাহাঁদের সন্ভোষ- 
বিধানের জন্য প্রার্থন৷ বা উপচারের আয়োজন--সকলই অর্থহীন । মান্নষের একমাত্র 
লক্ষ্য হওয়া উচিত স্থুখভোগ । 

জীবনের লক্ষ্য ঃ ভারতের আধ্যাত্মিক চিন্তা-নীয়কদের এই অর্থে ছুঃখবধদী বলা যায় 
ষে,তীাহার। স্বর্গ ও মোক্ষের পশ্চাতে ধাবমান এবং পাঁথিব জীবনের ছুঃখ-ছুর্দশা হইতে 
অব্যাহতি পাইবার জন্য সচেষ্ট। কিন্তু জড়বাঁদীরা সর্বদাই আশাবাদী। তাহার! 
জগৎকে ছুঃখময় বলিয়া মনে করেন না। তাহাদের মতে ইহ জগতে স্থখই একমাত্র 
বস্ত যাহা সত্য এবং কাম্য, বুদ্ধিমান মানুষের একমাত্র পুরুষার্থ হইতেছে ইন্দ্রিয়- 
চরিতার্থত। অর্থাৎ স্থথভোগ -_“কাম এবৈকঃ পুরুষার্থ | 

ইহ! সত্য যে ছুর্ভোগমুক্ত অবিমিশ্র সুখ সম্ভব নয়। রাঁজীর স্বরম্য প্রাসাদে ও 
দরিদ্রের পর্ণকুটীরে সর্বত্রই ছুঃখ আছে। তথাপি আমাদের এই সাধের জগৎ ছুঃখের 
দ্বার। আকীর্ণ নয়। সখের ভাগ দুঃখ অপেক্ষ। অধিক, তাহ! যদি ন। হইত তবে মানুষ 
এমন এঁকাস্তিকভাবে ঝীচিতে চাঁহিত না মৃত্যুর নামমাত্র শুনিয়া সশঙ্ক হইয়া উঠিত 
ন। বুদ্ধিমানের কাঁজ হইতেছে, যতট। পারা যায় স্থখভোগ করিয়! লওয়। এবং অনিবার্য 
দুঃখ যথাসম্ভব বরণ করিয়া লওয়া। ছুঃখের ভয়ে সৃখভোগের স্থযোৌগ অবহেল। করা 
মুর্খত। | শক্ধ ও কণ্টকের আশঙ্কায় কি আমরা মংস্থগ্রহণে পরাজ্ুখ হইব, কণ্টকের ভয়ে 
কমলসংগ্রহে নিবৃত্ত হইব, তুষাঁদির জন্য পুষ্টিকর তুল গ্রহণ করিব না? দুঃখে অশ্রু 
পাঁত করিব, এই জগতে যেমন অভিভূত হইবার মত মৃত্যুশোক বা রোগতোগ আছে, 
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তেমনি স্ৃখ-সহোঁদর শিশু পুত্রের হান্যোজ্জল মুখ আছে, হলাদিনী কন্যার লাবণ্যচ্ছট! 
আছে। মনোরম ভার্ধার আঁসঙ্গ যদি মর্ত্যকে নন্দনলোকে পরিণত করিতে পারে 
তবে তাহার বিচ্ছেদ ষে গভীর দুঃখের কারণ হইবে, তাহা ত জানা কথা। এই 
জগতে যদি কোনওরূপ ন্বেহের বন্ধন নাও থাকে তবুও দুঃখের হাত হইতে পরিক্রাঁণ 
নাই, ইহজগতে যাহার আপনার জন বলিতে কেহ নাই তাহার হৃদয় নিরন্তর 
বেদনাময় ও মরুভূমির মত বিশুফ । 

আবার ইহাঁও ভাবিবার বিষয় যে স্থখভোগ তখনই চরমে উঠে যখন দুঃখের 
বৈপরীত্যে তাহার অনুভব ঘটে । এই কারণে দুর্ভোগ সর্বথ| মন্দ নয়। খা্ঘগ্রহণের 
আনন্দ ভালভাবে আস্বাদ করিতে হইলে ক্ষুধাজনিত কষ্টভোগ করা দরকার । তৃষ্ণা 
আতি তই তীব্র হইবে শীতল জলপানের আনন্দ ততই বুদ্ধি পাইবে । যখন স্থৃদীর্ঘ 
বিরহভোগের অবসানে প্রণয়িযুগল মিলিত হয় তখন একই ব্যাঁপার ঘটে । বিবামবিহীন 
স্থখভোগ বিরক্তিকর। আজ যাহা রমণীয় বলিয়। প্রতীত হইতেছে মুহুর্মহঃ আস্বাঁদনে 
তাহাই বিরক্তিজনক হইয়া পড়ে। প্রতিদিনের ব্যবহারে স্মুস্বাদু খাছ্ও অগ্রীতির 
কারণ হয়। স্থতরাঁং অবিরাম সখের জন্য কাতর হওয়! মূর্খতা । এই জীবনে বীচিয়। 
থাকার সার্থকত। আছে। যতদিন আয় আছে স্থখভোগের মধ্যে বাচিয়। থাক! সমীচীন । 
এমন কি খণং কৃত্বা ঘ্বতং পিবেং, কেন ন| “ভম্মীভূতম্য দেহস্ত পুনরাগমনং কৃতঃ ? 

ধারণ। হয়, এই সম্প্রদায়ের মতাঁমতগুলি নিন্দক ও বিরোধী পক্ষের হস্তে পড়িয়া 
কিছুটা বিকৃত হইয়াছে । কখনও কখনও কতকগুলি অশোভন মতামত বৃহস্পতির স্কন্ধে 
আরোপিত হইয়াছে । অস্বাভাবিক মনে হয় এইজন্য যে, যে ব্যক্তি সমাজে গভীর 
শ্রদ্ধার আদনে প্রতিষ্ঠিত তিনি কি করিয়া উচ্ছঙ্ঘলত। ও অসামীজিক ক্রিয়াকলাপে 
উতৎসীহ দান করেন! বৃহস্পতির স্থশিক্ষিত শিল্তেরা বলাঁৎকারের প্রবল বিরোধিতা 
করিয়াছেন। সামাজিক শৃঙ্খলার আবশ্যকতা সম্পর্কে তাহার সর্বদাই অবহিত 
ছিলেন। বৃহস্পতিকে গণপতি আখ্যাদান, এই চিস্তাঁধারাঁকে লোকায়ত নাঁমকরণ 
এবং লোকসিদ্ধো৷ ভবেৎ রাঁজা'র মত অন্থশাসন-বাক্যে এই ধারণার অনুকূলে 
প্রমাণ পাওয়। যাঁয়। 

চাঁাকের! মানমিক সাম্যের পক্ষপাতিত্ব করিয়াছেন। ব্রাঙ্গণ-চণ্ডাল-নিবিশেষে 
সকলের ধমনীতে যখন একই লোহিত রক্ত প্রবাহিত তখন তাহাদের মতে জীবনের 
পরমলোভ্য স্থখভোগের স্থযৌগে মকলেরই সমানাধিকার । 

এপিকিউরাস্‌ ত্যারিযিপ্লাসের সহিত তুলনা £ লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, এপিকিউনীয় 
দর্শনের সহিত চার্বাক চিস্তাঁপদ্ধতির ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্ট বর্তমান । উভয় দর্শনই দেহ ও 
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চার্বাক দর্শন 


আত্মাকে অভিন্ন সত্তা বলিয়া মনে করে। এপিকিউরাঁসের মতে আত্মা হইতেছে 
একপ্রকার শারীর বস্ত__চারিটি মূল পদার্থের পরমাণু-সংমিশ্রণে গঠিত হইয়া! সমগ্র 
দেহ-সংস্থায় পরিব্যাঞ্ত হইয়া আছে। তবে হৃদয়ের অংশে ইহা অধিকতর ঘনীভূত । 
চার্বাকর! প্রায় একই কথা বলিয়৷ থাকেন_ক্ষিতি, অপ, তেজ ও মরুৎ এই 
ভৃতচতুষ্টয়ের পরমাণুর সংমিশ্রণে মন্ুস্তশরীর গঠিত এবং তাহ! হইতেই চৈতন্তের 
উৎপত্তি হয় অথব। তাহাঁরাই চৈতন্যে পরিণত হয়। 

এপিকিউরীয় সম্প্রদায় চার্বাকদের সহিত সমন্বরে বলিয়! থাঁকেন যে, সর্ববিধ 
মানপিক স্থখ শারীরিক ইব্ছিয়ার্দির সহিত সম্পফিত ও তাহ হইতে উতপারিত। 
জীবনের লক্ষ্যসঘ্বন্ধে দুইটি সম্প্রদায়ের বহুলাংশে এঁকমত্য লক্ষণীয়। এপিকিউরাসের 
মতে আমাদের যাবতীয় ক্রিয়া-কর্ষের মূলীভূত উদ্দেশ্ঠ ; জুখলাভ ও ছুখ-পরিহাঁর। 
দুংখকে পরিহার করিতে হইবে স্থুখকে অন্বেষণ করিতে হইবে-__অগ্রি যেমন উষ্ণ ও 
বরফ যেমন শীতল ইহাঁও সেইরূপ সহজ সত্য । প্রত্যেক জীবই স্বভাবতঃ ব৷ প্রবৃত্তির 
প্রেরণায় স্থখের অনুসন্ধান করিতে ও যন্ত্রণা হইতে দূরে থাকিতে চেষ্ট। করে, যদি 
এইভাবে আমাদের সকল উৎসাহ, ইচ্ছ। ও ক্রিয়! স্থুখছুঃখের সহিত সম্বন্বযুক্ত হয় 
তাহা হইলে আমর স্থুখকেই পরম লভ্য ও ছুঃখকে চরম ত্যাজ্য বলিতে পারি। 
এই বিষয়ে চার্বাকরা একই কথ! বলিয়া! থাকেন--স্থখই পরম পুরুষার্থ, তাঁহার 
বিপরীতই নরকবাস। 

সাইরেনের ত্যারিষ্টিগ্লাসের সহিতও চার্বাক দর্শনের মৌসাদৃশ্ দৃষ্ট হয়। আযারিষ্টি- 
পাসের মতে জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হইতেছে ব্যক্তিগত স্থখান্বাদন । ভবিষ্যৎ সুখের 
আশায় বর্তমানের স্থুযোগ কখনই অবহেলা করা উচিত নয়; কেন ন৷ ভবিষ্যৎ সর্বদাই 
অনিশ্চিত। বর্তমান আমাদের আয়ত্তে বলিয়। ইহার চূড়ান্ত সঘ্বযবহার কর। উচিত । 
খাও দাও নৃত্য ক'রো। মনের আনন্দে, আগামী কাল আমাদের অস্তিত্ব নাও 
থাকিতে পারে।” চার্বাকেরা একই মত পোষণ করেন, 'আজকের কপোত 
আগামী কালের মঘুর অপেক্ষা মূল্যবান, “বরমগ্যকপোতঃ শ্বোময়ুরাঁ*”। “যাবৎ 
জীবে স্থুখং জীবেত, খণং কৃত্ব। ঘ্বৃতং পিবেৎ, ভম্মীভূতশ্য দেহশ্ত পুনরাগমনং কুতঃ ?” 
চার্বাক-মতের সহিত সমভাবাঁপন্ন ওমর খেয়ামের একটি চরণও এইখানে উদ্ধৃত করা 
যাইতে পারে 

ঢালো! স্থরা ভরি” পাত্র, সদানন্দ অহোরাত্র, যতকাঁল আছে এই দেহ; 

কেন না এ প্রাণ-পাঁখী, উড়ে গেলে সব ফ্লাকি, ফিরে হেথা আসে নাকে। কেহ। 

( ফিটজেরান্ড-অনুসরণে ) 
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প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস 


উপসংহার: স্বাধীন চিন্তার শ্োতকে নিরুদ্ধ করিয় যুগ যুগ ধরিয়! ষে কুসংস্কারের 
আবর্জনা পুপ্তীভূত হইয়াছিল, চার্বাক সম্প্রদায় তাহারই বিরুদ্ধে বিদ্রোহের বস্তা 
আনিয়াছিলেন। ঈশ্বর-চিস্তা ব৷ স্বর্গ-নরকের কল্পনার দ্বারা ব্যাহত না হইয়া এই 
চিন্তাধার৷ জীবনের মাধূর্কে নিঃশেষে আশ্বাদন করিবার আহ্বান জানাইয়াছিল। 
দর্শনের ক্ষেত্রে চার্বাকদের ধৈতগ্ডিক কথা বা তত্বোপপ্লববাদ অন্য সম্প্রদায়ের চিন্তা - 
শীলদের সমস্যার কারণ হইয়! উঠিয়াছিল। ইহার ফলে তাহাদের চিন্তাপ্রণালী 
অধিকতর সংযত সতর্ক ও যুক্তিযুক্ত হইবাঁর স্থযোৌগ পায়। ভারতের প্রত্যেক 
দার্শনিককে আপন মত প্রতিষ্ঠা করিবার পূর্বে তত্বোপপ্রববাদী চার্বাক সম্প্রদায়ের যুক্তি- 
গুলিকে খণ্ডন করিতে হইয়াছিল । কারণ উক্ত সম্প্রদায় প্রচলিত সকল তত্ব-প্রমাঁণেরই 
প্রামাণ্য-খওনে প্রয়ান করিয়াছিল। এইভাবে দেখ! যাঁয় ভারতীয় দর্শনের উন্নয়নে 
এই সম্প্রদায়ের অবদান সত্যই মৃহৎ। 


গ্রন্থবিবরণী 


কৌটিল্য__অর্থশাস্থ 

বৃহস্পতি-_ অর্থশাস্ 

টুচি__এ স্কেচ. অব. ইণ্ডিয়ান্‌ মেটিরিয়ালিজম্‌ 

ডি শান্ত্রী_ চার্বাক-মষ্টি, শর্ট হিস্টরি অব. ইত্ডয়ান্‌ মেটিরিয়ালিজ্মৃ। 
গুণরত্র--তর্করহস্ত-দীপিকা 

বাংস্তায়ন_কামশ্ত্র 

হরিভদ্রহথরি__ষড় দর্শনসমুচ্চয় 

মাঁধবাচার্য-_সর্ধদর্শনসংগ্রহ 

শান্তিরক্ষিত _তন্বসংগ্রহ 
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মবম গৰিচ্ছ্দ 
জৈন দর্শন 


১। জন ইতিহাস 


ভারতীয় অন্যান্য দর্শনের স্যাঁয় জৈন দর্শনেও ধর্ম ও তত্বের দিক বিছ্মান। উক্ত 
মতবাদে মূল ধর্মনীতি অহিংসা, এবং তাত্বিক আদর্শ বা লক্ষ্য অনেকান্তবাদ-_-অর্থাৎ 
চরম সৎকে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙগীতে বিচার করা বা৷ দেখা । অহিংস বলিতে হিংসার 
অভাঁবরূপ কেবলমাত্র এক নেতিমূলক ধর্ম বুঝায় না। যে বিশ্বপ্রেম সর্বজীবের মধ্যে 
আত্মীয়তা-স্বীকৃতির ফল, ইহ] সেই ধিশ্বপ্রেমর্ূপ ভাঁবপদার্থের উপর প্রতিষ্ঠিত । 
যে ব্যক্তি এই আদর্শে অন্প্রাণিত হইয়াছে, সে অন্য কাহারও ছুঃখে উদাসীন 
থাঁকিতে পারে ন।। 

অহিংসার গাচীনতাঃ ঠ্বদিক সাহিত্যের ক্রমবিকাশ বা উন্নতির "বিভিন্ন স্তরের 
নিরপেক্ষ আলোচনায় প্রতিভাঁত হয় যে, বেদে দুইটি বিরোধী চিন্তাধারার বিকাশ 
সমান্তরালভাঁবে চলিয়াছিল। একটি ধারায় বিশেষভাবে অহিংসাঁনীতির উপর জোর 
দেওয়! হইয়াছে ও অপরটিতে যাঁগ-যজ্ঞাদির উপর । ইহা! বিস্ময়কর যে, অধিকাংশ 
ক্ষেত্রেই ক্ষত্রিয়ের। বা রাজারা অহিংসা-নীতির সমর্থক ছিলেন এবং ব্রাহ্ষণ 
পুরোহিতের বৈদিকক্রিয়াকাগ্ডাদি এমন কি পশুবলি প্রভৃতি সমর্থন করিতেন। 
পুরোহিতসম্প্রদায় ও রাজাদের মধ্যে এইরূপ বিরোধের কথা বিশ্বামিত্র ও বশিষ্ঠের 
মধ্যে সঙ্বর্ষের পৌরাণিক কাহিনী হইতে জান যাঁয়। 

খষভের মতঃ প্রচলিত জৈন এতিহ্াঁনগসারে চতুবিংশতি তীর্থস্করদিগের মধ্যে 
খষভ ছিলেন সর্বপ্রথম । তিনি অহিংস ধর্ম প্রথম প্রকাশ করিয়াছিলেন। সর্বশেষ 
তীর্থঙ্কর ছিলেন মহাঁবীর। তিনি বুদ্ধের সমসাময়িক মহীপুরুষদিগের মধ্যে বয়োজ্যোষ্ঠ 
ছিলেন । অধুন। ইহা স্বীকৃত হয় যে, জৈনধর্ম বৌদ্ধধর্ম অপেক্ষা প্রাচীন ; মহাবীর 
জৈনধর্মের প্রতিষ্ঠাত। ছিলেন ন| $ তিনি ৫৯৯ খৃঃ পৃঃ হইতে ৫২৭ খুঃ পৃঃ পর্যন্ত জীবিত 
ছিলেন। মহাবীরের পূর্বাচার্ধ পার্থ তাহারও ২৫ বৎসর পূর্বে জীবিত ছিলেন। এবং 
তিনিও একজন এতিহাসিক ব্যক্তি । খষভ কর্তৃক প্রচারিত অহিংসা-মতবাদ সম্ভবতঃ 
আর্ধদের ভারতবর্ষে আগমনের এবং তৎকালীন সভ্যতার পূর্বে প্রচলিত ছিল। 


১৯৫৩ 


প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস 


২। তত্বিছা! 


অনেকান্তবাদ ঃ জন-দর্শনের মত এই যে অন্তান্য সকল দর্শন একান্তবাদী, কিন্ত 
জৈন-দর্শন অনেকাস্তবাঁদী বলিয়া এগুলি হইতে সম্পূর্ণ পৃথকৃ। জৈন-দর্শনে এইরূপ 
বল। হয় যে চরম সদপ্তর স্বরূপ অতি জটিল এবং উহা! সম্যগ্রূপে বুঝিতে হইলে 
বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গীতে ইহাঁকে পরীক্ষা করা প্রয়োজন । এ কথ! সত্য যে, কোন বিশেষ 
উদ্দেস্টের জন্য চর্ম সত্তার অন্যান্য দিক পরিত্যাগ করিয়া একটি বিশেষ দিকের প্রতি 
মনোযোগ সম্ভবপর । কোন উদ্দেশ্যের জন্ সদ্বপ্তর কেন একটি বিশেষ বূপকে উহার 
সমগ্র রূপ হইতে বিশ্নিষ্ট করিয়। বিচার করার একটা নিজন্ব মূল্য থাঁকিতে পারে, 
কিন্ত কোন অবস্থায় এই বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করা হইয়াছে তাহা মনে ন! রাঁখিয়! 
এইরূপ বিচাঁরকে দার্শনিক মর্ধাদ। দিলে ইহ! দার্শনিক ভ্রাস্তিতে পরিণত হয়। সঘস্তর 
কোন বিশেষ রূপকে অত্যধিক গুরুত্ব প্রদান করিলে এবং উক্ত রূপকে সব্বস্তর একাস্ত 
স্বরূপ হিসাঁবে গ্রহণ করিলে উহাদের সম্বন্ধে আমাদের যে ধারণ! জন্মায় তাহা 
আঁংশিক এবং অসম্পূর্ণ। জৈন দার্শনিক সদ্স্তর এইরূপ ধারণাকে অসম্পূর্ণ বলিয়া 
নিন্দা করিয়াছেন । কারণ সঘগ্তর অন্যান্য যে সকল বৈশিষ্ট্য একেবারে অবহেলা! করা 
চলে ন৷ সেগুলিকে কেবল একটি বিশেষ রূপের উপর ( একান্ত ) অহেতুক গুরুত্ব 
প্রদান করে। এই জাতীয় আংশিক দৃষ্টিভর্গীকে একান্তবাদ বলে। উদাহরণস্বরূপ 
বল! যাইতে পারে যে, ভারতীয় একটি বিশেষ দার্শনিক সম্প্রদায় অন্যান্য বৈশিষ্ট্যকে 
অগ্রাহ্‌ করিয়া! “অদৈত' ও “একতে'র উপর অহেতুক গুরুত্ব দিয়া থাকেন। আবার 
উহার বিরোধী সম্প্রদায় পরিবর্তনশীলতাঁর উপর অধিক জোর দিয় সৎ কেবলমাত্র 
এক অখণ্ড গতিপ্রবাহ ভিন্ন আর কিছুই নহে এইরূপ বলিয়া থাঁকেন। ভারতীয় 
দার্শনিক সম্প্রদায়-সকলের মধ্যে অদ্বৈত-বেদাস্ত প্রথম শ্রেণীর, কাঁরণ ইহা ব্রন্গের 
একত্বের উপর অধিক গুরুত্ব দিয়! থাকে এবং বৌদ্ধ সম্প্রদায় শেষোক্ত শ্রেণীর, কাঁরণ 
উহাতে একত্বকে অগ্রাহ্হ করিয়া কেবলমাত্র পরিবর্তনকেই স্বীকার কর। হইয়াছে। 
টৈনর! প্রথম মতবাঁদকে (অদ্বৈত-বেদীন্ত ) ব্রদ্ম-একান্তবাদ এবং শেষোক্ত মতবাঁদকে 
ক্ষণিক একাস্তবাঁদ বলিয়। অভিহিত করিয়। থাকেন । 

গ্রীীয় চিন্তাধাঁরায়ও একই ধরনের একদেশদেশী মতবাদ দেখিতে পাঁওয়1 যাঁয়, 
যেমন পারমেনাইডিস-এর মতে চরম সৎ সর্বপ্রকার পরিবর্তনরহিত, অপরদিকে 
হেরাক্লাইটাস্‌ ভিন্ন মতের সমর্থক ছিলেন, তাঁহার মতে চরম সং নিয়ত পরিবর্তনশীল 
এক অনস্তগ্রবাঁহ ৷ উজৈনদের মতে উভয় মতবাদই একদেশদর্শা মতবাদ বা একাস্তবাদ। 


১৫৪ 


জৈন দর্শন : তত্ববিদা 


জৈনব। বলেন চরম সৎ-এর বিভিন্ন রূপকে অগ্রাহা করিয়া কেবলমাত্র বিশেষ 
রূপকে অত্যধিক গুরুত্ব দেওয়ার সহিত অন্ধ ব্যক্তিদের হস্তিদর্শন উপাখ্যানের যথেষ্ট 
মিল আছে। উক্ত উপাখ্যানে কথিত আছে যে, প্রতি অন্ধ ব্যক্তি হস্তীর ষে অংশকে 
স্পর্শ করিয়াছিল সেই অংশকেই পূর্ণ হস্তীর অবয়ব বলিয়া অভিহিত করিয়াঁছিল। 

স্বতরাঁং চরম সংএর জটিল স্বব্ধপ স্বীকার করিতে হইবে এবং বিভিন্ন দৃষ্টিভজী 
(অনেকাস্ত ) হইতে বিচার করিয়।৷ পরিপূর্ণ সৎ-এর স্বরূপ বর্ণনা করিবার চেষ্টা 
করিতে হইবে। এই জাতীয় দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গী অনেকান্তবাঁদ বলিয়া অভিহিত 
হইয়! থাকে। 

জৈনদের মতে চরম সৎ পরিবর্তনশীলতার মধ্যে, নিত্য বিতিন্ন বৈচিত্র্যের মধ্যে 
অপরিবর্তনীয়, এবং বছর মধ্যে এক। জৈন-দর্শনে চরম সং-এর সংজ্ঞা উৎপত্তি, 
বিলয় ও স্থায়িত্বরূপ বৈশিষ্ট্যের সংযৌজন। হিসাঁবে নিরূপিত হইয়ীছে। উমাস্বামী 
বলিয়াছেন, “উৎপাদ-ব্যম্-খধোব্য-লক্ষণম্‌ সং) অর্থাৎ চরম সৎ উৎপত্তি, ধ্বংস 
ও স্থায়িত্ববিশিষ্ট। প্ররুতির মধ্যে সকল বস্তই উক্ত ত্রিবিধ বৈশিষ্ট্যবিশিষ্ট। প্রাণি- 
জগতে ইহ বিশেষভাবে প্রকাশিত। একটি চাঁরাগাছের বৃদ্ধি এই ত্রিবিধ গুণের 
উদ্বাহরণম্বরূপ লওয়া যাইতে পারে৷ চাঁর। গাছটির প্রথম পত্তন আরম্ভ হয় বীজের 
অন্তরে । বীজটি য্দি কেবলমাত্র বীজ হিসাবে স্থায়ী থাকিত এবং কোনপ্রকাঁর 
পরিবর্তন ব। ধবংস হইতে ন। পারিত, তাহা হইলে চাঁর। গাছটি ইহাঁর বর্ধিষুণ জীবনী- 
শক্তি হারাইয়া৷ ফেলিত এবং শীঘ্রই মরিয়! যাইত । কিন্ত বৃক্ষটির বৃদ্দিপ্রারঞ্ির বিভিন্ন 
স্তরে অন্তনিহিত থাকে অভিন্নতা। একটা নিন্ব বীজের চারা বুদ্দিপ্রাপ্তির 
মধ্যাবস্থায় আমের চাঁরাঁয় পরিবত্তিত হইতে পারে না। স্থতরাঁং বধিষ্ণ প্রাণীর পক্ষে 
অন্তশ্নিহিত অভিন্নতা৷ প্রয়োজনীয় বৈশিষ্ট্য । এই অভিন্নতা ব্যতীত বৃদ্ধি শব্টি এক- 
প্রকার অর্থহীন ধাঁধায় পরিণত হইত। আমরা আমাদের বাগানের কোন বৃক্ষ 
সম্বন্ধে নিশ্চিত হইতে পারিতাঁম না যে ইহ! নিম্ব বুক্ষ থাঁকিবে, ন। রাত্রির মধ্যেই 
আম্রবৃক্ষে পরিবতিত হুইয়। যাইবে । স্তরাং চরম সংএর বিশ্বস্ত ও স্বাভাবিক 
বর্ণনায় অবশ্যই উৎপত্তি, ধ্বংস ও অন্তনিহিত অভিন্্তা বা! স্থায়িত্ব্ূপ ব্রিবিধ 
প্রকৃতিকে স্বীকার করিতে হইবে । চরম সৎএর এই ব্যাপক দৃষ্টিভঙ্গী হেগেলীয় 
“পারমাথিক-নয়” এর অনুরূপ । বাস্তব অভিজ্ঞতায় বস্তকল ত্রিবিধ প্রকতিবিশিষ্ট- 
রূপে প্রতিভাত হয়, হেগেল যাঁহাকে সমত্ব (08651), বৈপরীত্য (2/605655 ) 
ও সমন্বয় ( 550)6919 )-_ইতি, নেতি ও অতিন্্তা আখ্যা! দিয়াছেন। জৈন- 
দার্শনিকের। চরম সং-এর এই বিশেষ প্রকৃতি বহুকাল পূর্বেই লক্ষ্য করিয়াছিলেন 


১৫৫ 


প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস 


এবং উৎপত্তি ও বিলয়ের মধ্যে স্থায়ী চরম সৎ-এর সংজ্ঞানিরপণে ইহার জটিল 
প্রকৃতির উপর বিশেষ জোর দিয়াঁছিলেন। 

ব্য 8৭১৪৪০০৪) £ দ্রব্য জৈন-দর্শনে একটি গুরুত্বপূর্ণ ধারণা । ইহা একটি 
স্থায়ী পদার্থকে বুঝাঁয়। উমাস্বামী স্থত্র করিতেছেন, “গুণপর্ধায়বৎ ভ্রব্যম্” ২-- 
ইহাঁর অর্থ- দ্রব্য হইতেছে গুণ ও পর্যায়বিশিষ্ট সৎপদীর্থ। জগতে যে কোন সৎপদার্থ 
স্ব স্ব গুণবিশিষ্ট এবং পরিবর্তনশীল । সুতরাং গুণ ও পর্যায়মকল দ্রব্য হইতে ভিন্ন 
নহে। আমর! দ্রব্য হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া 'দ্রব্যের গু৭' সম্বন্ধে কিছু বলিতে পারি, 
কিন্তু বস্ততঃ গুণ দ্রব্যাশ্রিত এবং দ্রব্য ও গুণ অভিন্ন। তর্‌রূপ গুণ হইতে বিচ্ছিন্ন 
করিয়। আমর! দ্রব্যের কথা বলিতে পারি, কিন্তু বস্ততঃ গুণবিহীন দ্রব্যের কোন 
অস্তিত্ব নাই। ন্তরাং গুণবিহীন দ্রব্য এবং দ্রব্যবিহীন গুণ_কেবলমাত্র বুদ্ধিকল্পিত 
ধারণ। | 

দ্রব্য পরিবতিত হইয়া যে সকল আকার বা ব্ূপধারণ করে সেগুলি স্বাভাবিক বা 
কৃত্রিম উপাঁয়ে উৎপন্ন হইতে পারে। একটি জীবন্ত প্রাণিদেহ বর্ধিত হইবাঁর সময়ে 
বিভিন্ন অবস্থার মধ্য দিয়া পরিবন্তিত হয়, যেমন শৈশবাবস্থা, যৌবন ও বার্ধক্য। এই 
পরিবর্তনসকল একটি জীবন্ত প্রাণিদেহের স্বাভাবিক পরিণতি । 

এই জাতীয় পরিবর্তন প্রাণহীন দ্রব্যেও কৃত্রিম উপায়ে সাধিত হইতে পাঁরে। 
মৃত্তিক কুস্তকাঁর কতৃকি নানা আকাঁবে রূপান্তরিত হয়-_তদ্রূপ স্বর্ণকাঁর ব্বর্ণদার। 
নানাবিধ অলঙ্কাঁর প্রত্তত করিতে পারে। দ্রব্যের এই রূপান্তর সকল শিল্পী কক 
কৃত্রিম উপায়ে সাধিত হয়। ব্বাভাবিক হোঁক ব! কৃত্রিম হোক দ্রব্যের ষে কোন 
রূপান্তরকেই জৈন-দার্শনিকেরা পর্যায় আখ্য। দিয়া থাকেন। এই পরিবর্তন ব। 
পর্যায়মকল দ্রব্যকে আশ্রয় করিয়া! থাকে । ত্রব্য নিশ্চয়ই কোন ন। কোন আকাঁর- 
বিশিষ্ট হইয়। থাকিবে । মৃত্তিকা যদি কুস্তকার কর্তৃক বিভিন্ন পাত্রে রূপান্তরিত ন। 
হয়, তাহ! হুইলে মৃত্তিকা কেবলমাত্র মৃৎ্পিগুরূপে অবস্থান করিবে। তদ্রূপ স্বর্ণ 
বিভিন্ন অলঙ্কারে রূপান্তরিত হইবার পূর্বে এক রূপহীন পিগড ভিন্ন আর কিছুই নহে। 
কোন বদ্কতে স্বাভাবিক অথবা কৃত্রিম যে কোন উপায়েই পরিবর্তন ঘটুক না কেন 
উহার অন্তরালস্থিত স্থায়ী পদার্থ একই থাকিয়া যায়। সুতরাং দ্রব্য অপরিবর্তনীয় 
স্থায়ী অভিন্ন সত্বা। ইহার বিভিন্ন পর্যায়সকল পরিবর্তনশীল ও অস্থায়ী। স্থৃতরাং 
দ্রব্য বিভিন্ন পরিবর্তনসকলের অন্তনিহিত অপরিবর্তনীয় অভিন্নত। আর পরিবর্তন- 
সকল অন্তনিহিত দ্রব্যের অবশ্যন্ভাবী প্রকাশ । আমরা যদি কেন বস্থর স্থায়িত্বের 
প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য করি, তাহ! হইলে ইহার অন্তনিহিত দ্রব্য বা স্থায়ী পদার্থের 


১৫৩৬ 


জৈন দর্শন £ তত্বিদ্য। 


কথ! চিস্তা করি। আবার যখন আমরা পরিবর্তনমকল ব। পর্যায়ের উপর জোর 
দেই, তখন বস্তর পরিবর্তনের দিক লক্ষ্য করি। বিষয়ের দিকে আমাদের দৃষ্টিতঙ্গী 
চাঁলিত করিবার উক্ত দৃষ্টিভঙ্গী “দ্রব্যাথিক-নয়” ও “পর্যীয়াথিক-নয়” বলিয়া কথিত 
হইয়া থাকে দ্রব্যের দৃষ্টিভঙ্গী ও পর্যায়ের দৃষ্টিতঙ্গী। যে কোন ভ্রব্যকে উহার 
অস্তনিহিত দ্রব্যত্ব বা! সত্তার দ্রিক দরিয়া বর্ণনা করিলে স্থায়ী বা নিত্য বল! যায়) 
আবার প্রতি বিষয় পর্যায়ের দিক দিয়া বিচার করিলে অ-স্থায়ী বা অ-নিত্য . বলা 
যায়। সুতরাং একই বস্তকে ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গীর মাধ্যমে বিচাঁর করিলে নিত্য ও 
অ-নিত্য বলিয়। অভিহিত কর! যাঁয়। 

বহু দৃষ্টিভঙ্গীর সম্ভাবনা ঃ ইহা! হইতেই জৈন-দর্শনের নৈয়ায়িক সমস্তাপূর্ণ মতবাদ__ 
অস্তি-নীস্তিবাদ-_আনিয়াছে। এই মতবাদানুসারে একই পদার্থসম্পর্কে দুইটি 
বিরোধী উক্তি করা যাইতে পারে। ভারতীয় দার্শনিক চিন্তাধারায় এই মতবাদ 
বহু অ-জৈন দার্শনিককে দ্বিধাগ্রস্ত করিয়াছে । এমন কি আচার্য শঙ্করের ন্যাঁয় প্রখ্যাত 
চিন্তাশীল ব্যক্তিও উক্ত ন্যাঁয়সঙ্গত নিয়মের অন্তনিহিত তাঁৎপর্য উপলব্ধি করিতে 
পারেন নাই। 

অস্তি-নাস্তিবাদের মতে একই সততায় 'অস্তি ও “নান্তি রূপ ছুইটি বিরোধী ভাব 
আরোপ কর। যাইতে পারে । জেন-দার্শনিকেরা অবশ্য এই কথ। বলেন ন। যে, একই 
পদার্থে অবারিতভাঁবে ছুইটি বিরোধী ভাব আরোপ করা যায়। জৈন-মতবাদের 
তাৎপর্য এই ধে, কোন এক বিশেষ দৃষ্টিতঙ্গী হইতে বলিতে পারা যাঁয় যে ইহা 
অস্তিত্ববান্‌, আবার অন্ত এক দৃষ্টিভঙ্গী হইতে বলিতে পার! যায় যে ইহাঁর অস্তিত্ব 
নাই। কিন্ত একই দৃষ্টিভঙ্গী হইতে কোন পদার্থ আছে এবং নাই এরূপ বল! যায় 
ন|। জন দার্শনিকেরা জটিল তত্বনম্পকীঁয় সমস্যার ক্ষেত্রেও ব্যবহার-সপেক্ষ 
(0:9০0০9] ) দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করিয়াছেন। একখণ্ড আস্বাবের উদাহরণ লওয়! 
যাইতে পাঁরে। ইহ সাধারণ বন্যকাষ্ঠনিমিত হইতে পাঁরে। কিন্তু ইহাকে 
এমনভাবে অঙ্কিত কব। যায় যে ইহা! গোলাপ কাণ্ঠের ন্যায় প্রতিভাত হইতে পারে। 
এখন আকারের দিক দিয়! দেখিলে ইহ! গোঁলাপ কাষ্ঠ, আবার অন্তনিহিত উপাদানের 
দিক দিয়! দেখিলে ইহ! গোলাপ কাষ্ঠ নহে। স্থৃতরাঁং একই পদার্থ সম্পর্কে একটি 
অস্ত্যর্থক ও একটি নঞ্্থক-_দুইটি উক্তি করা ষাইতে পারে এবং উভয় উক্তিই 
নিশ্চয়ই সত্য । এই বিষয়টি জৈন দার্শনিকের। বগ্তর চারিটি দিকৃ_যথ| ইহার ভ্রব্যত্ব, 
দেশ, কাঁল এ রূপ এইগুলির উল্লেখ করিয়। পরিভাঁষার সাহায্যে ব্যাখ্য। করিয়াছেন । 
ব্রব্যের দিক দিয়! দেখিলে কোন পদার্থ আপন ভ্রব্য সম্পর্কে আছে" এবং অপর ভ্রব্য 
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সম্পর্কে 'নাই'। পূর্বোশ্পিখিত উদাহরণে আসবাবখানি বন্য কাঠ নিষিত, অর্থাৎ বন্য 
কাষ্ঠ হিসাবে. ইহার অস্তিত্ব আছে কিন্তু গোলাপ কাষ্ঠ হিসাবে ইহার অস্তিত্ব নাই। 
তদ্রূপ দেশ হিসাবে একটি বস্ত স্বদেশে অবস্থান করে, একই কালে অপর কোন 
দেশে অবস্থান করিতে পারে না। গরুটি যখন গোয়ালে থাঁকে তখন সে মাঠে 
থাকিতে পারে না। কালের দ্বিক দিয়াও একটি বস্ত ইহার স্বকীয় কালে অবস্থান 
করে, অপর কালে নহে। সক্রেতিস যীশুধুষ্টের পূর্বে অবস্থান করিতেন, স্থতরাং 
যীশুধুষ্টের পরে তিনি অবস্থান করিতে পারেন না। সেইরূপ রূপের দিক দিয়া একটি 
বন্ধ যখন স্বরূপে অবস্থান করে তখন অন্যরূপে অবস্থান করিতে পারে না। জল জমিয়! 
যাইবার পর-অবস্থায় কঠিন এবং সেই সময় একই সঙ্গে তরল হইতে পারে না। 

উক্ত চারিটি দৃষ্টিভঙ্গীই অস্তি-নাস্তিবাদের ভিত্তি। এইভাবেই কোন পদার্থকে 
ইহার স্বকীয় দ্রব্য দেশ, কাল ও রূপের দ্রিক হইতে "ইহ! আছে" এইরূপে বর্ণনা করা 
যাইতে পারে, এবং অপর পদার্থের ও দ্রব্য প্রভৃতির দিক হইতে “ইহ! নাই এইরূপও 
বর্ণন। হইতে পারে । এই ভাবে বিষয়টি অনুধাবন করিলে বুঝা যাইবে কিভাবে 
জগতের একই বস্ত সম্পর্কে অন্ত্যর্থক এবং নঞ্৫খক উভয়েই সত্য হইতে পারে। 
এই ক্ষেত্রে অস্পষ্টতার কোন অবকাঁশ নাই বা কোন তাবিক রহস্তও আবিষ্কারের 
প্রশ্ন নাই। 

বিগ প্রকৃতি £ এখন আমর! জৈন দার্শনিকদিগের মতে বিশ্ব-প্রকৃতি বর্ণনা করিবার 
চেষ্টা করিব। জৈনদের মতে বাস্তব জগতে ছুই শ্রেণীর বস্ত আছে_ চেতন বন্ত ও 
অ-চেতন বস্ত। অন্য ভাবে ইহাকে জীব ও অ-জীব, জীবন্ত ও প্রাণহীন বা আধুনিক 
বিজ্ঞানের ভাষায় সকরণ জীব (0759101০ ) ও নিক্ষরণ (17-018911০ ) বলা যাইতে 
পারে। অ-জীব বা অচেতন পার্থমকল আবার কতকগুলি বিভিন্ন গোষ্ঠীতে বিভক্ত 
কর। হইয়াছে । জৈন-দর্শনে এই গোীগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষ। প্রয়োজনীয় পুদগল ভ্রব্য ; 
ইহ! আধুনিক বিজ্ঞানের জড় পদার্থের সহিত সম্পূর্ণভাবে এক। আধুনিক বিজ্ঞানের 
নয় জৈন-দর্শনেও পুদ্গল-দ্রবয বা জড় পদাথ নকল পরমাণু-স্থষ্ট বলিয়া কথিত হুইয়। 
থাকে। বিভিন্ন ধরনের পরমাণু সকল পদার্থ স্থষ্টি করে, স্থতরাং পদার্থসকল অণু 
পরমাঁতুর সমগ্রি বা স্বদ্ধ। সমগ্র পদার্জগং এক বিরাট সমষ্টি বা মহাস্বম্ধ। 
পুদ্‌গল ব| জড-পদার্ঘসকল ইন্জিয়গ্রাহ, ইহাদের রূপ, রস, গন্ধ প্রভৃতি এন্দ্রিয় গুণ- 
সকল বিদ্যমান । জড় পদার্থ ভিন্নও জৈন-দর্শনে দেশ বা আকাশের সত্ত। স্বীকৃত। 
দেশ-নিরপেক্ষ জড়পদার্থ-সমৃহ অচিস্তনীয়। স্তরাং জৈন দার্শনিকেরা দেশকে 
বহির্জগতে একটি অপরিহার্য তত্ব হিসাবে স্বীকার করিয়াছেন। দেশে জড়-সংশ্লিষ্ 
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কোন গুণ নাই, কারণ দেশ বূপ-রস-শব্দ-বিবজিত। ইহ। অচেতনও বটে। এই 
দেশের একাংশ জড় পদার্থের আশ্রয়স্থন-_এই খণ্ডাশ লোঁক-আকাঁশ বলিয়। 
কথিত হয়। ইহার পরে এক অখণ্ড অনন্ত আকাশ পরিব্যাপ্ত, যেখানে কোন জড় 
পদার্থের স্থান নাই। 

পুদ্গল ও আকাশ ভিন্নও জৈন দার্শনিকের৷ ধর্ম ও অধর্ম নামে আরও দুইটি দ্রব্য 
স্বীকার করেন। জৈন সাহিত্যেৎ এই ছুইটি শব্দের বিশেষ পারিভাষিক অর্থ ব 
তাৎপর্য আছে। এই ধর্ম ও অধর্ম শবকে ভারতীয় নীতিশাস্ত্রের ধর্ম ( অর্থাৎ, পুণ্য) 
এবং অধর্মের (অর্থাৎ পাঁপ) সহিত এক বলিয়৷ মনে করিলে ভুল করা হইবে। ধর্ম ও 
অ-ধর্ম এই ক্ষেত্রে যথাক্রমে গতি ও স্থিতির নির্দেশক । এই ছুইটি সমস্ত লোকাঁকাঁশে 
পরিব্যাঞপ্ত। ইহার ইন্দিয়-গ্রাহ নহে সত্য, কিন্তু জগতে প্রত্যক্ষ গতি ও স্থিতির 
সম্ভাবনাকে ব্যাখ্যা করিবার জন্ ইহাদের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হইবে । জজন- 
দার্শনিকেরা বলেন যে, এই পদার্থজগৎ যখন অণু-পরমীণু-স্থষ্ট, তখন অণু-পরমাণুগুলি 
সারা দেশে এমন কি জগতের বাহিরে মহাঁকাশেও বিক্ষিপ্ত হইয়া ছড়াইয়া যাইতে 
পারে। এই ভাবে জগতের উপাদানগুলি ছড়াইয়া পড়িলে বস্তজগৎ ধ্বংস হইয়! 
যাইবে, কিন্তু বস্ততঃ জগ২ বিলুপ্ত হয় না, স্থৃতরাঁ কোন ধাঁরয়িত্রী শক্তি জগতের 
বিভিন্ন বস্তসকলকে সংহত হইয়া থাকিতে সাহাধ্য করিতেছে এইরূপ মনে করিতে 
হইবে। ইহাই অধর্ম বলিয়। কথিত হয়। অপরদিকে যাহা হইতে গতি উদ্ভূত 
হইতে পারে এমন কোন শক্তি স্বীকার না করিলে সজীব ও নিজীঁব বস্তর চলাঁচল 
ব্যাখ্যা কর। যাইবে না। সুতরাং একটি বিপরীত শক্তি যাহ! বস্তকে অগ্রগতির পক্ষে 
সহায়তা করিতেছে স্বীকার করিতে হইবে । ইহাই ধর্ম। (জন দার্শনিকেরা গতির 
নিয়মগুলি অনুধাবন করিয়াছিলেন এবং তীাহাঁর। নিউটন-আবিষ্কত গতির নিয়মগুলির 
মধো কয়েকটির পূর্বাভাস দিয়াছিলেন বলিয়। মনে হয়। 

পুদ্গল, আকাঁশ, ধর্ম ও অধর্ম প্রভৃতি তত্ব ভিন্নও জৈন-দর্শনে কালের সত্তা 
স্বীকৃত হইয়ছে। জৈন-দর্শনে পদার্থজগতে পরিবর্তন ও গতির সত্তা এবং জীব- 
জগতে বৃদ্ধি ও অগ্রগতি স্বীকৃত হইয়াছে, সুতরাং কাঁল-সত্তার উপর ইহারা জোর 
দিয়াছেন। যথার্থ বলিতে গেলে কাল যদি অ-সৎ হইত তাহ! হইলে প্রাণি-জগতে 
গতি-অগ্রগতিনিবন্ধন বিভিন্ন পরিবর্তনও মিথ্যা হইত। জৈন-দর্শমে এইরূপ মত 
গ্রহণ কর! হয় নাই, স্থতরাং জৈনমতে কালের বাম্তব সত্য স্বীকুত। এই কাঁল- 
দ্রব্যকে অবিভাজ্য কালিক ক্ষণ দ্বারা গঠিত বলিয়। মনে কর! হয়। জীবের খণ্ডিত 
পাঁচটি অ-জীব সত্ব দ্বারা সমস্ত বিশ্বজগৎ গঠিত হইয়াছে। 


১৫৪৯ 


প্রাচ্য ও পাশ্টাত্য দর্শনের ইতিহাস 


জীব বা প্রাণ: পূর্ব-আলোচিত অ-জীব ভ্রব্যাদ্ির তুলনায় জীব-ন্রব্য সধ্বস্তর বিভিন্ন 
শ্রেণীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। জীব সচেতন ভ্রব্য। জৈন-দর্শন মতে জীব 
বহুবিধ, কিন্তু প্রধানত: তাহার! ছুইটি প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত । সংসারী অর্থাৎ 
যাহাঁরা সংসারের মোহে আবদ্ধ, এবং মুক্ত অর্থাৎ সংসারমোহমুক্ত। স-জীব গোষ্ঠীর 
প্রথম শ্রেণী জন্ম, বৃদ্ধিঃ জরা ও মৃত্যুর অধীন এইগুলি এই স্ুল জগতের বৈশিষ্ট্য । 

এই বদ্ধ জীবপকল আবার বহু গোষ্ঠীতে বিভক্ত । মধ্যজগতের মনুষ্য ও 
মন্ুষ্তেতর জীবের মধ্যে আলোচন। সীমাবদ্ধ রাখিলে দেখা যাঁইবে যে, জৈন 
দার্শনিকেরা এই জীবের বিষয় বিস্তৃত আলোঁচন। করিয়াছেন । ইন্দ্রিয়াদির সংখ্যাঁর 
তারতম্য-অন্ুসারে এই জীবসকল ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছে । এই সকল 
শ্রেণীর সর্বনিম্ন স্তরে উত্ভিদ্শ্রেণী, যাহাদের কেবলমাত্র স্পর্শেন্দ্রিয আছে। এই 
লতা-গুল্স ও বৃক্ষার্দির কেবলমাত্র এন্দ্রিক স্পর্নবোধ আছে। এই কারণেই এই 
সকল জীব একেন্দ্রিয় বলিয়। কথিত হয়। ইহারা স্থবির বলিয়াও অভিহিত হয়, 
কাঁরণ ইহার! গমনাগমন করিতে পারে ন।। 

উদ্ভিদ ব্যতীতও অতি-সুক্্ম একেক্দ্রিয়-যুক্ত জীবের অস্তিত্ব জৈন-দর্শনে স্বীকৃত 
হইয়াছে। স্থুল দৃষ্টিতে সাধারণতঃ এই সকল জীবকে প্রত্যক্ষ কর যাঁয় না, কিন্তু 
যৌগিক চেতনায় ইহাদের প্রত্যক্ষ করা যায়। এই সকল আণবিক জীব-সকল জলে, 
স্থলে, বাঁসুতে ও আলোয় বিচরণ করে । এই সকল একেন্দ্রিয় আণবিক জীবনকলকে 
তাঁহাদের বাসস্থান-অনুসারে, পৃথিবী, জল ও বাযুজগতের অধিবাসী বল! হুইয়। থাকে । 

পরবর্তী স্তরের জীবের! ছুই ইন্দ্রিয়-বিশিষ্টযেমন স্পর্শ ও রসেন্দ্রিয়, সৃতবাঁং 
এই শ্রেণী ছরীন্দ্রিয় বলিয়। কথিত হয়। ছুই ও ছুইয়ের অধিক ইন্্রিয়-বিশিষ্ট জীবের! 
এক স্থান হইতে স্থানান্তরে গমনাগমনে সমর্থ । স্থৃতরাং তাহার! ত্রস-জীব বা চলমান 
জীব বলিয়া কথিত হয়। কর্দম-কীট, শুককীট প্রভৃতি এই শ্রেণীর অন্তভূতি। 

এই জীব ক্রমবিকাশের পরবর্তাঁ উন্নত স্তরে ত্রি ইন্দরিয়-বিশিষ্ট জীব-_ অর্থাৎ স্পশ, 
শব্দ ও গন্ধ ইন্জরিয়-বিশিষ্ট পতঙ্গঘকল। তংপরবর্তী স্তরে চাঁর ইন্দরিয়-বিশিষ্ট জীব 
( চতুরিন্দ্িয় ) যাহাদের স্পর্শ, রদ, গন্ধ ভিন্নও দৃষ্টিশক্তি আছে। এই সকলের উর্ধে 
পঞ্চ ইন্্রিয়-যুক্ত জীব। এই সকল জীবের পূর্বোক্ত চতুরিক্ত্রিয় ভিন্নও শ্রবণবূপ 
পঞ্চেত্দ্িয় আছে। সকল উচ্চন্তরের জীবই এই শ্রেণীর অস্তভূত। ইহারও উব্বে” 
মনয্যসম্প্রদাঁয়ে যাহাদ্দের উক্ত পঞ্চ ইন্দ্রিয় ছাঁড়াও মনরূপ একটি ফষ্টেন্দ্রিয় আছে। 
মন-বিশিষ্ট পঞ্চ-ইন্দ্িয়-যুক্ত জীবশ্রেণীর মধ্যে মন্ধম্ত ভিন্নও দেবতারা এবং নরকের 
অধিবাসীরা বা নারকেরা অন্তভূতি। 


৯৬০ 


জৈন দর্শন £ তন্ববিদ্যা 


কর্মবাদ ঃ জীবসমূহের জাগতিক অবস্থার (সাংসারিক ) ব্যাখ্যা হিসাবে জৈন 
দার্শনিকেরা কর্মবাদের বিস্তৃত আলোচন। করিয়াছেন । €জন-দর্শনে আট প্রকার 
প্রধান কর্মের উল্লেখ আছে। (১) জ্ঞানাবরণীয় কর্ম ( অর্থাৎ যে কর্ম জ্ঞানকে আবৃত 
করে ), (২) দর্শনাবরণীয় কর্ম ( যে কর্ম প্রত্যক্ষকে ব্যাহত করে ), (৩) মোহনীয় কর্ম 
(যে কর্ম মোহ স্থপ্টি করে), (৪) বেদনীয় কর্ম (যে কর্ম সখ-ছুঃখাদ্রির অনুভূতি 
আনয়ন করে), (৫) নাম-কর্ম (যে কর্মের উপর দেহাঁদি স্যপ্তি নির্ভর করে), 
(৬) অন্তরায় কর্ম (যে কর্ষ বাধা স্থ্টি করে ), (৭) গোত্র কর্ম (যে কর্ণ কে কোন্‌ 
বংশে জন্মগ্রহণ করিবে নিরূপণ করে ), (৮) এবং অবশেষে আমুত্য-কর্ম ( অর্থাৎ যে 
কর্মদ্বারা জীবের আযুদ্কাল নিরূপিত হয় )। মনুষ্য বা মনুষ্যেতর প্রতি জীবই এই 
আট প্রকার কর্মের নিয়ন্ত্রণাধীন । সংসারে জীবের জীবন উক্ত কর্মসমূহের সহিত 
সহযোগিতার উপর নির্ভর করে। 

উক্ত কর্মসকল আবার দ্বিবিধ, দ্রব্য-কর্ম ও ভাব-কর্ম। প্রথমটি জড় কণিকা 
সমূহে গঠিত। এই জড় কণিকাগুলি আত্মার সহিত সংশ্লিষ্ট কামিকদেহের মূল অংশের 
সবষ্টি করে। স্ুক্ম শরীরের চতুর্দিকে স্থুল জড় দেহ পারিপাশ্বিক জগৎ হইতে আহার 
সংগ্রহ করিয়া পরিপুষ্ট হয়। ভাব-কর্ণ বলিতে অশুদ্ধ মানসিক সংস্কারগুলি বুঝায়। 
এই মানসিক সংস্কারের উপস্থিতি প্রধানতঃ স্থল কাম্িক কণিকাগুলিকে আত্মার দিকে 
আকর্ষণ করে । এই অশুদ্ধ মানসিক সংস্কার জড় কণিকাগুলি হইতে দেহস্থষ্টির উপযুক্ত 
অবস্থ। স্যষ্টি করে, দ্রব্য-কর্ম আবার মানসিক সংস্কারকে প্রভাবিত করে। দ্রব্য-কর্ম 
দৈহিক অবস্থা এবং ভাঁব-কর্ম মানসিক সংস্কার । উভয়ের মধ্যে সমাস্তরাল অবস্থা 
বিদ্মান। উভয়ের মধ্যে সাক্ষাৎ ক্রিয়।-প্রতিক্রিয়ার অবকাশ না থাকিলেও একটির 
পরিবর্তনে অপরটির পরিবর্তন লক্ষিত হয়। দৈহিক পরিবর্তন পূর্ববর্তী দৈহিক অবস্থার 
দ্বার সংঘটিত হয়-_তদ্রূপ মানসিক পরিবর্তন পূর্ববর্তী কোন মানসিক অবস্থার 
উপর নির্ভর করে। স্থূল ও সুস্ম যাহাই হউক না কেন এই জড় দেহ হইতে মুক্ত 
হইবার চেষ্টা করিতে হইলে অশুদ্ধ মানসিক সংস্কারটিকে স্ব-চেতনাঁয় পরিশুদ্ধ করিতে 
হইবে । এই উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য যোগ ও তপের ব্যবস্থা কর! হইয়াছে । 

মনুষ্য জীবনের শেষঠত্ব ঃ জৈনদের মতে এমন কি দেবতা রাও সাক্ষাৎ মুক্তিলাঁভ করিতে 
পারেন না। মুক্তিলাভের আশা করিবার পূর্বে তাহাদের এই জগতে মনুত্যরূপে জন্ম- 
গ্রহণ করিতে হুইবে। মনুষ্জীবনই সম্ভবতঃ মোক্ষলাভের পথ, কারণ মন্ুষ্যই এক- 
মাত্র যোৌগসাঁধনে সমর্থ এবং একমাত্র যোগলাধনই বন্ধন-শৃঙ্খল ভঙ্গ করিয়। মুক্তি 
আনিতে পারে। স্থতবাং জৈন-মতবাদে মানুষকে যত উচ্চস্থান দেওয়া হইয়াছে, 
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তাহ। দেবতাঁদিগকেও দেওয়! হয় নাই। মানুষকে এই জগতে অতি ভাগ্যবান বলিয়! 
মনে করিতে হইবে, কারণ মানুষই জীবনের চরম লক্ষ্যের সন্নিকটে অবস্থিত। এই 
বিষয়ে জৈন-দর্শন বদ্ধ জীবদিগের মধ্যে মানুষকে সর্বোচ্চ স্থানে প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। এই 
দৃষ্টিভঙ্গী জৈন-চিস্তাধারাঁকে অন্যান্ত বৈদিক সম্প্রদায়ের চিন্তাধারা হইতে পৃথক 
করিয়াছে, কারণ বৈদিক সম্প্রদায়গুলির মতে দেবতার! মন্থষ্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ । 

জীবাত্ম। তপশ্চর্ষ। দ্বার! ক্রমে ক্রমে বিভিন্ন স্তরে আরুঢ হইতে সমর্থ হইয়! 
থাকেন এবং প্রতিষ্তরেই তিনি অধিকতর শুদ্ধতা লাত করেন এবং শেষে আধ্যাত্মিক 
এম্বর্য এবং পরিপূর্ণতা এমন এক অবস্থায় পৌছান যেখান হইতে আর ফিরিতে হয় 
ন।। যোঁগসাধনের ফলে আত্ম বিদ্রজনক পারিপাম্থিক এবং জড়ত্রব্যের প্রভাব হইতে 
মুক্ত হইয়া আপন শুদ্ধ সততায় প্রতিষ্ঠিত হন। আচ্ছাদনকারী মেঘগ্তুলি অপস্থত হইলে 
হুর্ধ যেমন কিরণ দান করে, এই অবস্থায় আত্মাও তেমনই আপনার পরিপূর্ণ গৌরবে 
ভাম্বর হইয়া! উঠেন। প্রতি জীবাত্মাই তাহার এই অধ্যাত্ব-মহত্বের অষ্টা এবং জন্ম, 
বৃদ্ধি, ক্ষয়, ধ্বংসরূপ বন্ধনশৃঙ্খল হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে । যানবাজআ্মার সর্বোচ্চ 
অবস্থায় অনস্ত জ্ঞান, অনন্ত বিশ্বাস, অনন্ত শক্তি ও অনাবিল আনন্দের আবিতাব হয়, 
কারণ এইগুলি চরম উৎকর্ষপ্রাপ্ত আত্মার প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য । এই অবস্থা অদ্বৈত 
বেদান্তের পরামুক্তির সম-গোত্রীয়। 


৬। তুর়ানজত্ত 


জ্ঞানের উৎপত্তি. (প্রমাণাদি): জ্ঞানের উৎপত্তি (প্রমাণাদি ) জৈন-দর্শনে জ্ঞানের 
বিভিন্ন উৎপাদক স্বীকৃত হইয়াছে, যেমন মতি, শ্রুতি, অবধি, মনঃ-পর্যায় ও কেবল। 
এইগুলি যথাক্রমে প্রত্যক্ষ, শব্দ, দূরদর্শন, দূরশ্রবণ এবং সর্বশেষে শুদ্ধ বা সর্বোত্মম 
জ্ঞান। 

অন্তান্য দার্শনিক সম্প্রদায়ের মতে এক্দরিয়জ্ঞান সাক্ষাৎ্-জ্ঞান, কিন্ত জৈনদের মতে 
অন্ত কোন বস্তর অপেক্ষা না করিয়াই আত্মা যে জ্ঞান লাভ করে তাহাই সাক্ষাঁৎ- 
জ্ঞান। স্থতরাৎ প্রথম দুইটি জ্ঞান, মতি ও শ্রুত, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষ ও শবজ্ঞান, 
জৈনদের মতে পরোঁক্ষজ্ঞান, কারণ এই ধরনের জ্ঞান ইন্জিয়াদি ব৷ শাস্ত্রের মাধ্যমে 
লাঁভ করা হয়। ন্ুতরাং পরবর্তী তিনটি জ্ঞান প্রত্যক্ষজ্ঞানের অস্তভূত্ত। ইহাদের 
মধ্যে আবার অবধি-জ্ঞান আধুনিক মন্তত্বে যাহাকে দুর-দর্শন বা (০1205059006) 
বল! তয় তাহার অনুরূপ । দুর-দর্শনের ক্ষমতা কৌন ব্যক্তিকে বহু দূরবর্তী স্থান বা 
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কালের ঘটনার প্রতিচ্ছবি সম্মুখে উপস্থিত করিতে সহাঁয়ত। করে। স্তরাঁং অবধি- 
জ্ঞান সম্বন্ধে জৈনদের বর্ণনা আধুনিক মনোবিজ্ঞানের দূরদর্শন-সম্পকাঁয় মানসিক 
ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার বর্ণনার সহিত সম্পূর্ণ এক। কাহারও কাহারও মধ্যে এই শক্তি 
জন্মগত, আবার কেহ কেহ মানসিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে এই ক্ষমত। অর্জন করিয়া 
থাকেন। কিন্তু এন্ডিয় প্রত্যক্ষ যেরূপ ভ্রম-জ্ঞানের জন্য নিক্ষল হইতে পারে, তদ্বূপ 
অবধি-জ্ঞানের মধ্যেও ভ্রান্তির অবকাঁশ আছে। 

পরবর্তাঁ উচ্চন্তরের অতীন্রিয় জ্ঞান মনঃপর্যায়। ইহ1 আধুনিক মনত্তত্ে স্বীকৃত 
দুর-শ্রবণের (6০15990)5) ঠিক অনুরূপ । দুর-শ্রবণে ক্ষমতাবিশিষ্ট কোন ব্যক্তি 
অপরের মনের ভাব ও ধারণাঁসকল স্পষ্ট অন্থুভব করিতে পারেন। দূরবর্তী স্থান ও 
কালের ইন্দ্রিয়গ্রাহথ বস্ত সম্বন্ধে অবধি-জ্ঞান হইয়া থাঁকে, কিন্তু মনঃপর্যায় অপরের মনে 
কি মানসিক ক্রিয়া-গ্রতিক্রিয়। ঘটিতেছে তাহার অন্তদূ্টি দেয়। এই দূর-শ্রবণ- 
বিষয়ক জ্ঞানলাভ করা যায় কেবলমাত্র যোগ-তপ-সাধনাদি অভ্যাসের দ্বারা । উক্ত 
সাধনের পক্ষে কঠোর নিয়মাহ্বতিতা ও একাস্ত একাগ্রত। প্রয়োজন । সর্বশেষে 
উল্লিখিত কেবল-জ্ঞান ব৷ অেষ্টজ্ঞান লাঁভ করা যাহার পরিপূর্ণ আত্মোপলন্ধি ঘটিয়াছে 
এবং কর্মের বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়াছে এমন শুদ্ধ আত্মার পক্ষেই সম্ভব । এই কেবল- 
জ্ঞান স্বরূপতঃ অসীম, ইহা সমগ্র বিশ্বের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট। অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ 
বলিয়। কোন কাঁলভেদ নাই, কারণ এই জ্ঞান পরিপূর্ণ অসীম বিশ্বকে আয়ত্ত করিতে 
পারে। 

জ্ঞান-জে়-সম্বদ্ধ  উজন মতে জ্ঞান ও জ্ঞানের বিষয় পৃথকৃ। ষে বিজ্ঞানবাদী 
দার্শনিকদের মতে জ্ঞানের বিষয় মনের স্থ্টি তাহাদের সহিত এই ক্ষেত্রে জৈনদের 
মতভেদ রহিয়াছে । জৈনদের মতে চেতন ও অচেতন বস্তর মধ্যে পার্থক্য মৌলিক 
এবং তাহার! অবিচলিত ভাবে এই মত পোষণ করেন যে বহির্জগতের জড়ভ্্রব্য জ্ঞান 
হইতে স্বতন্ত্র এবং উহ। মন কর্তৃক হ্যষ্ট নহে । জৈন-দর্শনে জ্ঞান স্বতন্ত্র বহিবিষয়- 
সকলকে প্রকাশ করে, জ্ঞেয় বিষয়সকল জ্ঞানক্রিয়ীর দ্বার। পরিবতিত হয় না। 
জ্ঞেয় বিষয়সকল মানসিক বুত্তিও হইতে পাঁরে। মানিক বৃত্তি সম্পকিত জ্ঞান 
এবং জাগতিক বিষয়-সম্পকিত চিন্তন জ্ঞানক্ষেত্রে স্বরূপতঃ এক। এমনকি এই 
ক্ষেত্রেও জ্ঞানপ্রকাশিত জ্ঞ্েয় বিষয়সকল জ্ঞান-অতিরিক্ত স্বতন্ত্র বিষয় বলিয়! 
বিবেচিত হইয়। থাকে, কাঁরণ অন্তথাঁয় এই ভাবে প্রাপ্ত জ্ঞান ভ্রান্ত ও অসৎ হইবে। 
জ্ঞান স্বয়ংপ্রকাঁশ, একদিকে নিজেকে নিজে প্রকাশ করে এবং অপরদিকে জেঞেয় 
বিষয়কেও প্রকাশ করে। 
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$1 ট্েন নীতিশাক্্র  মোক্ষমার্ 


ভারতবর্ষের অন্যান্য দার্শনিক সম্প্রদায়ের ন্যায় জৈন-দর্শনেও মুক্তিপথের 
( মোক্ষ-মার্গ) নির্দেশ দেওয়া আছে। উমান্বামী বলিয়াছেন “সম্যগ্রর্শন-জ্ঞান- 
চরিত্রাণি মোক্ষমার্গাঃ*৬-_ যথার্থ বিশ্বাস, যথার্থ জ্ঞান ও যথার্থ কর্ম-_সমগ্টিগতভাঁবে 
এই তিনটি মুক্তির পথ। উমাস্বামীর এই স্থত্রে সংক্ষিপ্ধাকারে জৈন-নির্ধারিত 
মোক্ষ-মার্গের কথা বণিত আছে। ইহাঁর আবার তিনটি অংশ আছে-_ অযথার্থ 
বিশ্বাসের যাহ। বিপরীত সেই যথার্থ বিশ্বাস, ভ্রান্ত ভক্তির তুলনায় শুদ্ধা ভক্তি, 
্রান্তজ্ঞানের যাঁহা বিপরীত সেই শুদ্ধজ্ঞান, অসৎকর্মের যাঁহা বিপরীত সেই সৎকর্ম । 
ভারতীয় দার্শনিক-সম্প্রদায়ের মধ্যে কোন কোন সম্প্রদায় এই তিনটির মধ্যে একটি 
মীত্র মার্গকেই মুক্তির পথ হিসাবে গ্রহণ করিয়াছেন। কোন কোন সম্প্রদায় ভক্তির 
উপর বিশেষ জোর দিয়াছেন, ভক্তি থাকিলে সাধক অবশ্যই মুক্তিলাভ করিবে । 
কেহ কেহ আবার জ্ঞানের উপরে জোর দিয়াছেন, যদি কোন ব্যক্তির বস্ত সম্বন্ধে 
প্রকৃত জ্ঞান জন্মে, তাহা হইলে সে তাহার শুদ্ধ আত্মাকে উপলব্ধি করিতে পারে। 
এই আত্মোপলন্ধি জীবনের চরম লক্ষ্য ব৷ মুক্তি বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। 
আবার কেহ কেহ সদাচারের উপর জোর দিয়াছেন। কিন্তু জৈন ধারণ] অনুযায়ী 
এই সবগুলিই মুক্তিমার্গের অসম্পূর্ণ বর্ণনা! হিসাবে গণ্য হইয়াছে। পূর্বোক্ত 
তিনটিই মুক্তিকামী ব্যক্তির জীবনে সংযুক্ত হওয়া প্রয়োজন। প্রত্যেকটি পথই 
প্রয়োজনীয় এই বিষয়ে কোঁন সন্দেহ নাই, কিন্তু প্রত্যেকটি সাঁধনমার্গ অসম্পূর্ণ ও 
আংশিক । 

এই ত্রিবিধ সাধনমার্গ ব্যাখ্যা! করিবার জন্য সাধারণ অসুস্থ রোগীর উদাহরণ 
লওয়া হয়। রোগ-ভোগকাঁরী কোন বাক্তির রোগমুক্তির বাঁসনা থাকিলে তাহার 
বৈগ্ধকে অবশ্য বিশ্বান করিতে হইবে, এবং কি প্রকার ওঁষধ তাহার রোগ নিরাময়ের 
জন্য নিরূপিত হইয়াছে সেই বিষয়েও তাহার সম্যক জ্ঞান থাক! প্রয়োজন এবং অবশেষে 
বৈচ্যের নির্দেশানুষায়ী সেই গুষধধ মেবন করা প্রয়োজন স্থতরাঁং শুদ্ধ! ভক্তি, সম্যক 
জ্ঞান ও সৎকর্ম মুক্তিলাভ করিবার জন্য যুক্তভাবে একই সঙ্গে অভ্যাস করিতে 
হইবে। সমগ্টিগত ভাবে জৈন-দর্শনে এইগুলি 'বত্বত্রয়' বলিয়া অভিহিত হইয়া 
থাকে। ইহা অবশ্য লক্ষ্য করিবার বিষয় যে জৈনর! সম্যক্‌ দর্শন বলিতে অন্ধবিশ্বাস 
বুঝেন নাই, যোগ্য গুরুও তাহার উপদেশে যুক্তি ও বিচারসম্মত বিশ্বাস বুঝিয়াছেন। 
স্থৃতরাং জৈনর। সম্যক বিশ্বীস লাভ করিবার জন্য ত্রিবিধ অন্ধ সংস্কারকে দূর করা 


১৬৩৪ 


জৈন দর্শন £ জৈন নীতিশান্ত্র ঃ মোক্ষমার্গ 


প্রয়োজম ইহাই দৃঢ়তার সহিত বলিয়া থাকেন। প্রথমতঃ লোঁক-মুদা, যেমন কোন 
বিশেষ জলে ত্নান করিলে বা কোন বিশেষ বৃক্ষ প্রদক্ষিণ করিলে মানুষ পবিত্র হয় 
এই জাতীয় লৌকিক বিশ্বাস; দ্বিতীয়তঃ দেব-মুদা, অর্থাৎ রোগমুক্তির জন্য 
দেবতাদের পুজা-অর্চনা করা; অবশেষে পাষও-মুদা, অর্থাৎ প্রবঞ্চকদ্দিগকে বিশ্বাস 
করা এবং তাহাদিগকে ধর্মগুরু হিসাবে গ্রহণ কর|। 

এই বিষয়ে ইহা স্থম্পষ্ট যে,টজৈন দার্শনিকের। যুক্তিসম্মত দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করিয়াছেন। 
অধ্যাত্ব-উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে মান্গষের এমন এক অবস্থা! উপস্থিত হয় যখন সে বুঝিতে 
পারে যে শুদ্ধা ভক্তি, সম্যক্‌ জ্ঞান ও সৎকর্ম সবই তাহার শুদ্ধ প্রকৃতির অঙ্গ। পরিপূর্ণ 
আত্মোপলব্ধি বলিতে আত্মশুদ্ধির উপর অচল বিশ্বাস, আত্মজ্ঞানের অব্যাহত প্রকাশ 
এবং অবশেষে নিজের কর্মের নিফলুষ শুদ্ধতা বুঝায় । যখন আত্ম। নিজন্ব আস্তর- 
শুদ্ধতাঁ উপলব্ধি করিতে সমর্থ হয়, তখন ইহ পরমাঁত্বা হইয়। যাঁয়। পরমাত্বা চরম 
অধ্যাত্ম-সত্তা, ধর্মজীবনের চরম লক্ষ্য ৷ স্থতরাঁং প্রতি আত্মাই সর্বাঙ্গীণ পূর্ণতা লাভ 
করিলে ঈশ্বরত্ব লাঁত করিতে পারে। অন্যান্তি ধর্ম-সম্প্রদায়ের নায় জৈনর৷ কোঁন এক 
নিত্য স্বয়ংসম্পূর্ণ তগবৎসত্তা স্বীকার কবেন না। 

পঞ্চ মহাত্রত ঃ সদাঁচারের পরিপূর্ণ উৎকর্ষ সাধনের জন্য ( সম্যক্‌-চরিত্র) জৈন 
নীতিশাস্ত্বে পঞ্চ মহাব্রত অনুমোদিত হইয়াছে ; অহিংসা, সত্য, অ-স্তেয়, ব্রহ্মচর্য ও 
অপরিগ্রহ। সর্বজীবে প্রেম ও দয়ার উপর অহিংস। ধর্ম গ্রতি্ঠিত। ইহ! মন, বাকা 
এবং দেহের ক্রিয়ার সহিত জড়িত। দেহ, বাক্য ও মনের কোন ক্রিয় দ্বারা অপর 
জীবকে আঘাত না করাই আমাদের কর্তব্য । প্রকৃত ক্ষতি কর! এবং ক্ষতির বিষয় 
চিন্তা কর! সমান পাঁপকার্য। জন নীতিবিদ্রা কেবলমাত্র প্রত্যক্ষভাবে মানসিক, 
বাচিক ও দৈহিক ক্রিয়াদ্ধার। প্রার্ণি-হিংস। হইতে নিবৃত্ত থাকিতে বলিয়াছেন তাহাই 
নহে, তাহারা পরোক্ষ হিংসাঁকার্ধ হইতেও নিবৃত্ত থাঁকিবার উপর জোর দিয়াছেন। 
অহিংসানীতিকে যথাষথ পালন করিতে হইলে ত্রিবিধ কর্মকে পরিত্যাগ করিতে হইবে, 
যেমন প্রত্যক্ষকৃত কর্ম, অপরের মধ্য দিয় পরোক্ষভাবে কাঁরিত কর্ম, এবং অপরের 
ক্ষেত্রে অন্যায় কর্মকে অনুমোদন করা, অর্থাৎ কৃত, কারিত ও অন্থুমত কর্ম। এই 
ক্ষেত্রে লক্ষা করিবার বিষয় এই যে, কাধতঃ অপরের অনিষ্ট করা মনে মনে অনিষ্ট 
চিন্তা করার মতই অন্তায়। ইহাই সর্বোচ্চ নীতিশিক্ষা যাহা 9010001 00 06 
1001-এর সমতুল্য । ্‌ 

জৈনরা৷ সত্য বলিতে কেবল সত্য কথ! বলাই বুঝেন না, যাহা সত্য অথচ প্রিয় 
এবং হিতকর এরূপ কথা বলাই বুঝেন। সকল প্রকার নীতিই জৈনদের মতে অহিংসার 
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প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস 


উপর প্রতিষ্ঠিত। সত্য কথ! বলিয়! যদি কেহ কোন খান্য বা পশুর প্রাণনাশ 
করে, তাহা হইলে সেই সত্য-কথন দূষণীয়। স্থতরাঁং সেই সত্য গ্রহণীয় ষাহা৷ 
অহিংসার বিরোধী নহে। 

অনুমতি ভিন্ন পরদ্রব্য গ্রহণ না করিবার নাম 'অ-স্তেয়'। ইহাকে অ-স্তেয় বল। 
হইলেও ইহার দ্বারা অনেক কিছুই বুঝায়। কোন ব্যবসায়ীর পক্ষে ত্রাস্ত বাটকাঁর! 
ব৷ ভ্রান্ত মাপ ব্যবহার এই নীতিভঙ্গের একটি উদ্াহরণ। আবার অন্য দ্বিকে দ্রব্য 
ক্রয় করিবার সময়ে ভূল বাট্কারার দ্বারা নিরীহ বিক্রেতাকে বিভ্রীস্ত করিয়া দ্রব্য 
ক্রয় করাও চৌর্য। অসৎ উপায়ে বা দুর্নীতির পথে ধন-সম্পত্তি অর্জন করিলেও 
অ-ন্তেয় নীতিকে ভঙ্গ কর৷ হয়। 

্র্ষচ্য ব্রত বলিতে প্রধ্ধানতঃ যৌনসভ্োগ হইতে নিরত থাঁকা বুঝাঁয়। 
কিন্তু কোন কোন জৈন-নীতিবিদের মতে ব্রহ্ষচর্য বলিতে সকল প্রকার ইন্দ্িয়স্থখ 
হইতে বিরত থাক। বুঝায়। সর্ব শেষ ব্রত অপরিগ্রহ। ইহাঁর শব্দগত অর্থ অ- 
গ্রহণ, অর্থাৎ লোভ পরিত্যাগ করা । জৈন দার্শনিকদিগের মতে এই নীতির দুইটি 
আকার আছে। তাহাদের পক্ষে যেটি সহজে পালনীয় তাহ! গৃহস্থদের জন্, এবং 
ষেটি পালন কর। কঠিন, ভাহ। সংসারবিরত সন্যাপীদের জন্য । 

পঞ্চ মহাত্রত উভয় সম্প্রদায়ের জন্যই নির্ধারিত হইয়াছে। গৃহস্থের পক্ষে 
(যাহাঁকে শ্রাবক ব। শ্রোতা বল! হইয়া থাকে ) উক্ত পঞ্চনীতির পালন কয়েকটি 
বিশেষক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ করিয়। দেওয়।৷ হইয়াছে, তাহাকে সাধ্য মত এইগুলি পালন 
করিতে হইবে। উদাঁহরণ-ন্বরূপ বলা যায়, যাঁহাকে কৃষিকার্ষে নিযুক্ত থাঁকিতে 
হইবে এমন কোন গৃহস্থের পক্ষে উদ্ভিদ বা একেন্দ্রিয়বিশিষ্ট জীবের প্রতি অহিংস 
ধর্ম পালন করা সম্ভব নহে, তাহ হইলে সমাজে গুরুতর বিশৃঙ্খল। দেখা দিবে । 
স্থতরাং গৃহস্থকে উদ্ভিদ অপেক্ষা! উচ্চশ্রেণীর চলাচলে সমর্থ জীবের প্রতি অহিংস 
পালন করিবার নির্দেশ দেওয়। আছে। কিন্তু সংসারবিরত সন্ন্যাপীর পক্ষে এই 
নীতি সর্-অবস্থায়ই প্রযোজ্য । তিনি কোন জীবকেই আঘাত করিতে পারিবেন 
ন।। স্তরাং সন্যাসীদের পক্ষে সদাচার (যতি ধর্ম) এই পঞ্চ মহীত্রতের কোনরূপ 
অবস্থা বিচার ন| করিয়। পরিপূর্ণ পালন বুঝায়। 

গৃহস্থের পক্ষে ব্র্গচর্য এক-দার-ত্রত বুঝায়। গৃহস্থ নিজের স্ত্রীর সম্পর্ক ভিন্ন 
অন্য কোন প্রকাঁর যৌন-সম্পর্কে লিপ্ত থাকিতে পারিবেন না । কিন্ত সন্নযাসীর পক্ষে 
সকল প্রকার যৌন-জীবন হইতে বিরত থাকাঁই বিধি । তিনি কাঁয়, মন ও বাক্য- 
দ্বার৷ ব্রঙ্গচর্য পালন করিবেন। তদ্রূপ অ-পরিগ্রহ ব্রত ক্ষেত্রেও সন্্যাসীরা এই নীতি 
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সর্বতোভাবে প্রতিপালন করিবেন। তাহার নিজস্ব বলিয়া কিছুই থাকিবে ন|। 
তিনি তাহার সমস্ত ব্যক্তিগত সম্পত্তি এমন কি বস্ত্র অলঙ্কারাদিও পরিত্যাগ করিবেন 
এবং সাময়িক আহারাদদির জন্য গৃহস্থদের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল থাকিবেন। 
সংসারত্যাগী অধ্যাত্ব-সন্্যানী যোৌগপালন করিবেন এবং সমস্ত চিন্তা-ভাবন। 
আত্মোপলব্ধির জন্য নিয়োগ করিবেন । এমনকি তাহার নিজের দেহও অধ্যাঁত্ব- 
উন্নতির কারণ হিসাঁবে ব্যবহৃত হইবে। সন্ন্যাসী সকল প্রকাঁর সংসারবন্ধন এবং 
মায় পরিত্যাগ করিবেন। সমগ্র বিশ্বই তাহার সংসার, মনুষ্য, জীবজস্ত সকল 
প্রাণীরই তাহার উপর স্সেহের দাবী আছে। জগতে তাহার পর বলিতে কেহই 
নাই। সকলেই তাঁহার আত্মীয়-স্বজন এবং সকলেই তাহাঁর প্রেম ও করুণার পাত্র। 
এই ভাবে অধ্যাত্ব-উন্নতির পথে নিজেকে নিয়োজিত রাঁখিয়] যাঁহণরা তাহার সাহায্য 
ও পরিচখলনাপ্রার্থ তাহার্দের সকলের প্রতিই তিনি তাহার সামাজিক কর্তব্য 
পালন করিবেন। সমাজের সাবিক সাংস্কৃতিক উতকর্ষের প্রতি গৃহস্থ-প্রতিপাঁলিত 
এই সকল শ্রমণের! লক্ষ্য রাখেন । 

জৈন নীতিশাস্্ব জাতিধর্ম-বিশেষে কর্তব্য কর্ম নির্ধারণ করে না। জন্ম হইতে 
প্রত্যেক মাঁজষই সমান এবং প্রত্যেকেই তাঁহার ক্ষমতা ও রুচি-অন্ুযায়ী গৃহস্থ 
ব৷ সন্্যাসী হইতে পারে । সে তাহার ইচ্ছান্ুসীরে সমাজ ও মর্ধাদীযোগ্য অনুমোদিত 
নীতি-ধর্ম প্রতিপালন করিতে পারে। 

অ-স্তেয় ব্রত সম্পর্কে জৈন-ধাঁরণ। এই ক্ষেত্রে বিশেষ দ্রষ্টব্য । অর্থ নৈতিক 
বৈষম্য হেতু ্বল্পকীলের মধ্যে ছুইটি মহাঁধুদ্ধ জগৎ প্রত্যক্ষ করিয়াছে। জৈন 
দার্শনিকেরা সম্ভবতঃ পূেই সমাজে এইজাতীয় অর্থনৈতিক বৈষম্য ঘটিতে পারে 
তাহা লক্ষ্য করিয়াছিলেন এবং সেই কারণেই গৃহীদের পক্ষে পরিমিত পরিগ্রহের 
নীতি বিশেষভাঁবে পালন করিতে নির্দেশ দিয় গিয়াছিলেন। যদি প্রত্যেক গৃহস্থ 
তাহার অবস্থান্সযাঁয়ী স্বেচ্ছায় নিজ সম্পত্তি পরিমিত করিয়। লয় এবং তদতিরিক্ত 
সব কিছুই সমাজকে বিলাইয়। দেয় তাহা! হইলে পুঁজিপতি ও শ্রমিক, ধনী ও 
দরিদ্রের মধ্যে সঙ্ঘর্ষের কোন অবকাশ থাকে না। সীরা বিশ্বে এই জাতীয় 
অর্থনৈতিক সামগ্রস্ত প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত; তাহ না হইলে অর্থ নৈতিক বৈষম্য 
হইতে রাজনৈতিক এবং অবশেষে সামরিক বিরোধ দেখ! দেয়। ফলে মনুষ্সভ্যতা 
বিনষ্ট হইয়। যায়, মন্ুষ্তসমাঁজের ভবিষ্যৎ স্থখ শাস্তি অর্থনৈতিক অবস্থার নীতিসম্মত 
সাম্যের উপর অধিকতর নির্ভর করিতেছে। 

উপসংহারের পূর্বে জৈনধর্মের অধ্যাত্মযূল্য সম্পর্কে দুই একটি কথা৷ বল! যাইতে 
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প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস 


পারে। পূর্বের আলোচনা হইতে ইহা! স্থ্পষ্ট যে জৈনধর্ম অহিংমা৷ ও সত্য ব্রতের 
উপর অধিকতর জোর দেয়। ছুঃখ-কষ্টের মধ্যেও জৈন-সাধুদের ক্রিয়াকলাপের 
উদাহরণে জৈন-সাহিত্য পরিপূর্ণ। ছুংখকে জয় করা৷ (উপসর্গ জয়) জৈন- 
সন্ন্যাপীদের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল। জৈন-সন্গ্যাসীরা যখনই কোন বিরোধের সম্মুখীন 
হইয়াছেন, 'এবং বিরোধীরা যখনই অত্যাচার ও মৃত্যুর ভয় দেখাইয়াছে, জৈন- 
সম্যাসীর! বিচলিত হয়েন নাই। বিরোধীদের অজ্ঞত। দ্েখিয়! মৃদু হাস্তে তাহাদের 
উপর করুণ! প্রদর্শন করিয়াছেন । 

এই শাস্ত অবস্থা অসাধারণ সাহস ও মানসিক স্থর্যের পরিচয় দেয় যাহা 
কেবলমাত্র অধ্যাত্ব-শক্তি ও সাধন! হইতে জন্ম লইতে পারে । আত্মার এই অধ্যাত্ব- 
ক্ষমূতা বা শক্তি গান্দীজী রাজনৈতিক সংগ্রামে অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করিয়া- 
ছিলেন। দক্ষিণ আফ্রিকা ও ভারতবর্ষ উভয় স্থানেই তিনি দক্ষতার সহিত রাঁজনীতি- 
ক্ষেত্রে তাহাঁব যে প্রতিদ্ন্দীদের হস্তে ধংস ও অত্যাচারের সাধারণ ,হাতিয়ার ছিল 
তাহাদের বিরুদ্ধে এই অধ্যাত্ম অস্ত্র প্রয়োগ করিয়াছিলেন । স্থতরাঁং গান্ধীজী 
অহিংসা ও সত্যকে বিশ্ব-মর্ধাদায় তুলিয়াছেন। সমাজ ও রাঁজনীতি-ক্ষেত্রে সত্য ও 
অহিংসাঁর প্রয়োগ নিঃসন্দেহে ইহার অধ্যাত্মমূল্য প্রমাণ করিয়াছে । অহিংসা ও 
সত্যাগ্রহের অস্ত্রে মজ্জিত থাকিলে পশুশক্তির উপর নির্ভরশীল যে কোন শক্রর উপর 
জয়লাভ করা৷ যায়। জীবিতাবস্থায় গান্ধীজী যুদ্ধোগ্চত ও ভাবীকলহে ক্রিষ্ট জগৎকে 
এই অধ্যাত্ম অস্ত্র দেওয়ার স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন। তিনি আঁশ! করিয়াছিলেন যে, এই 
অধ্যাত্ম আদর্শ ই জগৎকে ক্রিষ্টকারী নানাবিধ অন্যায়ের নিরাময়ের কাধ করিতে 
সমর্থ হইবে। আমর আশ। করি ষে, গান্বীজীর আঁদর্শই শেষ পর্যন্ত জয়ী হইবে, 
সংগ্রামশীল এক্তিগুলি শাস্তিকামী জাতি হিসাবে পরিবত্তিত হইবে এবং জাতি-ধর্ম 
নিধিশেষে সকলেই স্থখে-শাস্তিতে বাস করিতে পারিবে । 


দষ্টব্য 


১। তত্বার্ধাধিগম-সুত্র -উমাম্বামী 
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৩। তুলনীয় ধর্মাদয়ঃ সংজ্ঞাঃ সাময়িকাঃ__তত্বার্থ-রাজ-বাঁতিক 
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জৈন দর্শন 2 গ্রন্থবিবরণী 


৪ ট্রিভেন্সন্- দি হার্ট অব. জৈনিজম্‌__-১০৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য 
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তত্বার্থাধিগম-হুত্র, স্তায়াবতার ও যড় দর্শনসমুচ্চয় দ্রষ্টব্য 
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জ্যাকবি__সেক্রেড. বুকস্‌ অব দি ঈস্ট, জৈন ধর্মগ্রস্থের ইংরেজি অনুবাদ 

মিসেস্‌ এস্‌ ষ্টিভেনসন্-_-দি হার্ট অব জৈনিজম্‌, অক্স্‌ফোর্ড ইউনিভাসিটি প্রেস 
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ৰশম গরিচ্ছেদ 
বৌদ্ধ দর্শন 


কু । প্রাশধছীন নোধদ্ধ মভবাদ্‌ 


ুদ্ধের সময়ে দেশের সাংস্কৃতিক অবস্থা £ শ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে বুদ্ধ জন্মগ্রহণ করেন। 
ইহ! এক আধ্যাত্মিক অস্থিরতার যুগ ছিল এবং প্রাচীন ধর্মের বন্ধন হইতে সমাজ 
দ্রুত সরিয়! যাইতেছিল। (দিক ক্রিয়াকাঁণ্ডে উপাসনার আন্তরিকতা অপেক্ষ। 
যজ্ঞবিধি-সমৃহের আক্ষরিক প্রতিপাঁলনের উপরই অধিক গুরুত্ব দেওয়া হইত। শীঙ্ষের 
প্রতি আনুগত্য দেবভক্তির স্থান অধিকাঁর করিয়াছিল। সমগ্র যজ্জবিধি জটিল ও 
ব্যয়বহুল হইয়। উঠিয়/ছিল এবং আনুষ্ঠানিক ক্রিয়া সম্বন্ধে বহিরাঙ্গিক ক্রটীবশতঃ 
ফল সম্বন্ধে অনিশ্চয়তার সম্ভাবনা থাকায় ধাহাঁর। নির্ভ,ল মন্ত্রোচ্চারণ করিতে পারিতেন 
এবং সর্বপ্রকার যাঁগ-যজ্ঞের স্থক্ষম খুঁটিনাঁটির বিষয় স্মরণ রাখিতে পারিতেন স্বভাঁবতংই 
সমস্ত ক্রিয়া-কাঁণ্ডের উপর তাহাদের একাধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। যাঁগ- 
ষজ্জজনিত নিষ্ঠুরতা অপ্রতিহতভাবে চলিয়াছিল এবং সম্ভবতঃ যজ্ঞের পৃষ্ঠপোঁষক 
রাঁজন্যবর্গের উদ্ভব হওয়ায় পুরোহিত শ্রেণীর ধনলিপ্স। কিয়্পরিমাঁণে বুদ্ধি পাইবার 
স্যোগ লাভ করিয়াছিল । 

এ সময়ে দেশে এমন কতকগুলি দার্শনিক চিন্তাধারা প্রচলিত ছিল যাহা হইতে 
একেশ্বরবাদ ও অদ্বৈতবাদের উদ্ভব হওয়া সম্ভবপর । জীবনের শেষভাগে ব্যয়বন্থল 
দ্রব্যময় যজ্ঞাদির সাহাঁধ্য না লইয়াই ঈশ্বরের ধ্যান ও সাধনা করার জন্য বনগমনের 
প্রথাও ক্রমেই বাঁড়িতেছিল। তাহ। ছাঁড়। আত্মজ্ঞান, ধ্যান এবং ৫নেতিক আচরণকে 
আধ্যাত্মিক উন্নতিলাঁভের অপরিহার্য উপায় স্বরূপ গণ্য করিয়। ইহাদের উপরে 
সমধিক গুরুত্ব অর্পণ করা হইতেছিল। এই সকল কাঁরণ জটিল দেববাদ, আঁড়ম্বরপূর্ণ 
ক্রিয়াকাও্ড এবং পুরোহিত সম্প্রদায়ের একাধিপত্যের বিরুদ্ধে কাঁজ করিতেছিল। 
সম্ভবতঃ পিন্ধু উপত্যকার স্থমেরো-দ্রাবিড় সংস্কৃতির সহিত সংঘর্ষের ফলে এবং আর্ধ- 
সংস্কৃতির প্রভাবের প্রাচীন সীমান্তের বাহিরেও পূর্ব ও দক্ষিণে যেখানে পার্বত্য এবং 
বন্তজাতির। কখনও ব! আধ্য সভ্যতা বিস্তারের প্রতিরোধের চেষ্টা করিতেছিল এবং 
কখনও ব। আর্ধ্য পূজাপদ্ধতি ও চিন্তাধারা অনুকরণ করিতেছিল। সেই সকল স্থলে 
এই সংস্কৃতি বিস্তার বাঞ্ছনীয় মনে হওয়ায় উহাঁকে সম্ভবতঃ যুগোপযোগী এক নৃতনরূপ 
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দিবার চেষ্টার প্রয়োজন হুইয়। পড়িয়াছিল। আর্ধসভ্যত। ভারতের প্রাচীনতর 
সংস্কৃতিগুলির নিকট কতট] খণী সে সম্বন্ধে এতকাল পরে সঠিকভাবে কিছু বল! যায় 
না, তবে কেহ কেহ এইরূপ মনে করেন যে যৌগিক ধ্যান, কচ্ছপাধনা, জন্মাস্তরবাদে 
বিশ্বাস প্রভৃতি এবং শিবপৃজা৷ এবং পরবর্তীযুগের শক্তিপূজ৷ পদ্ধতি অনার্ধদের নিকট 
হইতে আসিয়াছে। প্রীচীন বৌদ্ধ সাহিত্যে বৈদিক তত্ব এবং ক্রিয়াকাও সম্পর্কে 
যে জ্ঞানের পরিচয় পাঁওয়! যাঁয় তাহাতে ক্রিয়াকাণ্ডেব পদ্ধতির কোন বিস্তৃত বিবরণ 
পাওয়া যায় না। সম্ভবতঃ এই জ্ঞান সাধারণ লোকের বিশ্বাস এবং ধর্মসন্থন্ধীয় 
ক্রিয়াকাঁগকে বুদ্ধিপূর্বক পর্যবেক্ষণ করিয়া সংগৃহীত হইয়াছিল। বৌদ্ধ সাহিত্যে 
বৈদিক ধর্মের প্রতি একট! বিদ্পের মনোভাব ছিল। বৈদিক কর্মকাণ্ডের সমালোচনা 
অবশ্ঠ ইহার পূর্বেই আবস্ত হইয়া গিয়াছিল, কারণ, এমন কি উপনিষদ্গুলিতেও 
যাঁগযজ্জের ষে বিশেষ কোন উপকারিতা। নাই ইহা! বলা হইয়াছিল এবং আনন্দপূর্ণ 
পবলোক লাঁভ করিবার শ্রেষ্ঠ উপায় হিসাবে চরম্তত্বের জ্ঞানকেই গুকতব দেওয়। 
হইয়াছিল। যাহারা নির্ভ,লভাবে যাগযজ্ঞাি সম্পাদন করে তাহাদের গন্তব্যস্থল যে 
মনোরম স্বর্গভূমি ইহা তাহাব ন্যায় নহে, কিন্তু ইহা! একটি দুঃংখহীন আধ্যাত্মিক 
শাস্তিপূর্ণ অবস্থা। এই অবস্থাব স্বরূপ সম্বন্ধে বিভিন্ন মত প্রচলিত ছিল, কিন্তু ইহা যে 
কষ্টসাধ্য নৈতিক প্রচেষ্টার ফল এবং জগতের ক্ষণস্থায়ী বস্ত সমৃহেব প্রতি নিবিড় 
আঁসক্তি এবং কাঁমন। ও বিতৃষ্ণাপূর্ণ ইন্দ্রিয়জীবনের আলোড়নের অনেক উর্ধে সে 
সম্বন্ধে কোন মতভেদ ছিল না। 

চিন্তাৰ আলোড়নেব কেন্স্কল মগধ ঃ যে অঞ্চলে বুদ্ধ এবং মহাঁবীব জীবন যাঁপন 
করিয়াছিলেন, শিক্ষ। দিয়াছিলেন এবং দেহরক্ষা। করিয়াছিলেন, সেই অঞ্চলেই বোধ হয় 
মনোভাবের এই পরিবর্তন অধিক প্রকট হইয়াছিল। উপনিষদ্সমূহে ব্রন্দের 
স্বরূপদন্বদ্ধীয় যে সকল চিন্ত। দেখ! যাঁয় এবং যেগুলি সাধারণতঃ কর্মকাণ্ডের বিরোধী 
মগধের রাঁজপভা যে কোন উপযুক্ত কারণ ব্যতীতই সেই সকল চিন্তার বিকাশেব 
পক্ষে অনুকূল স্থান হইয়াছিল একথা! বল! যায় না। ব্রদ্জালন্ত্তের কথ! সত্য হইলে 
কর্মকাণ্ড বিরোধী সম্প্রদায় বহুসংখ্যক এবং নানাশ্রেণীর ছিল। বৌদ্ধদের দৃষ্টিতঙ্গী 
হইতে যে ছয়জনকে প্রধান নাস্তিক আচার্য ( তীথিক ) বলিয়! গণ্য করা যাইতে পারে 
যথ। পুরাঁণ কস্মপ, মক্খলি গোপাল, অজিত-কেশ-কম্বলিন, পকুধ-কচ্চাঁয়ন, নিগন্থ- 
নাটপুত্ত এবং সঞ্চয় বেলট্ঠপুত্ব--তীহার ব্যতীত আরও অনেকে সামাজিক, ধর্মীয় 
এবং দার্শনিক সমস্যাগুলির নৃতনভাবে সমীধানের চেষ্টা করিতেছিলেন এবং স্থান 
হইতে স্থানাস্তরে ভ্রমণ করিয়। তাঁহাদের মতগুলি দেশের সর্বত্র গ্রচার করিয়া সকলের 
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মধ্যে সন্দেহ, অবিশ্বাস ও প্রচলিত মতের বিরোধিত। বিস্তার করিবার চেষ্ট। 
করিতেছিলেন। এই পরিব্রাজকরা সাংসারিক বিষয়ে ওঁদাসীন্ভ অবলম্বন করিতেন 
কিস্তু মনে হয় ষে তাহাদের মধ্যে ধাহারা অধিক উচ্চাকাজ্ী তাহার একে অপরের 
উপদেশ ও আচরণ সমালোচন। করিতেন এবং যাহারা পিতৃ-পিতামহদের প্রাচীন 
ধর্মেই দৃঢ় বিশ্বাসী ছিল তাহাদের নেতৃত্ব করিতে চেষ্টা করিতেন। ইহা সত্য ষে 
তখন পর্যস্তও অনেকেই যজ্ঞ তপন্তা প্রভৃতি প্রাচীন পদ্ধতিতে বিশ্বাস করিত, কিন্ত 
সম্ভবতঃ নাগরিক সভ্যত৷ যতই বিস্তারলাভ করিতে লাগিল এবং এক নূতন শ্রেণী- 
চৈতন্ত জাগ্রত হইবার ফলে লোকেরা যতই আধ্যাত্মিক বিষয়ে ব্রা্ষণদের একাধিপত্য 
সম্বন্ধে প্রশ্ন তুলিতে থাকিল এবং যে ক্রিয়াকাণ্ডে ব্রাহ্মণের উপস্থিতি অপরিহার্য তাহার 
বিরোধিতা করিতে লাগিল ততই এই সকল পদ্ধতি ক্রমশ: পুরাতন হইতে থাকিল। 
প্রাচীন আধ্যাত্মিক জগতে যে সকল লোকের এবং যে সকল অঞ্চলের স্থান নীচে ছিল 
স্বভাবতঃই তাহার্দের মধ্যে এবং মেই সকল অঞ্চলে বিদ্রোহের চিহ্ন দেখ! দিয়াছিল 
এবং আর্ধভূমির প্রান্তে অবস্থিত যে অঞ্চল একদিন মহাবীর ও বুদ্ধের ধর্ম-প্রচার ভূমি 
হইবে তাহা নানারূপ আধ্যাত্মিক অসস্তোষে পূর্ণ হইয়াছিল। 

বিভিন্ন জাতিভুক্ত এই পরিব্রাজকগণ প্রাচীন প্রথান্থ্যায়ী দেবতা, খষি ও 
পিতৃপিতামহদের খণ পরিশোধ করিবার পূর্বে গৃহত্যাগ করিয়া যাইতেন। কোন 
গুরুর আশ্রয়ে থাকিয়া আত্মোৎকর্ষ লাভ করাই তাহাদের লক্ষ্য ছিল। এই গুরুই 
প্রকৃতপক্ষে দেবতাদের স্থান অধিকার করিতেন । মানব, মানবের কর্তব্য ও তাহার 
চরমগতি সম্বন্ধে নিজেদের এক দীর্শনিক মতবাদ গঠন করাই তাঁহাদের পদ্ধতি ছিল। 

বুদ্ধের সত্য সন্ধান  মহাঁসন্ন্যাস গ্রহণ করিবার পর বুদ্ধ এই সন্ন্যাী সংঘে যোগদান 
করিয়াছিলেন এবং অন্তান্ত অনেকের ন্যায় ধাহার নির্দেশক্রমে ষোগাভ্যান করিতে 
পারেন প্রথমে এমন একজন গুরুর সন্ধান করিয়াছিলেন। অনূশিয়ায় কয়েকদিন 
নিজেকে সন্ন্যাসীজীবনে অত্যন্ত করিয়া তিনি রাঁজগৃহে ( অধুন। রাজগির ) গমন 
করিলেন। রাঁজগৃহে মগধের রাজধানী ছিল এবং এইস্থানে বিশ্বিসাঁর রাজত্ব করিতেন। 
তাহার পর তিনি ক্রমান্বয়ে আলারা কালাম এবং উদ্দক রামপুত্ব নামে দুইজন 
খ্যাতনামা দার্শনিক আচার্ষের শিশ্ত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। আত্মা, অনাত্মা ও 
তাহাদের বিভেদের জ্ঞান অতিক্রম করিয়৷ জ্ঞানের প্রবাহকে রোধ করিবার জন্য 
বিভিন্ন স্তরের সমাধি বা ধ্যান ( সমাঁপতি ) সাঁধন। করিয়া কি ভাবে জীবনের সকল 
ছুঃখকষ্ট নিবারণ করিতে পার! যায় কাহার! তাহাই শিক্ষা দিতেন। ধ্যান বা সমাধির 
এই অবস্থা বৃদ্ধ নিজেই প্রাপ্ত হইয়াছিলেন বলিয়! দাবী করিতেন। ইহ! মনে কর! 
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অসঙ্গত হইবে না যে, তাহার শি্যত্বকাঁলে তাহার আচার্গণ তখনকার স্থপ্রচলিত যে 
সকল দর্শনশান্ত্রের সহিত পরিচিত ছিলেন তিনি সেইগুলির কিছু কিছু জ্ঞানলাভ 
করিয়াছিলেন এবং এই সকল দর্শনের মতবাদ পরবর্তাকালের সাংখাদর্শনসম্মত জড় ও 
আত্মার তাত্বিক বিভেদ এবং পরবর্তাকালের যোগশাস্ত্রে বিহিত দেহকে বশীতৃত 
করিবার এবং আত্মার বিস্তারসাধনের জন্য ব্যবহারিক প্রক্রিয়ার অনুকূল ছিল। 

ইহা নিশ্চিত যে বুদ্ধের আবির্ভাবের পূর্বে ভারতীয় চিন্তাঁধারা সন্ন্যাসের আদর্শের 
দ্রিকে অগ্রসর হইতেছিল। যৌনব্যাপার স্বতাঁবতঃই তীব্র ঘ্বণাঁর বিষয় ছিল এবং 
যৌন পবিত্রত। ব! শুদ্ধতা বলিতে যৌনসম্পফ্িত সকল প্রকার চিন্তা, ক্রিয়া ও বাক্য 
সম্পূর্ণভাঁবে বর্জন এবং সংসার ত্যাগকেই বুঝাইত। আহার সংযম এবং তাহার 
পরিণতি উপবাস, নিদ্রা, বিশ্রাম প্রভৃতি শারীরিক স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি ওঁদীসীন্, 
পরিচ্ছদের স্বল্পতা যাহা প্রায় পূর্ণ নগ্রতাঁরই অন্ধরূপ, যাঁহা। মানুষের বিপুকে উদ্দীপ্ত 
করে এবং অপরের ক্রেশ সম্বন্ধে গঁদাসীন্ের অভ্যাসের স্থষ্টি করে সেই আমিষ থাগ্চ 
ত্যাগ__এইগুলি তখনকার ধর্মপ্রচারকগণ অল্প বা অধিক কঠোরতাঁর সহিত অভ্যাস 
করিতেন। 

বোধি-প্রাপ্তিঃ আমর! ইহ! মনে করিতে পারি যে, বুদ্ধ তাহার শিক্ষকদের নিকট 
হইতে তাহার প্রাথিত বন্ত না পাইয়া ফেক্ষেত্রে সমাধি দার! সফল লাঁভ হয় নাই 
সেক্ষেত্রে কোন ব্যবহারিক পদ্ধাতি অবলম্বন করিয়া জগতের রহস্যের সমাধান করিতে 
পার! যাঁয় কি না দেখিবার জন্য প্রাচীনকাল হুইতে প্রচলিত কৃক্তুসাধনার পথ গ্রহণ 
করিলেন। তিনি ছয় বংসর ধরিয়া ষে চেষ্টা করিয়াছিলেন তাহার বিশদ বর্ণনা তিনি 
নিকা য়গ্রন্থগুলিতে নিজেই দিয়াছেন। তাহার পর তিনি অধিকতর কঠোর তপশ্চর্ধায় 
রত হইলেন এবং প্রগাঢ় ধ্যানের সাহাঁষ্যে বিশ্বের রহস্য এবং ব্যক্তিজীবনের অস্তরতম 
প্রদেশের তত্ব আবিষ্কার করিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু অত্যধিক উপবাসের ফলে দুর্বল 
হইয়া মৃচ্ছিত হইয়া পড়িলেন। তখন তিনি চরম কৃক্ষুসাধনার নিক্ষলতা৷ উপলব্ধি 
করিলেন এবং পূর্বের ন্যায় আহার করিতে আরম্ভ করিলেন। ইহার ফলে পাঁচ জন 
সন্ন্যামী তাহার প্রতি বিশ্বাস হারাইয়া তাহাকে ত্যাগ করিয়৷ গেলেন। তখন তিনি 
জগতের সমন্যাসমূহের সমাধান করিবার অন্য তাহার শেষ পদ্ধতি অবলম্বন করিলেন 
এবং সফল হুইলেন। 

তিনি সকল প্রকার কুৎসিত চিস্ত। ও সংস্কার দমন করিলেন এষং বাসন। (তৃষ্ণা 
কামনা (রাগ ), ঘ্বণা ( অ-রতি ) জয় করিলেন। তিনি প্রথমে আত্মা তাহার পর 
সকল মানবের চরম গতি, অবশেষে সমগ্র বিশ্ব, অর্থাৎ, যাহাঁকিছুর অস্তিত্ব আছে, 


১৭৩ 


প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস 


তাহার রহস্য সম্বন্ধে গভীর হইতে গতীরতর অন্তদূ্ি লাভ করিলেন। তিনি বোধি 
লাভ করিলেন এবং জ্ঞানী (বুদ্ধ) বলিয়া অভিহিত হইবার দাবী প্রতিষ্ঠিত করিলেন । 
ঠিক এইরূপ লোভের (মারের ) বিরুদ্ধে সংগ্রামে জয়ী হইয়। তিনি বীর এবং জয়ী 
( জিন) আখ্যা লাভ করিলেন। তখন হইতে তিনি তথাগত (যিনি বস্তসকলের 
স্বরূপ অবগত হইয়াছেন ) ব৷ অর্থৎ ( পৃজনীয় ) বলিয়াও অভিহিত হইতেন। হহা! 
স্পষ্টই বুঝা যায় যে বুদ্ধ কতকগুলি প্রাচীন নীতি ও ধর্মসম্পকাঁয় আচারের পাঁলনীয়ত। 
ও বিশ্বাসের সত্যতা সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন তুলেন নাই এবং শেষ পর্যস্ত তিনি তাহাদের 
কতকগুলিকে বর্জন করিলেও অপর কতকগুলিকে তাহার নিজের মতবাঁদ ও ব্যবহার- 
নীতিতে স্থান দিয়াছিলেন। . 

বুদ্ধের নব আবিফার£ উরুবেলাঁতে নেরঞ্জরা তীরে সেই সঙ্কটময় রাত্রিতে বুদ্ধ কোন্‌ 
বিশিই্ তত্ব আবিষ্কার করিবার দাবী করিয়াছিলেন? স্বভাঁবতঃ প্রাচীন বৌদ্ধ 
মতবাঁদ কি ছিল তাহা জানিবার জন্য পাঁলি ধর্মগ্রন্থ এবং বিশেষ করিয়া ধন্মচক্ক- 
গবত্বনন্থত্ব, অনত্বালকৃখণস্ত্ প্রভৃতি যে সকল গ্রন্থে বুদ্ধের নিজের বাণীসমূহ উদ্ধৃত 
আছে বলিয়। মনে কর! হয় তাহাদের উপরেই আমাদিগকে নির্ভর করিতে হইবে । 
দুর্ভাগ্যবশত: বর্তমান পালি স্বত্বগ্রস্থগুলিতে বুদ্ধ স্বয়ং ষাহ। বলিয়াছিলেন ও করিয়া- 
ছিলেন তাহার কোন যথার্থ বিবরণ পাওয়া যায় না। এইগুলিতে আদি বৌদ্ধ 
সংঘের প্রাচীন ও পরবর্তী বিশ্বাসসমূহ লিপিবদ্ধ আছে, স্ৃতরাঁং বুদ্ধের প্রকৃত 
মতবাদকে তাহার প্রাচীন শিষ্ভগণের ও পরবর্তী যুগের ত্রি-পিটকের সম্পাদকগণের 
চিন্তাসমূহ হইতে পৃথক কর! খুব সহজসাধ্য নয় এরূপ মনে করা অসঙ্গত হইবে না। 
হয়ত বুদ্ধের মন কালক্রমে বিকাঁশলাঁত করিয়াছিল অথবা তীঁহীর শিক্ষ। এবং প্রচাঁরক- 
জীবনের প্রয়োজনানুসারে তাহার চিন্তার মধ্যে যে সকল ক্রটি ছিল সেগুলি সংশোধন 
করা হইয়াছিল এবং পূর্বের অসংলগ্ন উক্তিগুলিকে স্থসংবদ্ধ করিবার জন্য একটি নৃতন 
পদ্ধতি উদ্ভাবিত হইয়াছিল, অথব! স্থানীয় প্রয়োজন মিটাইবাঁর জন্য মূল মতবাদের 
মধ্যেই সামান্ত সামান্য পরিবর্ধন বা পরিবর্তন কর! হইয়াছিল, অথবা! ক্রমবর্ধমান সংঘে 
নিয়মাঙগবতিতা৷ রক্ষা করিবার জন্য এবং সকলের বুঝিবার সৃবিধাঁর জন্য চিস্তা ও 
ব্যবহীরক্ষেত্রে বিস্তৃত উপদেশ দেওয়ার প্রয়োজন হইয়াছিল এবং যাহাতে শ্রোতৃবর্গের 
বোধশক্তির উপযোগী হইতে পারে অথব। কোন বিশেষ সময়ের প্রয়োজন মিটাইতে 
পারে এই ভাবে জগত সম্বন্ধে বিভিন্ন মতবাদ গ্রচার করিতে হইয়াছিল। 

ইহার ফলে পরবর্তাকালে বুদ্ধের উপদেশে প্রজ্ঞা (জ্ঞান) এবং উপায় ( আকার ), 
অর্থাৎ, আলোচনার উপাদান এবং তাহার আকার উভয়কে সংযুক্ত করার প্রয়োজন 


১৭৪ 


বৌদ্ধ দর্শন ঃ প্রাচীন বৌদ্ধ মতবাদ 


হইয়াছিল। কিন্তু ভিন্ধর্মের প্রবর্তকদের উপদেশের শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে দাবীর সম্মুখীন 
হইয়া এবং তাহাদের তুলনায় আপনাদের ধর্মপ্রবর্তকের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিতে 
কৃতসংকল্প হইয়। ধর্মপ্রাণ ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন যাঁজকগণ ও সাধারণ লোকেরা যে 
সম্ভবতঃ অথবা নিশ্চয়ই বুদ্ধের নিজ উপদেশগুলি বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্য। করিয়াছিল এবং 
এগুলিতে বহুবিষয় যোঁজন। করিয়াছিল এরূপ মনে করিবার পক্ষে যথেষ্ট যুক্তি আছে। 
বৌদ্ধ সুত্র সাহিত্য পাঁলিভাষায় রচিত, বুদ্ধ সম্ভবতঃ ষে ভাষায় কথা বলিতেন সেই 
মগধীয় ভাঁষাঁয় নয়, এবং এই পাঁলিভাঁষা সৌরসেনী প্রারুতের একটি বিশেষরূপ 
অবস্তীভাষার সহিত সংশ্লিষ্ট, তাহা হইলেও, ওল্ডেন্বার্গের মত অনুসরণ করিয়া 
আমরা বলিতে পারি যে বুদ্ধ দার্শনিক তত্ব সন্বদ্ধে উপদেশ দেন নাই কেবলমাত্র 
কতকগুলি সহজ বিষয় শিক্ষা দরিয়াছিলেন এইরূপ ধাঁরণাঁর বশবর্তা হইয়। প্রাচীন 
বৌদ্ধধর্মে জটিল চিন্তার কোন স্থান নাই ইহা মনে কর সঙ্গত হইবে ন1। 

বুদ্ধের সারনাথে প্রদত্ত উপদেশীবলী নির্ভরযোগ্য বলিয়া মনে করিলে তাঁহার 
একটি উপদেশকে মূল উপদেশ বলিয়! গ্রহণ কর! যাইতে পারে । তাহা হইতেছে 
এই যে, শারীরিক অন্থম্থত। সম্বন্ধে যেমন ইহা সত্য যে রোগ, রোগ হেতু, আবোগ্য 
এবং তৈষজ্য আছে সেইরূপ ছুঃখ (হেয় ) এবং ছুঃখের কারণ ( হেয়-হেতু ) ষেমন 
আছে তেমনই দুঃখের নিরাময় (হান ) এবং সেই নিরাময়ের উপায় (হানোপায়) 
আছে। ভেষজ শান্তর এবং মানসিক স্বাচ্ছন্দ্য এই উভয় ক্ষেত্রেই 'নিদান' শব্দটি 
দুঃখের কাঁরণ বুঝাইতে ব্যবহৃত হইয়! থাকে । দুঃখ, সমুদ্ধয় (দুঃখের কারণ ), 
নিরোধ (ছুঃখ-নিবারণ ) ও মার্গ (ছুঃখনিবারণের উপায় )-এইগুলি হইতেছে 
চারিটি আর্য সত্য। এইগুলিকে স্বীকার না করিলে অধ্যাঁত্মসাধন! নিরর্থক হইয়া 
পড়ে। ইহ। ছুঃখবাদ হইতে পারে, কিন্তু যে আশাবাদ বলে যে আমর যদি দুঃখ- 
নিবারণের উপায় অবলম্বন করিতে বিমুখ না হই এবং পিতৃপিতামহদের প্রবতিত 
নিচ্ষল ক্রিয়াকাঁও অনুসরণ ন। করি অথবা সমসাময়িক ব্যক্তিদের ভ্রান্ত উপদেশ পালন 
ন। করি তাহা হইলে জীবনের সমস্ত ছুঃখ পরিহার করা যায় সেই আশাবাদ ইহার 
কঠোরতা হান করিয়াছে । জীবনে যে সকল অস্থবিধা ভোগ করিতে হয় তাহাদের 
জন্যই যে জীবের ছুঃখ তাহ নয়, জীবনধারণ করাটাই ছুঃখ। কাম, রূপ এবং অন্ূপ 
এই তিন লোকে জন্মগ্রহণ করিয়। ষে কোনরূপ জীবন ধারণ করিলেই বার্ধক্য, ব্যাধি, 
ক্ষয় ও অন্যান্য অপ্রীতিকর অভিজ্ঞতা এবং মৃত্যু অবশ্তভভাবী। নারকীয় প্রাণী, 
ইত্রপ্রাণী, পিশাচ, রাক্ষস, মন্ুম্ম এবং দেবতা--ইহাঁদের মধ্যে কেহই ছুঃখ হইতে 
মুক্ত নয়। যদিও সাধারণ লোকেদের মধ্যে দেবতাদের সম্বন্ধে এক অন্ধ বিশ্বাস 
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প্রচলিত আছে ষে দেবতার! চিরজীবী এবং চিরন্থখী--এই বিশ্বাস ভ্রান্ত, কারণ 
দেবতারাও ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেন। এইস্থানে সকল জীবের 
মধ্যে একমাত্র মনুম্যই অধ্যাত্ম অস্তদৃ্টির মধ্য দিয়া নির্বাণ লাভ করিতে পারে এবং 
সকল প্রকার ছুঃখের নিরদন করিতে পারে। মিসেস্‌ রাইস্‌ ডেভিড.স এই সকল 
সত্যগর্ভ উপদেশ বুদ্ধের মূল উপদেশ সমূহের অন্ততূক্ত ছিল কি ন। সে সম্বন্ধে সন্দেহ 
প্রকাশ করিয়াছেন কিন্তু ওন্ডেনবার্গ বিশ্বাস করেন যে এগুলি প্রাচীন বৌদ্ধমতেরই 
অংশ। 

ইহাদের মধ্যে দ্বিতীয় সত্য সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গিয়। অমরা এক মহা 
সন্দেহের সম্মু্ধীন হই। , দ্বাদশ-গ্রন্থি বিশিষ্ট কাঁরণ শৃঙ্খল, দ্বাদশ নিদান অথবা 
দ্বাদশ উৎপাদ অথবা এপ্রতীত্যসমূৎপাদ কি বুদ্ধের মূল উপদেশের অংশ ছিল? 
অশ্বজিং ( অস্সজি ) যখন সারিপুত্বকে বলিয়াছিলেন যে, বুদ্ধ সকল ক্ষণস্থায়ী বস্তর 
কারণ এবং কিভাবে তাহ! নিরোধ কর। যায় তাহার উপায় আবিষ্কার করিয়াছেন 
তখন তিনি বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হইলেন। পরবর্তাঁ যুগের বহু বৌদ্ধভাস্কর্ষবিশি্ট 
শিলাখণ্ডে ক্ষোদিত একটি ক্লোকের (যে ধন্ম। হেতুপ পভব! হেতুস্তেষাং তথাঁগতে। 
হাবদদ্‌ তত্য যে৷ নিরোধে! এবম্‌ অবার্দি মহা শ্রমণে। ) আকারে ইহা দেখিতে পাওয়! 
যায়। মজ্ঝিম নিকায়েও বল! হইয়াছে যে, যিনি পতিচ্চসমুপ্পাদকে (যাহ! কিছু 
আছে তাহ! কারণ পরম্পরা হইতে উদ্ভূত এই তত্ব) বুঝিয়াছেন তিনিই ধন্ম কি তাহ! 
বুঝিয়াছেন, এবং বিপরীততক্রমে যিনি ধন্ম বুঝিয়াছেন তিনি পতিচ্চসমুপ পাদ ও 
বুঝিয়াছেন। কারণ ক্রিয়া করিলে কার্যে আবির্ভীব ঘটে এবং কারণ ধ্বংস হইলে 
কার্ধের তিরৌভাব ঘটে-_এই কার্-কারণ নিয়ম বুঝিতে পারাই ধম্ম। মিসেস্‌ 
রাইস্‌. ডেভিডস বুদ্ধ ষে এই কার্য কারণ নিয়ম গ্রতিপাঁদন করিয়াছিলেন এই 
মতের প্রবল বিরোধিতা করিয়াছেন । তাহার মতে বুদ্ধ প্রধানতঃ একজন পথ- 
প্রদর্শক ও পরিচালক ছিলেন, “কারণ, তিনি যে মার্গ পূর্বে হুষ্টি করিয়াছিলেন, যে 
মা্গ পূর্বে কেহ দেখে নাই তিনি তাহা! দেখাইয়াছিলেন, যে মার্গের কথ পূর্বে কেহ 
বলে নাই তিনি তাহার কথ! বলিয়াছিলেন, তিনি ছিলেন মার্গের আবিষ্বর্তা, দ্রষ্ট 
এবং নিয়ন্ত| |” 

কিভাবে ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করিয়। উন্নতিলীভ কর! যাঁয় এবং মানব প্রকৃতির 
অস্তনিহিত শ্রেষ্ঠ সম্ভাবনাগুলিকে বাম্তব রূপ দিতে পারা যাঁয় তিনি মাঁনবদিগকে 
তাহাই শিক্ষ। দিয়াছিলেন ; কারণতত্বসন্বন্ধে শু সাধারণ নিয়ম__বিশ্বজগৎ্ সম্বন্ধে 
প্রযুক্ত হুইয়৷ যাহা বৈদিক সাহিত্যে খত নামে পরিচিত ছিল-_সে নশ্বন্ধে চিন্তা করিতে 
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উপদেশ দেন নাই। তাহা হইলেও বৌদ্ধেরা বিন। দ্বিধায় ইহাই বলিয়া আঁপসিতেছেন 
যে, বুদ্ধ এই কার্-কারণ নিয়ম মানুষের অস্তর্জগতেও প্রয়োগ করিয়াছিলেন এবং এই 
নিয়মের ক্রিয়া কিভাঁবে মানুষের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করে-_কিভাবে এক স্থনিয়ন্ত্রিত কার্য- 
কারণ শৃঙ্খলের আদি কাঁরণ অজ্ঞান হইতে মাঁষের জন্ম হয়, এবং যে আধ্যাত্মিক 
অস্তঘৃ্্ি সকল বন্ধের কারণ অজ্ঞানকে দূর করে তাহার উদয় হইলে কিভাবে মানুষের 
মুক্তি হয় তাহ। বুঝাইয়াছিলেন । 

প্রতীতাসমূত্পাদ ঃ পালি ধর্মগ্রন্থ প্রতীত্যসমূত্পাদ অথব। কার্ধ-কাঁরণ শৃঙ্খলার 
আবিষ্কারদপ ঘটনাকে অত্যন্ত আঁড়ম্বরের মহিত এইভাবে বর্ণনা কর হইয়াছে £ 
বুদ্ধের বৌধিপ্রাপ্তির ইহাঁই চরম অবস্থা, বুদ্ধ খন বিভিন্নভাবে কাধ-কাঁরণ শৃঙ্খলের 
দবাদ্খশটি গ্রন্থি গণনা করিতেছিলেন তখন দশ সহশ্র জগতে দ্বাদশবাঁর প্রবল অলোড়নের 
স্ষ্টি হইয়াছিল, তাঁহার এই বোধিপ্রাপ্চিতে সারা বিশ্বে আনন্দের সঞ্চার হইয়াছিল, 
বোধিপ্রাপ্তির পর বুদ্ধ তাঁহার মনে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্ সাঁত দ্রিন রাত্রি 
ধরিয়া এই কারণ-শঙ্থলকে বারবার আবৃত্তি করিয়াছিলেন এবং তিনি সাতসপ্তাহ 
পর্ধস্ত এ স্থান ত্যাগ করেন নাই। এই বর্ণনা হইতেই বুঝ যায় যে, যে তত্ব আধুনিক 
কাঁল পর্যস্ত ভা্তকার এবং ব্যাখ্যাকাঁরদের অপরিমিত ক্লেশের কারণ হইয়াছে, তাহার 
উপর বৌদ্ধ শ্রমণ ও পণ্ডিতগণ কতট! গুরুত্ব দিয়াছিলেন। কেহ কেহ বলিয়াছেন 
যে, কার্ধ-কারণ শৃঙ্খলের ন্ায় কঠিন তত্ব জনসাধারণের উপযোগী বাণী হইতে পারে 
না। কিন্তু বুদ্ধের সময়ে বিভিন্ন জীবনাদর্শ বিশিষ্ট বহু পরিব্রাজকের উপদেশ লোকরা 
মনোযোগের সহিত শুনিত ইহ। মনে রাখিলে এই আপন্তিকে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বলিয়! 
মনে হইবে না। 

সমস্ত চেতন জীবের জগৎ নিয়মের অধীন, এই তত্বকে বুদ্ধ কি স্বয়ং অথব! তাহার 
কোন অনুগামী প্রতীত্যলমুৎপাঁদের ভাঁষাঁয় প্রকাঁশ করিয়াছিলেন ইহাই হইতেছে 
প্রকৃত প্রশ্ন । আম।দের ভাঁগা যে আমাদের ঘ্বারাই স্থষ্ট এবং দেবতাদের খেয়ালের 
উপর নির্ভর করে না, সুতরাং উহাকে যথাযথ চেষ্ট। দ্বার। নিয়ন্ত্রিত করিতে পার! 
যাঁয়, ইহ নিশ্চয়ই বুদ্ধের মূল উপদেশের অংশ ছিল, পরবর্তী যুগের বৌদ্ধসংঘ ইহাকে 
যে ভাবেই পরিবরধধিত করুক ন। কেন। যজ্ঞকালে যে সকল দেবতাকে আহ্বান কর! 
হইত তাহাদের কৃপাঁর অপেক্ষ! ন। রাখিয়াই মন্ত্রমূহ নিজেরাই ফলপ্রন্থ হইতে পারে, 
এই বলিয়া৷ যি ব্রাহ্মণগুলিকে মন্ত্রের প্রশংস। কর! হইয়। থাকে, এবং উপনিষদ্‌গুলিতে 
যদি স্বর্গের দেবদেবীগণের গুরুত্ব হাঁস কর! হইয়া থাকে তাহা হইলে দৈব প্রভাঁবকে 
উপেক্ষ। করিয়া কার্য-কারণ নিয়মের স্বয়ং-সম্পূর্ণতা৷ শিক্ষ। দেওয়াই বুদ্ধ যুক্তিযুক্ত 
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বলিয়! স্থির করিয়াছিলেন। এই নিয়মই মঙ্ুম্তের ভাগ্য সম্পর্কে কর্মনিয়ম বলিয়। 
পরিচিত হইয়াছিল। তৎকালীন যে সকল নাস্তিক মতবাদ দর্শন ও জীবনে 
দৈবশক্তির কোন স্থান আছে বলিয়। স্বীকার করে নাঁই, সেই সকল মতবাদে স্বভাবতঃই 
মানবেচ্ছার সমস্য। যেমন অধিক গুরুত্বলাঁভ করিয়াছিল তেমনই বাহিরের কোন 
অতীন্দ্রিয় কারণের সাহাধ্য না লইয়াই সসীম জীবের উৎপত্তি, স্বভাঁব, ক্রিয়। ও 
অন্তিমগতির ব্যাখ্য। করিবার প্রয়ৌজনও অনুভূত হইয়াছিল। ইউরোপে সৌফিষ্ট মত 
ও মানবতাবাদ _এই ছুই চিন্তাধারাঁয় যেরূপ সেইরূপ বুদ্ধের সময়ে ভারতেও ধর্মসন্বন্ধীয় 
ও দার্শনিক বিচারে মানুষই আগ্রহের কেন্দ্রস্থল হইয়া ধাড়াইয়াছিল। কিন্তু মানুষের 
বুদ্ধি-শক্তি নয়, পরন্ত নৈতিক উৎকর্ষ ও কঠোর অধ্যাত্মসাঁধন। দ্বারা মানুষ কত উচ্চ 
স্থান অধিকার করিতে পারে, মানসিক ও শারীরিক শিক্ষা দ্বারা সে কতটা অন্তপূ্টি 
ও শক্তিলাত করিতে পারে, জীবনের ছুঃখসমূহের প্রতি ওদাঁসীন্য অভ্যাস করিয়া এবং 
ব্যক্তিগত অধ্যাত্ম উন্নতির ক্ষেত্রে দৈবপ্রভাবের অযথ গ্রবেশকে বাধা দিয়। কি ভাবে 
স্বীয় দেহ ও মনকে নিয়ন্বণ করিবার ক্ষমতা লাভ করিতে পারে, তাহাতেই লোকের 
আগ্রহ নিবিষ্ট ছিল। বুদ্ধ জনসাধারণকে তাহার উপদেশ গ্রহণ করিবার পূর্বে 
উহাকে অভিগ্ঞতার সাহায্যে পরীক্ষা করিয়। লইতে, এবং তাহার প্রতি শরদ্ধাবশতঃ 
নয়, পরন্ত উহার যৌক্তিকতাঁর জন্যই উহৃণকে গ্রহণ করিতে বলিয়াছিলেন। অবশ্ঠ 
বৌদ্ধশাস্ত্রে বুদ্ধের পর্বজ্ঞতায় বিশ্বাস করিবার প্রয়োজনীয়তাঁও বাঁর বার জোরের সহিত 
বল! হইয়াছে। 


তৎকালীন প্রতিদ্বনদ্রী দার্শনিক মত বাদসমুহ 


ষে মৃলস্ত্রটিকে বুদ্ধ প্রচার করিয়াছিলেন এইরূপ বলা হয় তাহ। ছুই আকারে 
প্রচলিত আছে- একটি সহজ ও সরল এবং অপরটি জটিল ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ। তীহাঁর 
ব্যক্তিগত অভিজ্ঞত| হইতে বুদ্ধ ষে সকল সত্য আহরণ করিয়াছিলেন, এরিষ্টটূল 
কর্তৃক পরবর্তীকালে আবিষ্কৃত সত্যের ন্যায়, তাহা হইতেছে এই যে, চরম পন্থা 
পরিত্যাগ করিয়া মধ্যপন্থা অন্থুদরণ করাঁই জীবনের প্রকৃত নীতি হওয়া উচিত। 
প্রক্কতি যাহার্দিগকে আত্মসংযমের ক্ষমত] দিয়াছে, তাহাদের পক্ষে ভোগাসক্ত জীবন 
উপযুক্ত নয়। মানুষ স্বতাবতঃ পশুত্বভাবাঁপন্ন নয়, স্থৃতরাঁং তাহার প্রকৃতির দাস হওয়া, 
ক্ষণিক আকর্ষণে প্রলুব্ধ হওয়া অথবা আকম্মিক আবেগ ঘ্বার। চালিত হওয়ার পক্ষে 
কোন যুক্তি নাই। রাজ। শায়ামি, অজিত-কেশ-কম্বলিন্‌ এবং অন্যান্য কেহ কেহ 
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বৌদ্ধ দর্শন ঃ তৎকালীন প্রতিন্দী দার্শনিক মতবাদসমূহ 


ইহুপর্বন্বতাবাদ এবং ভাল ও মন্দ, পাঁপ ও পুণ্যের চরম পার্থক্যে অবিশ্বাস হইতে 
উৎপন্ন নৈতিক দাত়িত্বহীনতায় বিশ্বাস প্রচার করিয়াছিলেন বলিয়! বৌদ্বশাস্ত্রে 
নিন্দিত হইয়াছিলেন। তীহারা মানুষের অতি-প্রাকৃত অথব। ভবিষ্যৎ জীবনে বিশ্বাস 
করিতেন না অথব! বর্তমান কর্ম মানুষের ভবিষ্যং ভাগ্যকে নিয়ন্ত্রিত করে তাহাঁও 
বিশ্বাস করিতেন না, এইজন্য তাঁহারা প্রকৃত প্রস্তাবে উচ্ছেদবাদ শিক্ষা দিয়াছিলেন 
বল! যাইতে পারে। গোপালের ন্যায় কেহ কেহ অধিচ্চসমুপ পাদ ( বিন। নিয়মে যে 
কোন কারণ হইতে যে কোন কার্য উৎপন্ন হয় এই মত যদৃচ্ছাবাদ যে কোন কার্য 
যে কোন সময়ে বিনা কারণে উৎপন্ন হইতে পাঁরে এই মত), কোন বাক্তি স্বীয় নৈতিক 
আচরণ ব্যতিরেকেও বিন। আঁয়াসেই শ্রেষ্ঠত্বলাভ করিতে পরে, এই যে এক প্রকাঁর 
অনৃষ্টবাদ এবং যাঁহাঁতে মান্ষের চেষ্টা এবং নৈতিক দায়িত্বের কোন স্থান নাই এমন 
যে নিয়তিবাদ_-এই সকলে বিশ্বাস করিতেন। পুরণ কস্সপের ন্যায় কেহ কেহ 
সকল প্রকার নৈতিক পার্থক্যের প্রতি উদ্দাসীন ছিলেন এবং মনে করিতেন যে, আত্মা 
নিক্ষিয় বলিয়া কর্মের কোন নৈতিক তাৎপর্য নাই। সগ্য়-বেলউপুত্ত প্রভৃতি 
কাহারও কাহারও দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গী সন্দেহবাদী ছিল, আবার পকুধ-কচ্চায়নের স্ায় 
যাহারা জড় ও আত্মার উপাদান গুলির নিত্যসত্তায় বিশ্বীম করিতেন (সাস্সতবাঁদ ), 
তাহার মনে করিতেন যে, ইহাদের মধ্যে সম্বন্ধ এত ঘনিষ্ঠ নয় যে হত্যার ন্যায় 
দৈহিক ক্রিয়ার সহিত নৈতিক অপরাঁধরূপ মানসিক ব্যাঁপার যুক্ত কর! যাইতে 
পারে। 

যে নিগঞ্ঠ-নাটপুত্তের ( মহাবীরের )২ অন্থগামীগণ পরবর্তী যুগে বুদ্ধের অন্নগামী- 
গণের ন্ায়ই বহুসংখ্যক ছিল। তিনি আত্মসংযমকেই অধিক গুরুত্ব দিয়াছিলেন 
এবং বুদ্ধের অন্থগামীগণের মধ্যে কেহ কেহ অকপট বিশ্বামের বশে অথব৷ 
ব্যবহারিক নীতি হিসাবে (যেমন দেবদত্ত ) বুদ্ধের উপদিষ্ট আঁচরণ অপেক্ষাঁও এমন 
কতকগুলি কঠোর কৃচ্ছ_সাধনা ( পরবর্তীকালে ঘাহাঁদিগকে ধৃতাঙ্গ বল! হইত) 
প্রচার করিতেন, যাহা বুদ্ধ তাহার সমগ্র ধর্মসংঘের জন্য সমর্থন করিতেন না। খাছ, 
বস্ত্র, বাসস্থান এবং গুঁষধধসেবন (চার নিস্ময় অথবা অবলম্বন ) সম্বন্ধে কোন কোন 
ব্যক্তি ইচ্ছা করিয়া কঠোৌরতর আত্মসংযমবিধি পালন করিতে চাহিলে বুদ্ধের তাহাতে 
সম্মতি ছিল, কিন্তু এক্ষেত্রেও তিনি মধ্য-পন্থ। গ্রহণের উপদেশ দিতেন এবং যাহা সত্য 
তাহাই বলিতেন-_দেহ-নি গ্রহ অপেক্ষ! আত্মসংষম এবং ষথার্থজ্ঞাণই শ্রেষ্ঠ আধ্যাত্মিক 
শাধনা। তিনি কার্ধকারণ নিয়ম আবিষ্ষীর করিয়। মানবের ভাগ্য সম্বন্ধে নৈতিকতার 
মূল্য স্বীকার করিবার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দ্িয়াছিলেন। এই কার্ষ-কারণ- 
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প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস 


বাঁদই সম্ভবতঃ তাঁহার সংঘে ধীরে ধীরে প্রতীত্যসমুৎপাদের নিগুঢ় নিয়মে রূপাস্তরিত 
হইয়াছিল। যদিও, যেমন পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে, প্রাচীন বৌদ্ধ এঁতিহে বুদ্ধ 
বোধিলাঁভ করার পরে কয়েক দিন ধরিয়৷ এই নিয়মের মূলস্থত্রটর আরম্ভ হইতে 
শেষ পর্যন্ত মনে মনে আবৃত্তি করিয়াছিলেন এই কথ! বল৷ হইয়াছে। 


নৈতিক ক্ার্ধ-কারণ শঙ্খকলের দ্বাদশ গ্রন্থি 


বর্তমান জীবনে মানুষ অতীতের স্থষ্টি এবং ভবিষ্যতের নির্মাতা, এইরূপ নির্ধারণ 
করিয়া এই নিয়ম কাঁলের তিনটি বিভাগকেই একস্থত্রে গ্রথিত করিয়াছে ( পরবর্তী- 
কালে এই কাঁল মন্বন্ধে বু হুমম দার্শনিক সমস্যার স্য্টি হইয়াছিল )। যে অনৃশ্ঠ সুত্র 
অতীত, বর্তমীন ও ভবিষ্যতের ঘটনাঁবলীকে গ্রথিত করে, তাহা হইতেছে নৈতিক 
প্রচেষ্টা। ইহা! বুদ্ধির সাহচর্যে কাজ করে। এই বুদ্ধি দোষযুক্ত হইলে মানবের 
পুনর্জন্ম হয় এবং নির্দোষ হুইলে মুক্তির পথ প্রস্তত করে। মুক্তির অর্থ মুর্ত বন্বসমূছের 
ধারার নিরোধ । সংসার এবং নিবাঁণ এই ছুইটি বুদ্ধির ক্রিয়ার উপর নির্ভরশীল । 
অবিদ্যা। হইতেছে বাঁচিয়! থাঁকিবার প্রচেষ্টার এবং দুঃখের কাঁবণ এবং বোধি হইতেছে 
মুক্তির কারণ এবং তাহার পথ-নির্দেশক। এই কার্ষ-কারণশৃঙ্খল দ্বাদশটি গ্রস্থি 
(দ্বাদশ নিদান ) দ্বার! গঠিত। পূর্ববর্তী প্রত্যেক গ্রস্থিটি পরবর্তী গ্রস্থির আবির্ভাবের 
জন্য দায়ী। ইহাকেই পরে প্রতীত্যসমৃ্পাদ বলা হইত। এই গ্রন্থিগুলি হইতেছে 
অবিদ্যা (অজ্ঞান ), সংস্কার (গঠন ), বিজ্ঞান ( চৈতন্য ), নাঁমরূপ (নাম এবং 
আকার ), ষড়ায়তন (ইন্দ্রিয়মূহের ছয়টি ক্ষেত্র) স্পর্শ (সংযোগ ), বেদন। 
( সংবেদন ), তৃষ্ণ ( কামন। ) উপাদান (আসক্তি ), তব (সত্তা), জাতি (জন্ম) 
এবং জর।-মরণ (বার্ধক্য ও মৃত্যু )। 

যদ্দি কোন জীব অতীত জীবনে কাম-লোক, বূপ-লোঁক অথব। অরূপ-লোক যে 
কোন লোকেই হউক না কেন অজ্ঞানের প্রভাবে কর্ম করিয়া থাকে, তাহা হইলে 
সে অবশ্যই এমন কতকগুলি সংস্কার অর্জন করিয়া! থাকিবে যাহার ফলে তাহাকে 
পুনর্বার জন্ম গ্রহণ করিয়। বর্তমান দেহ ধারণ করিতে হইয়াছে । অতীত জীবন এবং 
বর্তমান জীবনের যোগস্ুত্র হইতেছে মাতৃগর্ভে দেহধারণের জন্য এক অস্পষ্ট চেতন৷ 
বা কামনা; পূর্বজন্মের কামনা এবং কৃতকর্মের উপরই এই দেহের প্ররুতি নির্ভর 
করে। ক্রমে মাতৃগর্ভস্থিত ভ্রণ ধীরে ধীরে বৃদ্ধিপ্রাপ্ধ হইয়! মানস (নাম ) এবং জড় 
(কূপ) দেহে পরিণত হয় এবং তাহাঁর পর মাতৃগর্ভেই ছয়টি ইন্ডরিয়__ দর্শন, শ্রবণ, 


১৮৩ 


বৌদ্ধ দর্শন নৈতিক কার্ধ-কারণ শৃঙ্খলের দ্বাদশ গ্রস্থ 


গন্ধ, স্বাদ এবং স্পর্শ এই পাঁচটি বহিরিক্দ্িয় এবং বুদ্ধি বা মনরূপ অস্তরিক্জিয় দ্বার! 
সম্পূর্ণভাঁবে সুসজ্জিত শিশুর বূপ ধারণ করে। জন্মের সঙ্গে সঙ্গে ইন্ট্িয়মকল জগতের 
সহিত সংস্পর্শে আসিয়! কার্য আরম্ভ করে এবং ইহার ফলে দ্রব্যের গুণ-বিষয়ে 
গ্রীতিকর ব৷ অগ্রীতিকর এবং এঁ ছুইটির কোনটি নহে এইরূপ সংবেদন বা প্রত্যক্ষঙ্জাঁন 
উৎপন্ন হয়। গ্রীতিকর সংবেদনের ফলে শীঘ্রই তৃষ্ণা বা কাঁমনাঁর উদয় হয়, এবং শিশু 
নানারূপ বন্ত চাহিতে এবং দৈহিক বাসনা অন্গতব করিতে আরম্ভ করে। মনে 
যখন কেবলমাত্র কামনাঁগুলি উৎপন্ন হয় না পরস্ত তাহাদিগকে চবিতার্থ করিবার 
জন্য একট। আগ্রহ উৎপন্ন হয়, তখনই আসক্তির কার্য আবস্ত হয়। এই দুইটি 
ছাঁডাও আসক্তিব তাড়নায় কৃতকর্ম হইতে সঞ্ভাত পুণ্য ও পাপ পুগ্তীভূত হওয়ার 
ফলে একটি তৃতীয় উপাদান ভব" অর্থাৎ হওয়া” অথবা পুনর্গন্মের জন্য নৃতন বাসনা 
জন্মগ্রহণ করে। এই নৃতন সংস্কার পরবর্তী দেহধারণ কিংবা জন্মের জন্য দায়ী 
এবং জন্মের অবশ্তক্তাবী ফল হইতেছে মৃত্যু ও তাহার সহিত অন্ান্ত অশুভ যথা 
মনস্তাপ ও শোক, দুঃখভোগ ও ছুর্ভাবনা, বিষাঁদ এবং হতাশ! যেগুলি হইতে কেহই 
মুক্ত নহে। 

যে অজ্ঞান ( অবিদ্যা। ) এই সমগ্র কার্ধ-কাঁরণশৃঙ্খলের জন্য চরমভাবে দায়ী, তাহা 
হইতেছে চাঁরিটি আর্ধসত্য সম্বন্ধে জ্ঞানের অভাব ; বিশেষতঃ জীবন ছুঃখভোগ নয় 
স্থখসস্ভোগ এই ত্রাস্ত ধারণ।। অবিগ্যাকে জাগতিক ভ্রাস্তি কিংবা! মায়া অথব। সসীম 
জীব এবং পরব্রদ্ষের এক্য উপলব্ধি করাঁর অক্ষমতা অথবা! শূন্যতা রূপ পর্দায় মন:কল্পিত 
জগতের নিক্ষেপরূপে চিন্তা করিবার কথ! বুদ্ধের মনে উদ্দিত হয় নাই। কোন 
ব্যক্তির চিন্তা, বাঁক্য ও ক্রিয়ারূপ যে সকল কর্ম পাঁপ-পুণ্যের অ1কারে সঞ্চিত হইয়া 
থাকে এবং যাঁহা বিশেষ করিয়। নৃতন জন্মের কাঁমনীর সংযোগঘাব। প্রবল হুইয়। নৃতন 
দেহ ধারণ করে, তাহাদিগকে সংস্কার বল! হয়। সংস্কারগুলির আমূল উচ্ছেদ ন। 
হইলে জীবনের নব অস্কুবৌদ্গম অবশ্যন্ভীবী। কেবলমাত্র দেহ এবং দৈহিক আনন্দ- 
সমূহ অনিত্য এবং ক্ষণস্থায়ী ইহা উপলব্ধি হইলে এবং যথার্থ জ্ঞানলাভ হইলেই ইহা 
নিরোধ কর! সম্ভবপর । “সংসারগুলি অনিত্য, তাহাদের উৎপত্তি এবং ক্ষয় আছে, 
উহার! যেমন উৎপন্ন হয় তেমনই আবার বিলুগ হইয়া যায়; উহাদের বিলুপ্তিতেই 
স্থথ।” কিন্তু কার্-কাঁরণ নিয়মের ক্রিয়ার পশ্চাতে কোন নিয়ম-কর্তীও নাই অথবা 
কোন শাশ্বত বস্তও নাই। বৈদিক খত এবং ব্রাদ্ণ্য মন্ত্রশক্তি এবং অপূর্বের স্ায় 
কর্মের নিয়ম স্বাধীনভাবেই কাঁজ করে, কোন শৃঙ্খলাবিধানকারী পুরুষের ব্যবস্থান্থযায়ী 
নয় অথবা! যাঁজবন্ধ্য যেমন বৃহ্দারণ্যক উপনিষদ (৩-৮-৯) বলিয়াছেন, “অক্ষরের, 


১৮১ 


প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস 


শাসনে জাগতিক ব্যাপারগুলি যেভাবে ঘটিয়া থাকে সেভাবেও নয়। সুতরাং যতক্ষণ 
পর্বস্ত অজ্ঞান দূরীভূত না৷ হয় এবং তাহার ফলে সংস্কীরগুলি বিনষ্ট না হয় এবং 
পুনর্জন্ম গ্রহণের বাঁসন৷ দ্বার! তাড়িত হইয়া উপাদানগুলির নৃতন সমষ্টি গঠনে অক্ষম না 
হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত বস্তপুঞ্জের পর বস্তপুণ্ত অবিচ্ছিন্ন ধারায় উৎপন্ন হইতে থাকে। 
কার্ধ-কাঁরণ নিয়মের প্রভাব কেবলমাত্র বহিজগতে নয় অন্তর্জগতেও আছে; সুতরাং 
কোন ব্যক্তি বর্তমানে যাহ! তাহাই যে কেবল পূর্ববর্তী মানসকারণের ফল তাহা নয়, 
কিন্ত সে তাহার বর্তমান চিস্তা এবং প্রবৃত্তি যথাষোঁগ্যভাবে সংষত করিয়! যাহা হইতে 
চায় তাহা হইতে পারে। যে জ্ঞান সংস্কীরগুলিকে দগ্ধ করিয়া দেয়, তাহ! লাভ 
করিবার বিভিন্ন উপায়ের কথা খুব কমই ( বৌদ্ধশীস্ত্রে) আলোচিত হইয়াছে । কিন্ত 
সংযুক্ত-নিকায়ে ছুঃখ হইতে জ্ঞানের ধারাঁবাঁহিক ক্রম এইভাবে দেওয়া! হইয়াছে__ছুঃখ, 
বিশ্বাস, আনন্দ, উল্লাপ, প্রশান্তি, সখ, স্থর্য, জ্ঞান এবং বস্তপমূহের স্বরূপ সম্বন্ধে 
অন্তদৃষ্টি। অতএব অজ্ঞান শেষ পধন্ত ছুঃখের কারণ বটে, কিন্তু ছুঃখই আবার 
আমাদিগকে ছুংখনিবৃত্তির যে উপায় জ্ঞান ও অন্তদৃষ্টি তাহা অন্বেষণ করিতে প্রবৃত্ত 
করে। যে অজ্ঞান জ্ঞেয় বন্তর স্বরূপকে আবৃত করিয়া ক্লেশসমূহের স্ষ্টি করে, ইহা 
তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত। 


নৈরাত্যশ্াদ অথবা নৈর্বাক্ত্িত্র 


ইহা নিশ্চিতভাঁবে মনে কর। যাইতে পারে যে আত্মার প্রকৃতি ও অস্তিম গতি 
সম্বন্ধে গবেষণ। কর! বুদ্ধযুগের একটি বাতিক ছিল। শু নৈতিক জীবন ও 
আধ্যাত্মিক বিকাঁশের প্রতিবন্ধক দূর কর! সম্বন্ধেই যে এই আলোচন! হইত তাহা! 
নহে, কিন্ত আত্মার প্রকৃতি এবং শরীর ও আত্মীর সম্পর্কও এই আলোচনার বিষয় 
ছিল। সাধারণভাবে বলা যায় যে, উপনিষদে আত্মা কখনও দেহ নয় এইভাবে 
বণিত হইয়াছে । এই তত্ব হইতেই বেদান্ত এবং সাংখ্যের উতৎ্পত্তি। জৈন ও 
বৌদ্ধ সম্প্রদায়েরও একই রকম মত। দেহের অশ্রপ্রত্যঙ্গাদি এবং উপাদানসমূহের 
বীভৎসতা, বাহ্িক দেহ সৌন্দর্যের মোহ ও ছলনা, দৈহিক প্রয়োজন হইতে উৎপন্ন 
বাঁসনাঁসমূহের পীড়া, ইন্ড্িয়মংবেদন দ্বারা প্ররোচিত প্রলোভনসমূহ, দেহ-কারাঁগার 
হইতে আত্মার চরম মুক্তির প্রয়োজনীয়তা এবং এই উদ্দেশ্তে কক্ছুপাধন, দৈহিক কেশের 
প্রতি ওঁদাসীন্ত এবং স্বেচ্ছাকৃত দেহনিগ্রহ- এইগুলির উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়! 
দেহ ও আত্মার এই বিরোধ সম্বন্ধকেই স্পষ্টভাবে প্রতিপাদন করার চেষ্টা কর! 


১৮২ 


বৌদ্ধ দর্শন ; পথম 


হইয়াছিল। আত্মার প্রকৃতি সন্ন্ধীয় আলোচনা হইতে এত বিভিন্ন রকমের মত 
উৎপন্ন হইয়াছিল ষে তাহ! বিন্ময়কর--এই সকল মতের মধ্যে জড়বাদ এবং অদৈতবাঁদ 
এই উভয় মতেই পরিচ্ছিন্ন জীবাম্মার সত্ব। বিলুপ্ত হইয়৷ গেল (দিও বিভিন্ন রকমে ), 
আর দ্বৈতবাদে ইহার স্বতগ্ব সত্তা অঙ্ষুপ্ন থাকিলে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের চিন্তায় উহার 
গুণধর্ম বিভিন্ন হইয়। গেল। 

বুদ্ধের মত শাশ্বতবাদ ( অদয়াত্মক হউক ব৷ ছয়াত্মক হউক ) এবং বিনাশ-বাদ 
এই ছুই পরস্পর বিরুদ্ধ মতের মধ্যবর্তী । তাহার মতে শাশ্বত আত্মা নাই বটে 
তথাপি আত্ম! শুধু জড়ের ধর্ম নয় এবং দেহের সহিত উহার বিচ্যুতি ঘটিলেও উহা৷ 
সম্পূর্ণভাবে কাঁরণ-ক্ষমতা হইতে বিচ্যুত হয় না। অনাত্ববাদের অর্থ শুধু এই যে, 
স্থায়ী দ্রব্যরূপে আত্মার অস্তিত্ব নাই। যে “বিজ্ঞান? মাঁতৃ-গর্ভে নূতন জন্ম দেওয়ার 
কাঁজ করে, উহ! জন্মান্তৰ পরিগ্রাহী একই আত্মা নহে; অবশ্য স্থায়ী এক আত্মার 
ন্যায় উহাঁও নৃতন শরীরের জড উপাদানসমূহকে নিয়ন্ত্রণ করে। কিন্তু এই বিজ্ঞান 
হইতেছে এমন একটি সংখাঁর ( সংস্কার ) যাহ। পরিবর্তনশীল এবং যাহ দ্রব্যরূপ নহে। 
নুপতি মিলিন্দ (মেনান্দার নামক গ্রীক রাজপুত্র ) এবং ভিক্ষু নাগসেনের মধ্যে যে 
বিখ্যাত কথোপকথন হইয়াছিল এবং যাঁহ। মিলিন্দ পঞহ নাঁমে পরিচিত। উহাতে 
প্রধানতঃ এই কথ৷ প্রতিপাদিত হইয়াছে ঃ শরীর যেমন বহু অং বা! উপাদানের 
মিশ্রণ, তেমনই আমর! যাহাকে 'ব্যক্তি” বলি (পরে যাহা জীব বা পুদ্গল নামে 
আখ্যাত হইয়াছে ) উহাঁও কতকগুলি জড় ও মানদিক উপাদানের মিশ্রণ এবং শরীর 
এবং জীব উভয়েই উহাঁদের উপাঁদাঁনসমূহে বিলীন হইতে বাধ্য । 


পরিজ 


যে সকল উপাদানপুঞ্জে ব্যক্তি বা জীব গঠিত হয়, তাহাদের সংখ্য। পাচ এই 
পাঁচটি স্বন্ধ অথবা পুগজ দুইটি প্রধান শ্রেণীতে তাঁগ কর৷ হইয়াছে, যথা বূপ অথবা 
পৃথিবী, জল, অগ্নি এবং বায়ু এই চারিটি ভূতে গঠিত জড়দেহ, এবং নাম অথবা 
মানসিক উপাদান। এই মানসিক উপাদান চারি রকমের, যথা-সংবেদন অথবা 
অনুভূতি ( বেদনা ), বিষয় প্রত্যক্ষ অথবা ধারণ ( সংজ্ঞা), ক্রিয়া-প্রবণতা 
(সংস্কীর ) এবং বিবেককাঁরী বুদ্ধি (বিজ্ঞান-_প্রতীত্যসমুৎ্পাঁদের বিজ্ঞান হইতে 
বর্তমান বিজ্ঞান পৃথক্‌)। বিভিন্ন গ্রন্থে এই সকল উপাদানের নামে অল্পবিস্তর 
পার্থক্য দেখিতে পাওয়। যাঁয়, তাঁহ। ছাড়! এইগুলিকে প্রায় দুইশত সুত্্স উপাদানে 
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তক্ত করা হইয়ীছে এবং এই সকল উপাদানও ক্ষণভন্ুর। এইভাবে উপনিষদের 
নাম-রূপ অর্থাৎ ব্যবহারিক সৎ জগতের বাঁচক শব্দটি বৌদ্ধদর্শনে একটি নৃতন 
অর্থে মণ্ডিত হইয়! উক্ত পাঁচটি উপাঁদানপুঞ্জের ( পঞ্চস্থষ্ধের) বাচক হইল । গতি- 
বেদন এবং অন্তান্ত সংবেদন, মনশ্চিত্র এবং ধারণা, অভ্যাম এবং প্রবণতা, আবেগ 
এবং ভাব-__এইগুলি দ্বারাই আমাদের সমগ্র ব্যক্তিত্ব গঠিত। এই সবগুলিই 
অনবরত ফেন। অথব| বুছ্দের পুঞ্জের মত পরিবন্তিত হইতেছে। অস্তিমদৃষ্টিতে 
ইহারা মরীচিকা, কদলীবৃক্ষেব কা, ইন্দ্রজাল প্রভৃতির ন্যায় অলীক। স্থতরাঁং 
আমাদের আন্তর অনুভূতিতে এমন কোন স্থির পদার্থ নাই যাহাঁকে 'আত্মা” নাম 
দেওয়! চলে । আমাদের মানস অনুভূতি সমূহ একটি প্রবাহের (সন্তানের ) আকারে 
সদা চলমান। (এই সন্তান শব্দটি পরবর্তা লাহিত্যে গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার 
করিয়াছে )। এই মানসিক প্রবাহের প্রত্যেকটি বিশিষ্ট অবস্থা! সম্পূর্ণভাঁবে ক্ষণিক, 
অর্থাৎ উৎপত্তিক্ষণেই উহাঁর বিনাশ হয় অথবা উহ! সাঁপেক্ষভাবে ক্ষণিক, অর্থাৎ 
উহার স্থিতিকাল এমন একটি আপাতঃ প্রতীয়মান বর্তমাঁনক্ষণ যাহাতে উৎপত্তি, 
স্থিতি এবং লয়, এই তিন অবস্থাই অবিচ্ছেগ্যভাঁবে পরস্পরের সহিত সম্বদ্ধ । 

এই সব স্পষ্ট ও অম্পষ্ট, অমিশ্র ও মিশ্র চিন্তা, আভ্যন্তরীণ প্রেরণ। ও প্রবণতা, 
জন্মজাত বিশিষ্ট স্বভাব ও সংস্কারের পশ্চাতে কোন স্থায়ী বস্ত আছে কি? যে- 
সব অংশ বা অবয়ব দ্বার৷ রথ গঠিত হয়, তাহাঁদেব পশ্চাতে তাহাদের অতিরিক্ত 
রথ বলিয়া এমন কোন বস্ত নাই, যাহ। তাহাঁদের অভাবেও বিদ্যমান থাকে । 
তেমনই উক্ত চিন্তা প্রভৃতির পশ্চাতেও কোন স্থায়ী বস্ত নাই। যে-সব জড়- 
কণিকা, ইন্দ্রিয় সংবেদন, ধারণা, প্রবণতা! এবং চিন্ত। দ্বারা আত্ম। গঠিত, সেই 
গুলির সহিত আম্মা অভিন্ন, অথবা এইগুলি আত্মার, এইরূপ মনে করা যুক্তি- 
সঙ্গত নহে। ইহ! খুবই সম্ভবপর যে, আত্ম সম্বন্ধে বুদ্ধের ধাবণাঁটি ক্রমে ক্রমে 
তাঁহার মনে বিকাঁশপ্রাপ্ত হইয়াছিল, তাহাঁব ধর্মপ্রচারের প্রথম দ্রিকে আত্মার 
অস্তিত্ব স্পষ্টতঃ নিষেধ কর। হয় নাই, শুধু উহার নিত্যত্ব-বিষয়ক সমস্তাটিই আলোচন। 
কর হইয়াছিল (উদাহরণম্বরূপ ব্রক্মজালন্তে ), পরে আত্মবাদকে বিধ্মীদের 
মতের মধ্যে অন্তভূক্তি করা হইয়াছিল (সকৃকায়দিট্ঠি ), অর্থাৎ স্থায়ী জীবাত্বার 
অস্তিত্ববিষয়ক বিধর্মী মত) এবং উহা এইভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছিল যে, উহা 
হইতেছে লোভীর মত একট! কিছুকে আকড়াইয়া ধরা (উপাদন ) এবং উপ- 
নিষদীয় পারমাধিক সত্বাবাঁদ ও আন্ষ্ঠানিক ধর্মের ( মীমাংসা ) সদৃশ । বল! বাহুল্য 
ধে, (সম্ভবতঃ কেবল সঞ্যুত্তনিকায়ের বুর্দেনস্ত্ত ছাঁড়। ) বৌদ্ধমতে এই পাঁরমাথিক 
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বৌদ্ধ দর্শন ; পরস্থন্ধ 


সতাবাদ এবং আশুষ্ঠানিক ধর্ম প্রত্যাখ্যান করা হইয়াছিল। অনাত্তলক্ষণন্থত্তে 
স্বন্ধগুলি যে আত্মার সহিত অভিন্ন হইতে পারে না, তাহা। দেখাইবাঁর জন্য বল। 
হইয়াছে ষে, উহার অনিত্য, পরিবর্তনশীল এবং ছুঃখদায়ক ৷ কিন্ত ইহাদের বিরুদ্ধ 
ধর্মযুক্ত কোন পদার্থ আত্ম। হইতে পারে, এইরূপ কল্পন! নিষিদ্ধ হয় নাই। 

চৈতন্যও উৎপন্ন হয়; স্ৃতরাং তাহা অনিত্য এবং জন্মজন্মাস্তরের বাহন হইতে 
অক্ষম। যেমন নৃতন দীপ পুরাতন দীপ দ্বারা প্রজলিত হয়, তেমনই নূতন জীবন 
পুরাতন জীবন হইতে উৎপন্ন হয়; কিন্তু এই পরিবর্তনে পুবাঁতন হইতে নৃতনের 
মধ্যে কোন অভিন্ন বস্ত সংক্রামিত হয় না। যেমন কোন নির্বাপিত দীপ অন্য 
দীপকে প্রজ্লিত করিতে পাঁরে ন1, তেমনই জন্মোঁপাঁদক কারণ সামগ্রীর নিরোধ 
যাহাকে নৃতন ব্যক্তি বলিয়। মনে করা যাঁইতে পারে এইরূপ নৃতন খ্বন্ব-সমূহের 
জন্মও বন্ধ করিয়া দেয়। কর্মই একজন্সের ব্যক্তির সহিত অপর জন্মের ব্যক্তির 
একমাত্র সংযোজক । জৈন ও আঁজীবক ধর্মে কুচ্ছ-সাঁধনকে এই কর্মধ্বংসেব উপায় 
বল! হইয়াছে, কিন্তু বুদ্ধ বিশেষভাবে বলিয়াছেন যে কৃচ্ছ সাধনে তাহা সম্ভবপর 
নহে, কর্মধ্ংস কনিতে হইলে নৈতিক আচরণ ( শীল ), মানসিক শিক্ষ। ( সমাঁধি ), 
চারিটি সত্যের পূর্ণজ্ঞান অথবা অস্তদৃষ্টি (প্রজ্ঞা! ), এই তিনটি বিশুদ্ধি, বিশ্বমৈত্রী 
এবং অন্তান্ত উচ্চভাবের অনুশীলন (ত্রহ্ষ-বিহাঁর-ভাবনা ) এবং কোন কোন 
্রস্থান্টসাঁবে, ইঈশিত্ব ও মুক্তির ক্রমিক স্তরসমূৃহের আবোহণ অত্যাবস্তক। 
প্রসঙ্গতঃ বলা যাইতে পারে যে, স্বয়ং বুদ্ধ মহাঁনির্বাণের পূর্বে (পরিনিবাঁণ ) এই 
সকল স্তব অতিক্রম করিয়াছিলেন। যাহ! দ্বারা স্বন্ধসমূহের একত্রীকরণ নিবারিত 
হয়, তাহ হইতেছে আনব (কাম, অস্তিত্বের বাঁসনা, অজ্ঞান অথবা মিথ্যা দৃষ্টি) 
সমূহের বিনাশ । বুদ্ধ ইহাও বলিতে ভূলেন নাই যে নিত্য আত্মায় বিশ্বাস, সংশয়, 
এবং কেবল নীতি ও আনুষ্ঠানিক কর্মপদ্ধতির কার্ধকারিতীয় বিশ্বাম-_-এই তিনটি 
বন্ধন ছিন্ন না করিলে কেহই আধ্যাত্মিক বিশুদ্ধির প্রথম ধাপ মুক্তিপ্রবাহেও 
( সোতাপত্তি) অবতরণ করিতে পারে না, নির্বাণ তো দুরের কথ|। 

আধ্যাত্সিকতায় অধিকতর উন্নতি করিতে হইলে এবং দ্িতীয় স্তরে 
(সক্পাগামিন_যে একবার প্রত্যাগমন করিয়াছে) উপনীত হইতে হইলে 
পাগ, দ্বেষ এবং মোহ পরিত্যাগ করা অত্যাবশ্তক। ধাহারা তৃতীয় ধাপে 
আরোহণ করেন এবং নীচে কখনও প্রত্যাবর্তন করেন না (অনাগামিন ), কিন্ত 
উচ্চতর স্তরে স্বচ্ছ (ওপপাঁতিক-_ছীঁয়াদেহধাঁরীর সদৃশ) জীবনযাপন করেন, 
তাহার৷ আরও শ্রেষ্ঠ সাঁধক। সর্বোচ্চ সাঁধকেরা হইতেছেন অরৎ। ইহারা 
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পূর্ববণিত আসবনমূহ নিঃশেষে ধ্বংস করিয়। পূর্ণ আধ্যাত্মিক বিশুদ্ধি সম্পাদন করেন। 
ইহাঁরাই মুক্ত। পরবতাঁ সাহিত্যে প্রায়ই বল! হইয়াছে ষে, যে ব্যক্তি শীল, সমাধি 
এবং প্রজ্ঞা এই তিনটি বিশুদ্ধির সাহায্যে জন্মের বীজ ধ্বংস করিতে পাঁরিয়াছেন, শুধু 
তীহাঁর পক্ষেই অন্তিম নির্বাণ সম্ভবপর। অতএব, আষ্টাঙ্গিক শ্রেষ্ঠ মার্গে (আধ 
অষ্টারঙ্গিক মার্গ ) সম্যক্‌ দৃষ্টি, সম্যক সহ্ল্প, সম্যক বচন, সম্যক আচরণ ( কর্মাস্ত ) 
সম্যক আজীব (স জীবিকা ), সম্যক্‌ ব্যায়াম (- প্রযত্ব ), সম্যক স্থৃতি এবং সম্যক্‌ 
সমাধি অন্ততূক্ত করা হইয়াছে। 

যে দীপ সমগ্র রাত্রি ব্যাঁপিয়৷ জলে, তাহ! হইতে এমন নিরবচ্ছিন্ন শিখা! নির্গত 
হয় যে, উহ্‌! প্রতি মৃহূর্তে অভিন্ন বলিয়া প্রতিভাত হয়। তথাপি যেহেতু তৈল ও 
বতিকাঁর ভিন্ন ভিন্ন অংশ দ্বারাই দীপের পরিপোধণ হয়, স্থতরাং উহা উহার অন্তিত্বের 
ভিন্ন ভিন্ন মুহূর্তে একও নহে, বিভিন্নও মহে। তেমনই এক কায়াঁবিশিষ্ট ব্যক্তির 
জায়গায় যে পববর্তী ব্যক্তি উৎপন্ন হয়, উহা! তাহা হইতে ভিন্নও নয়, অভিন্নও নয়; 
কারণ একদিকে যেমন এই ব্যক্তিগুলি বহুজন্মধারী কোন অভিন্ন আত্মার ক্রমিক 
প্রকাশ নহে, তেমনই অন্যদিকে পরবর্তী ব্যক্তি তংপূর্ববর্তী ব্যক্তির কর্মের প্রভাব 
হইতে মুক্ত নহে। এই অবিচ্ছিন্ন ক্রমকে আমবা একই বস্তর অপরিবর্তিত সত্৷ 
বলিয়া ভূল করি। প্রকৃতপক্ষে কোন বস্তই কোন বস্তর সহিত অভিন্ন নহে, উহ। 
শুধু নিজেব ক্ষণিক সত্তাব সহিতই অভিন্ন; অথবা কোন বস্তকেই সেই বস্ত ছাড়া 
অন্য কিছু দ্বাবা বর্ণন। কব! যায় না (সর্বং স্বলক্ষণম্‌)-__এইটিকে পরবর্তীকালের 
বৌদ্ধ দার্শনিকগণ 'সব কিছুই ছুঃখময়” ( সর্বং ছুখং ছুংখম্‌ ) এবং পিব কিছুই ক্ষণিক' 
( সর্বং ক্ষণিকং ক্ষণিকম্‌ ); এই ছুইটি তত্বের সহিত সংযোগ করিয়া দ্িয়াছিলেন। 
এইভাবে অনাত্মত।, অনিত্যতা এবং দুঃখতা সর্ব জাগতিক ব্যাঁপারের বৈশিষ্ট্য । 
মহাধান দর্শনে “সব কিছুই শুন্য” (সর্ব শুন্যং শৃন্তম্‌)এইৰপ অপর একটি 
অন্ুসিদ্ধাস্তও গৃহীত হইয়াছিল। কিন্তু প্রাচীন বৌদ্ধ চিন্তাধারায় এতখানি 
নান্তিত্ববাঁদ ছিল না। বৈভাষিকদের বস্ত বিষয়ক সাক্ষাঁজ্ঞানবাঁদ, পৌত্রাস্তিকদের 
প্রতিনিধিবাদ, যোগাঁচারদের বিজ্ঞানবাদ এবং মাধ্যমিকের শৃন্যবাদ__এইগুলি 
বস্তবাদের লৌকিক দৃষ্টি হইতে ক্রমে ক্রমে উদ্ধৃত হইয়াছে। বুদ্ধের নিজের 
উপদেশে নৈরাত্ম্যবাঁদের সমর্থন আছে কিনা সন্দেহ। অবশ্য ইহা সম্ভবপর যে 
অধিকাংশ ভারতীয় দার্শনিকদের ন্যায় তিনি এই মত পোষণ করিতেন যে, যাহাঁব 
উৎপত্তি আছে তাহার বিনাশও আছে, এবং সর্যযৌগিক পদার্থের বিলয় অবশ্থস্ভাবী। 
যেহেতু শরীর এবং আত্মা উভয়েই কতকগুলি বস্তর সমস্টিমাত্র, স্থতরাং ইহা! যুক্তি সিদ্ধ 
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বৌদ্ধ দর্শন ঃ সত্তার মুল উপাদান সমূহ 


যে উহাঁদ্দের কোনটিই ভ্রব্যাত্মক নহে এবং উহ্থাদের মিলন হইতে কোন স্থায়ী ব্যক্তি 
উত্পন্ন হইতে পারে না। 


অত্র মুল উপাদান সমূহ 


কিন্তু ব্যক্তিত্ব বলিতে কতকগুলি উপাদানের ( ধম্ম অথব৷ ধাতব) একত্র সমাবেশ 
বুঝা যাঁয়। এই সব উপাঁদাঁন অবিভাজ্য বলিয়া বিনাশশীল নহে। পৃথিবী, জল, 
অগ্নি ও বাধু--এই চাঁরিটি জড় উপাদান এবং মানসিক উপাদান (বিজ্ঞান ) মিলিত 
হইলে তবেই একটি অস্থায়ী ব্যক্তিত্ব উৎপন্ন হইবে । এই পাঁচটি এবং অযৌগিক 
(অসংস্কৃত) পদার্থ আঁকাশ এই ছয়টি ধাতু । তাহা ছাঁড়। ইচ্ছাকুত নাশ অথবা 
মুক্তি (প্রতিসংখ্যানিরোধ, নির্বাণ ) এবং অনিচ্ছাকৃত নাশ ( অগ্রতিসংখ্যানিরোধ ) 
এই ছুইটিও সত্তার মূল উপাঁদান। ইচ্ছাঁকুত নাঁশ ব৷ মুক্তিও আকাশের ন্যায় অপর 
একটি অমিশ্র (অসংস্কত) উপাদান। অনিচ্ছাকৃত নাশের অর্থ উপলব্ধির 
প্রয়োজনীয় কাঁরণ পামগ্রীর অভাব অথব| বস্তর স্বাভাবিক বিনাশশীলতাবশতঃ 
উহার অন্থুপলন্ধি। মোটামুটিভাবে বলা যাঁয় যে, আদি বৌদ্ধ দার্শনিকগণ অর্থাৎ 
স্ববিরবাঁদী ও সর্বান্তিবাঁদীরা এই চারিটি সংস্কৃত (যৌগিক ) এবং তিনটি অসংস্কৃত 
( মৌলিক ) উপাদান (ধর্ম, ধাতু) স্বীকার করিতেন_তাহাঁর শুধু স্থায়ী ব্যক্তির 
অস্তিত্ব প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন । নাগার্ঘন তাঁহার প্রজ্ঞপারমিতা গ্রন্থে বারবার 
বলিয়াছেন যে, হীনযান অথবা শ্রাবকযাঁনে কেবলমাত্র পুরুষশৃন্যত৷ ( ইহাই অন্যত্র 
পুদগল-নৈরাত্ম্য নামে অভিহিত হইয়াছে) উপদিষ্ট হইয়াছে, আর বুদ্ধযান অথব৷ 
মহাষানে তছুপরি ধর্মশূন্যতাও উপদদিষ্ট হইয়াছে। নাগাঞ্ভনের এই উক্তিদ্বারা 
আমাদের পূর্বোক্ত মন্তব্য সমথিত হয়। সম্ভবতঃ আত্মার প্রত্যাখ্যানের সহিত 
উপাদান ব। ধর্মমমৃহের প্রত্যাখ্যান সর্বপ্রথমে মহাঁসংঘিকেরা করিয়াছিলেন এবং 
এই ব্যাপারে শূন্যবাদিগণ তাহাদের অন্গলরণ করিয়াছিলেন। কিন্তু শূন্যবাদীরা 
তংসঙ্গে তথতা৷ অথব। ভূত-তথতা৷ এবং বুদ্ধের ধর্মকাঁয় এই দুইটি ভাঁবাত্মক দার্শনিক 
মতও প্রতিপাদন করিয়াছিলেন। এই মত ছুইটি বিভিন্ন দিক্‌ দিয়া কম বেশী 
পরিমাঁণে বেদাস্তদর্শনের ব্রদ্ষের ধারণার সদৃশ । আদি সম্প্রদায়গুলিতে বস্তবাদী 
চিন্তাধারার তুলনায় বিজ্ঞানবাদ ও শৃন্যবাদের প্রভাব অত্যন্প। প্রসিদ্ধ পণ্ডিত 
কীথ, বিশেষ নিপুণতার সহিত এই কথা প্রতিপাদন করিয়াছেন। বৌদ্ধধর্মের 
প্রথম স্তরে জগত প্রপঞ্চের সমস্ত! ছিল নৈতিক, বুদ্ধি বা জ্ঞানের সমস্যা নহে। 
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প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস 


ত্বন্ধ ও মুক্তি 


বুদ্ধদেবের এই দৃঢবিশ্বাস ছিল যে, মানুষের বহু ছুঃখের কারণ এই যে তাহার 
একটি নিজন্ব স্বতন্ত্র আত্মা আছে এবং উহাকে ইহকাঁলে ও পরকালে পরিপোষণ ও 
রক্ষা করা প্রয়োজন, এই ধাঁরণ।র বশবর্তা হইয়া সে পরের হিতের পরিবর্তে নিজের 
মঙ্গলের জন্য চেষ্টা করে। নিয়স্তরের পীচট বন্ধনের (সংযৌজন1র ) মধ্যে প্রথমটি 
হইতেছে স্থায়ী ব্যক্তির অস্তিত্বে বিশ্বাস ; এবং উর্ধ্বন্তরের পাঁচটির বন্ধনের মধ্যে প্রথম 
ছুইটি হইতেছে রূপের জগতে এবং অরূপের জগতে অন্তিত্বের আঁকাঁজ্ষা । মানুষকে 
যদি বুঝাইয়। স্থির-আত্মীয় বিশ্বাস পরিত্যাগ করান যাইত, তাহা হইলে সে স্পষ্টই 
দেখিতে পাইত যে, ইহজগতে স্বার্থান্বেষণ এবং দেহনাশের পর ভবিষ্যৎ জীবনের 
আকাঁজ্া পোঁষণ_-এই ছুইই বৃথ।। বুদ্ধদেব শাশ্বতবাঁদ এবং উচ্ছেদবাঁদ এই ছুইয়ের 
মধ্যবর্তী মার্গের উপদেশ দিয়াছিলেন। স্থায়ী অথবা নিত্য আত্মা বলিয়া কিছু নাই 
ইহা! সত্য বটে, কিন্তু যে সব উপাদানদ্বার। ব্যক্তিত্ব গঠিত হয় সেইগুলি স্থায়ী। স্বত্ব 
সমূহ উহাঁদের উপদাঁনে বিলীন হইয়! যাঁয় বটে তথাঁপি ব্যক্তি বলিয়া কথিত, একটি 
অস্থায়ী সমূহের কর্ম অপর এমন একটি অস্থায়ী সমূহে সংক্রামিত হয়, যাঁহা হইতেছে 
ভিন্ন একটি ব্যক্তি । যাঁহা এক জন্ম হইতে অপর জন্মে গমন করে, তাহা স্থায়ী আত্ম 
নহে, কিন্তু কর্ম। ইহাতে আমাদের দায়িত্ববোধ বৃদ্ধি পাওয়া উচিত, কারণ 
আমাদের মৃত্যুর পর আমাদের কর্মবশতঃ যে অপর ব্যক্তি উৎপন্ন হইবে, আমাদের 
কর্মদ্বারাই তাহার স্থখছুংখের ভিত্তি স্থাপিত হইবে। ব্রাঁ্ষণ্য ধর্মের দার্শনিকগণ এই 
বলিয়া এই বৌদ্ধ মতের সমালোচনা করিয়াছেন যে, এই মত গ্রহণ করিলে দুইটি 
অন্যায় স্বীকার করিতে হয়। প্রথমতঃ কর্তা তাহার নিজকর্মের ফলভোগ করিতে 
পারে না (কৃতপ্রণাশ ) এবং দ্বিতীয়তঃ তাহার রুত নৈতিক কর্মের জন্য অপর 
ব্যক্তিকে উহার ফল ভোগ করিতে হয় ( অকৃতাভ্যাগম )) এতদ্ব্যতীত বুদ্ধের 
প্রাক্তন জন্ম গুলিতে বিশ্বা করার অর্থ একপ্রকার স্থাযিত্বই স্বীকার করা। আদি 
বৌদ্ধ দর্শনে নৈতিক কর্মের ফলোৎপাদন ঈশ্বররূপী কোনিও ন্তায়-বিধাতার উপর 
অথব! ভিন্ন ভিন্ন জন্মের দেহগুলিতে একই অভিন্ন আত্মার অস্তিত্বের উপর নির্ভর 
করে ন।_কর্মরূপী এই নৈতিক নিয়ম স্বয়ংক্রিয়, শুধু আধ্যাত্মিক জ্ঞানের অধিক 
শক্তিশালী নিয়মের প্রভাবে ইহার ক্রিয়া বন্ধ হইয়া যায়। আধ্যাত্মিক জ্ঞানদ্বারা 
সফিত এবং আগামী কর্ম সমূহের বিনাশ ঘটে, যদিও যে সব কর্ম বর্তমান জীবনে 
ফল দিতে আরম্ভ করিয়াছে তাহাদের (প্রারন্ধের ) বিনাশ হয় না। যিনি বৃদ্ধত্বলাভ 
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বৌদ্ধ দর্শন £ নির্বাণ 


করিয়াছেন অথবা ধিনি অর্থৎ তিনি ইহজগতেই কর্ষলেশলহ ( উপাধিশেষ ) নির্বাণ 
প্রাপ্ত ছন-__অর্থাৎ বেদাস্তের ভাষায় জীবনুক্ত হন ; মৃত্যু পর্বস্ত তাঁহার শরীর সক্রিয় 
থাঁকে কিন্তু যেহেতু তাহার সর্ববাঁসন। বিনষ্ট হইয়াছে, অতএব পুনর্জন্মের দিকে তাঁহার 
মধ্যে কোন প্রবণত। থাঁকে না। শরীর পতনের পর তিনি কর্মলেশবহিত ( অন্ুপাঁধি- 
শেষ) নির্বাণ প্রাপ্ত হন ; কারণ তাঁহার আর কোন নৃতন শরীর ধারণ হয় না এবং 
যে বিজ্ঞানধারাঁয় ব্যক্তিত্বের উৎপত্তি হইয়াছিল তাহ। সম্পূর্ণরূপে শুষ্ক হইয়! যাঁয় এবং 
সঙ্গে সঙ্গে সর্ব ( কৃষ্ণ, শ্বেত অথবা মিশ্র ) সঞ্চিত কর্মও নষ্ট হইয়। যাঁয়, ইহারা আর 
পরিপকও ( বিপকে ) হয় ন1, ফলপ্রদানও করে ন|। 

মীলুস্ক্যপুত্ত, উত্তিয় এবং বচ্ছগৌত্তর ন্যায় অন্ুসন্ধিংস্থ লোকেরা যে মৃত্যুর পর 
বুদ্ধের (তথাগতের ) কি অবস্থা হইবে তাহ! জানিতে চাহিবেন ইহ৷ স্বাভাবিক। 
পবিত্র জীবনষাঁপনের সহিত যাহার সাক্ষাৎ সম্বন্ধ নাই এবং যাহ! দ্বার অনাঁসক্তি, 
তৃষ্তানিবৃত্তি, ছুঃখনাশ, স্র্ধ, প্রজ্ঞারূপ উচ্চ আধ্যাত্মিক জ্ঞান এবং শান্তিলাভ হয় ন। 
তৎ্সন্বন্ধে ওঁৎস্থকা বুদ্ধদেব পছন্দ করিতেন না। তিনি বলিতেন ( উদাহরণন্ববূপ 
পাসাদি স্থত্তত্তে), যে তাহার জ্ঞাত বিষয়গুলির মধ্যে ইচ্ছা করিয়াই তিনি কতক- 
গুলিকে স্পষ্টভাবে বুঝিতে চেষ্টা করেন নাই এবং এইগুলির মধ্যে নির্বাণের পর বুদ্ধের 
অবস্থাও একটি। তাহার মতে ওই ব্যাপারে অন্ুসন্ধান করা বৃথা এবং ধর্মবিরুদ্ধ । 
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আধ্যাত্মিক সাধনার অস্তিম গন্তব্য যে নির্বাণ, উহ তাহা হইলে কি? মুক্তি এবং 
আ'ত্যস্তিক নাশ যদ্রি সমার্থক হয়, তাহা হইলে সাধনার মূল প্রেরণাঁই নু হইয়া 
যাইবে। আর মুক্তির অর্থ যদি ব্যক্তির শাশ্বত অস্তিত্ব বলিয়া! মনে করা হয় তাহা 
হইলে স্বার্পরত। পরিপুষ্ট হইবে। বুদ্ধ যখন এই বিষয়ে কোনও বিশিষ্ট মতের বন্ধনে 
আবদ্ধ করিতে চাহিতেন না তখন তিনি বলিতেন যে (উদাহরণস্বরূপ ব্রহ্মজাল 
এবং পোট্ঠপাঁদন্ত্তে ) নির্বাণে অর্থ পৃথকভাবে সত্তা ও অসত্। এই ছুইয়ের একটিও 
নহে অথবা মিলিতভাঁবে উভয় কিংবা উভয়াভাবও নহে। উহা! ভীষাদ্বারা ব্যক্ত 
কর! অসম্ভব । নির্বাপিত প্রদীপের অগ্নি কোথায় অথবা কোন্‌ দিকে যায় এরপ প্রশ্ন 
কর! যেরূপ অপ্রাসজিক তেমনই মৃত মহাপুরুষের স্থান ও গতি নির্ধারণের চেষ্টাও 
অসঙ্গত। উভয়ই শুধু নিবৃত্ত (নিব্ব,তো ) হইয়া যাঁয় এবং জ্ঞানের বাহিরে চলিয়া 
যায়। বুদ্ধের এই নীরবতা হইতে এইরূপ ধারণ! হইতে পারে যে, নির্বাণপ্রাপ্ত ব্যক্তির 
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কি অবস্থা হয় তংমম্বদ্ধে কিছু জানিতেন না অথবা জানিয়াও উপদেশ দ্রেন নাই। 
কিন্তু যেহেতু তিনি উচ্ছেদবাঁদের বিরোধী ছিলেন, সেহেতু তিনি নেতিবাচক ভাঁষায় 
ইহাও শিক্ষা দ্বিয়াছিলেন যে, নির্বাণ হইতেছে জীবনের ছু'খকষ্টের অবসান এবং 
কামাগ্রিদ্বারা পরিবেষ্টিত সংসার হইতে নিষ্কৃতি অর্থাৎ, উহ হইতেছে সর্ব কাম, 
আসক্তি, বিরাগ এবং মৌহের পরিসমাপ্তি । বিবিধ ধ্যান এবং সমাধির (জ্ঞানের ) 
মধ্য দিয়া আত্মার উর্ধ্বগতির বর্ণনা করিতে গিয়া বুদ্ধদেব শুন্লোৌকের (আকিঞ্ন্ত ) 
উর্ধে জ্ঞানের আরও কয়েকটি উচ্চস্তরের কথ। বলিয়াছেন । ইহা! হইতে বুঝা যাঁয় যে, 
শৃন্যতাই আধ্যাত্মিক জীবনের শেষ কথ! নহে এবং নির্বাণের অনির্বাচ্যত। সত্বেও 
উহাকে নিষেধমূলক ভাঁষায় রাগদেষাদি রিপুসমূহের (ক্লেশীবরণের ) এবং সম্যক্‌ 
জ্ঞানের সর্ব প্রতিবন্ধকসমূহের (জ্ঞেয়াবরণ) পূর্ণ অপসারণ বলিয়া বর্ণনা করিতে 
কোন বাঁধ। নাই। এইরূপ কথিত আছে যে, বোঁধিলাভের অব্যবহিত পরে বুদ্ধদেব 
উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে তাহার দর্শনের যে ছুইটি বক্তব্য জনসাধারণের পক্ষে বুঝ! 
বিশেষ কঠিন হইবে, তাহা হইতেছে কাঁর্-কাঁরণবাঁদ এবং নির্ধাণের স্বরূপ ; এমন কি 
জনসমাজে এই বাণী প্রচার করিবেন কিন। সেই সম্বন্ধে দ্বিধা করিতেছিলেন ; কিন্তু 
শেষ পর্যন্ত স্বীয় করুণার বশবর্তী হইয়া (সনির্বন্ধ অচরোধ ব্রহ্মাসহম্পতির মানস 
দর্শন এই করুণাঁর প্রতীক ) বহুজনের উপকার ও স্থখের জন্য ধর্মোপদেশ দেওয়ার 
কাজের ভার গ্রহণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু এই কার্ধ-কারণ-বাদ এবং 
নির্বাণের স্বরূপ আজও সমশ্যাই রহিয়াছে । বিশেষতঃ জিজ্ঞাস্থুর স্বাভাবিক প্রবৃত্তি 
এবং সংস্কৃতির স্তর অনুযায়ী নির্বাণ বিভিন্ন দূপ ধারণ করিয়াছে । 

নির্বাণকে একটি অবিমিশ্র উপাদান বলিয়া মনে করায় উহাকে একটি ভাবাত্মক 
স্বরূপই দেওয়া হইল; আবার উহাকে যখন অমৃতত্ব (অমত-পদম্) এবং আনন্দের (স্থখের) 
প্রাপ্তি বলিয়। বর্ণন। কর। হইল, তখন উহাকে প্রার একটি শাশ্বত আনন্দময় অবস্থ৷ বলিয়! 
মনে কর! হইল। অবশ্য এই আনন্দ ও শান্তিময় অবস্থ|। সকল বুদ্ধির অগোঁচর ; কারণ 
এই বিমৌকৃথ (মুক্তি)কে জ্ঞানের সম্পূর্ণ বিরতি (সঞএগ-বেদোয়িত-নিরোধ ) বলিয়! 
মনে কর! হইয়াছে এবং ইহার সহিত হ্বর্গস্থখের কোন সন্ধান নাই-পূর্ণতার দিন 
অগ্রসর হওয়ার পথে অর্হৎ এই স্বর্গস্থখকে বন্ধনপাশ ও প্রতারণা জ্ঞানে তুচ্ছ বলিয়। 
ভাবিতেন। ব্রাঙ্গণ্যধর্মের যোগী জৈনধর্মের তীর্থঘক্কর (সিদ্ধদ্দের কথা তো বলাই 
বাহুল্য ) এবং বৌদ্ধধর্মের অর্হৎ ইহারা সকলেই দেবতাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ । ইহার! 
দেবতাদের দীর্ঘস্থায়ী কিন্তু বিনাঁশশীল অস্তিত্বকে কপার চক্ষে দেখেন এবং তজ্জন্য 
কোনরূপ ঈর্শাবোধ করেন না। সম্তজন মুক্তিলাভের পথে বু অলৌকিক সিদ্ধি 
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(ইদ্ছি) এবং লৌকোত্রর জ্ঞান (অভিঞ এগ ) প্রাপ্ত হন। উহাদের ফলে জড়শক্কিসমূহ 
তাহাকে বাধা দিতে সমর্থ হয় না, তিনি উহাদের উপর সম্পূর্ণ প্রতৃত্বলাভ করেন 
এবং দূরস্থ এবং স্থপ্্ন বস্ত অতীত এবং ভবিষ্ততের ঘটনা অপরের মন এবং লোঁকের 
ভাগ্য তাহার জ্ানগোঁচর হয়, কিন্তু এইগুলিকে তাহার সাধনার আনুষঙ্গিক লাভ 
বলিয়। মনে করাই কর্তব্য, এইগুলির জন্য তাহার উল্লসিত হওয়৷ উচিত নহে, কাঁরণ 
কর্ম এবং জ্ঞানসঞ্যয়ের প্রতি মুক্ত আত্মার কোঁন আসক্তি নাই। 

প্রত অথবা উচ্চতম সিদ্ধি হইতেছে জীবনের অশ্তুদ্ধি হইতে সম্পূর্ণভাবে 
পরাবৃত্ত হওয়া! এবং মন, ইচ্ছা, কাঁমনা এবং চিন্তাকে সম্পূর্ণ আয়ত্ত করার ক্ষমতা__ 
লোক তুলাইবাঁর অথবা অন্যদের স্বমতে আনিবাঁর জন্য অলৌকিক কার্য দেখাঁইবার 
শক্তি নহে। তুল্যভাবে, তাহাকে ক্রমান্বয়ে সাধারণ যুক্তি ও অন্গসন্ধান, আস্তরশুদ্ধি, 
আনন্দ এবং সম্পূর্ণ উপেক্ষার মধ্য দিয়! ধ্যানের বিভিন্ন ভূমিগুলি আরোহণ করার 
দিকে নিজের মনকে চালিত করিতে হইবে । ইহার পর তিনি রূপের জগৎ সম্পূর্ণ- 
ভাঁবে পরিত্যাগ করিয়া ক্রমান্বয়ে নিমলিখিত অবস্থাগুলি প্রাপ্ত হন- (১) 
আকাশানজ্ত্যায়তনের উপলব্ধি-এই আয়তনে বহ্ত্ব এবং সাস্ত জড়জগতের অস্তিত্ব 
থাঁকে না; (২) বিজ্ঞানানন্ত্যায়তনের উপলব্ধি এখানে বিষয় সম্বদ্ষের পূর্ণ অভাব; 
(৩) অকিঞ্চনীয়তনের উপলদ্ধি_এখাঁনে বিষয় এবং বিষয়ী উভয়েরই সম্বন্ধ সম্পূর্ণ- 
ভাবে অবিদ্মান ;) (৪) নৈবসংজ্ঞানাসংজ্ঞানায়তনের উপলব্ধি_-এই স্তরে কৌঁনক্ধপ 
স্পর্শ চিন্তার অস্তিত্ব অথবা অনস্তিত্ব কিছুই থাঁকে না- শুধু নিবিকল্প ও অব্যপদেশ্য 
জ্ঞান থাকে; (৫) এবং সর্বপ্রাপঞ্চিক জ্ঞানের নিরোধায়তনের উপলব্ধি। দেবতাদের 
সম্বন্ধে ধারণ। এই যে তাহার! ধ্যানের এই সকল বিভিন্ন স্তরে মগ্ন জীববিশেষ, কিন্তু 
তাহার! কেহই চারি আর্ধ-সত্যের অন্তিম উপলব্ধি লাঁভ করে নাই। এই অস্ভিম 
উপলব্ধি হইতেছে পূর্বোক্ত অরূপ জগতের প্রীপঞ্চিক জ্ঞানের নিরোধাত্বক শেষ 
শরটির ভাবাত্মক আকার। ইহলোকে অথবা পরলোকে কোথাও আত্মবস্ত 
প্রকৃতপক্ষে অস্তিত্বাঁন্‌ নহে, স্ৃতরাঁ আত্মার কোন প্রকার শরীরকেই শাশ্বত 
বলিয়া মনে করা যাইতে পারেন।-_ এমন কি যে এশ্বরিক দেহকে শাশ্বত বলিয়। মনে 
কর! হয়, তাহাকেও নহে । স্থৃতরাঁং নির্বাণের দিকে প্রবাহিত আধ্যাত্মিক নদীতে 
প্রবেশের যে-মব নৈতিক ও বৌদ্ধিক বিদ্ব আছে, সেইগুলি দুর করিয়া সাধককে 
ক্রমান্বয়ে সকদ্দাগামী (যে একবার প্রত্যাবর্তন করে ), অনাগামী (যে একবারও 
প্রত্যাবর্তন করে না) এবং অর্থহৎএর পদ লাঁভ করিতে হইবে । 

ইহু৷ সু্পষ্ট যে এই অস্তিম আদর্শে উপনীত হইতে হইলে কঠোর আধ্যাত্মিক 


১৪৯১ 


প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দশনের ইতিহাস 


সাধনার প্রয়োজন । মনকে উদীর ও উন্মুক্ত করিতে হইলে, অর্থাৎ ব্রচ্মে বিচরণ 
করিবার যোগ্যতা অর্জন করিতে হইলে (ত্রহ্ম-বিহাঁর ভাবন|) নিম্নোক্ত মহৎ 
ভাবন! চতুষ্টয় আবশ্যক £__সর্বজীবের হিতকামনা (মৈত্রী), আর্তের প্রতি দয়। 
( করুণা ), অন্তের স্থখে আনন্দবোধ ( মুদ্দিতা ) এবং পরের দোষের প্রতি ওদাসীন্য 
( উপেক্ষা )। দেহের ঘ্বণ্যতাঁর কথ। চিস্ত! ( অ-গুভ ভাঁবন! ) করিলে এই চারিটি 
ভাবনা বিশেষ শক্তিশালী হইবে। “বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি, ধর্মং খরণং গচ্ছামি, সংঘং 
শরণং গচ্ছামি" এই মন্ত্রের নিয়ত স্মরণ ( অনুস্থতি ), শ্বাস-প্রশ্বাস নিয়ন্ত্রণ গ্রভৃতি 
নিশ্চয়ই পরে সংযুক্ত কর! হইয়াছে। কিন্তু যৌগিক ধ্যান-ধাঁরণ। বুদ্ধের পূর্বকাঁলীন 
এবং স্থল হইতে কুক্ষ্ে, বাঁহজগং হইতে অস্তর্জগতে ও সংবেদন হইতে সাক্ষাৎ অনু- 
ভূতিতে উন্নীত হওয়াঁর বিধাঁন বুদ্ধের সমসাময়িক দর্শন-সম্প্রদায়গুলিতেও নিশ্চয়ই 
প্রচলিত ছিল। প্রশান্তি অথবা! সমত্ব এবং নীতি ও ধ্যানের অতীত প্রজ্ঞা সকল 
সম্প্রদায়েরই লক্ষ্য ছিল। শ্রেষ্ঠ অথব| উত্তম পন্থ। নিয়মান্ুবতিতা (বিনয়) এবং 
সত্যের বিবেক-জ্ঞানের (ধর্মের ) উপর নির্ভর করে বলিয়া মনে করা হইত। 


ধর্মূপে নৌদ্ধমত 


যে বুদ্ধ মত ও অনুষ্ঠানের ব্যাঁপারে স্বাধীন বিচাঁর প্রয়োগ করিতে হইবে এই 
মত ব্যাপকভাবে প্রচার করিয়াছিলেন, তিনিও যে, মহাপদান স্ুত্তান্তে প্রায় ঈশ্বরের 
ম্যায় পৃজ্য বলিয়া বণিত হইয়াঁছেন। ইহার কাঁরণ এই যে, বুদ্ধ স্বয়ং অন্যান্য সত্য ও 
মুক্তিকামীদের তুলনায় স্বীয় সর্বশ্রেষ্টত্বের, এমন কি দেবতা, মন্গযা প্রভৃতি হইতে 
অত্যন্ত পৃথক্‌ ( বুদ্ধরূপে ) এক অপূর্ব অপাধারণত্বের দাবী করিয়াছিলেন । তাহাতে 
কতকগুলি মহা পুরুষের লক্ষণ থাঁকাঁয়, তাহাকে সাধারণ মরণশীল জীব হইতে প্রতেদ 
করা হইত এবং তজ্জন্ত শীঘ্রই তাহার জীবন ও কার্ধের সহিত বহু অতিপ্রারৃত ঘটন। 
সমাবেশ কর! হইয়াছিল। দশটি শক্তি অথব! সর্ববস্তর মর্মভেদী জ্ঞান, যেসকল 
বুদ্ধন্বলভ আঠাঁরটি গুণ-দ্বারা সর্বজ্ঞ হইতে পারিয়াছিলেন এবং প্রত্যেক ব্যাপারে 
স্বীয় আচরণ, বাণী ও মনকে যথাঁষোগ্য করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, সেই আঠারটি 
গুণ, এবং যে চাঁরিটি আত্মপ্রত্যয় দ্বারা তিনি নিশ্চিতভাবে উপলব্ধি করিয়াছিলেন 
যে মুক্তিপ্রদ জ্ঞানের অধিকারী হইয়াছেন, সেই চারিটি আত্মপ্রত্যয় তাঁহাতে থাকায় 
তিনি জিন, সর্বজ্ঞ, স্থগত, তথাঁগত, ভগবং প্রভৃতি বনু সম্মীনবাঁচক নামের অধিকারী 
হইয়াছিলেন। তাহ। ছাড়া এইরূপও বর্ণন। কর! হইয়াছে যে, অতীতে আরও অনেক 


১৯২ 


বৌদ্ধ দর্শন ঃ ধর্মরূপে বৌদ্ধমত 


বুদ্ধ হইয়! গিয়াছেন এবং তিনি তাহাদেরই অন্যতম বলিয়া দাবী করিতেন। এই 
সকল বুদ্ধের সংখ্য] প্রথমে ছয়টি বলিয়। মনে কর! হইতত-__ইহাঁরা হইতেছেন বিপস্সি, 
সিখি, বেলসভূ, ককুসন্ধ, কোণীগমন এবং কস্সপ। পরে এই সংখ্য। বাড়াইয়া 
চব্বিশটি কর! হুইয়াছিল-_ ইহাদের আদি হইতেছেন বুদ্ধ দীপঙ্কর) ইহাঁরই নিকট 
বর্তমান বুদ্ধ (তৎকালে তাহার নাম ছিল স্থমেধ) এরূপ শপথ লইয়াছেন বলিয়া 
কল্পনা কর! হইয়াছে যে, তিনি স্থষ্টজীবের মঙলার্থ স্বীয় জীবন উৎসর্গ করিবেন 
এবং এইরূপও বলা হইয়াছে যে, বুদ্ধ দীপস্কর ভবিষ্যৎবাণী করিয়াছিলেন যে গৌতম 
বুদ্ধ সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান বা বোধি লাঁভ করিবেন । 

মৈত্রেয় প্রভৃতি ভবিষ্যৎ বুদ্ধদের কথা পরবর্তীক।লের সাঁহিত্যেও লক্ষিত হয়। 
বুদ্ধের সময়ে মাঝে মাঝে এইরূপ স্বীকার কর। হইত যে, কোন কোন গৃহী মোক্ষলাভ 
করিয়াছে । কিন্তু কোন অরৃৎই বহুজন্ম বোঁধিসত্বের জীবনযাপন করিয়া বহু 
কচ্ছ সাধনেও শেষ পর্যন্ত বুদ্ধ হইয়াছেন বলিয়। স্বীকার করা হয় নাই, কারণ 
বৌদ্ধধর্মের মূল শাস্ত্া্সারে এক কালের. মধ্যে শুধু একজন বুদ্ধই হইতে পাঁরেন। 
ইহার ফলে বুদ্ধের জীবন সম্বন্ধে যে বিবিধ কাল্পনিক কাহিনী বৌদ্ধ-সাঁহিত্যে রচিত 
হইয়াছিল, এমন কি বুদ্ধ যে সাধারণ মরণশীল জীব এবং মহাঁপুরুষদের তুলনায় 
সম্পূর্ণ পৃথক ছিলেন ইহা! সমর্থন করিয়া ব্যঙ্গ প্রচারিত হইয়াছিল, বিতিন্ন বৌদ্ধ 
সম্প্রদায় ইহলৌকে এবং পরলোকে বুদ্ধের স্বরূপ কি এই বিষয় লইয়া বিবাদ 
করিত এবং পরলোকগত বুদ্ধের উদ্দেশ্টে কিছু নিবেদন করার কি প্রয়োজন হইতে 
পারে, এবং যে মুক্ত-আত্ম৷ ভক্তির দারা আকৃষ্ট হইতে অথব৷ ভক্তির মূল্য উপলব্ধি 
করিতে অসমর্থ তাহার পুজায় কিরূপ আধ্যাত্মিক মঙ্গল প্রত্যাশা করা যাইতে 
পারে ইহ লইয়া আলোচনা করিত--ইহাঁতে আশ্চর্যান্বিত হইবার কিছুই নাই। 
এইরূপ ধারণ। প্রচলিত হইল যে, বুদ্ধের জন্ম, বোৌধিলীভ, প্রথম উপদেশ এবং 
পরিনিরাঁণ যে সকল স্থলে ঘটিয়াছিল, সেইগুলি বৌদ্ধধর্মের তীর্থস্থান; ভিক্ষু এবং 
ভিক্ষণীরা একমাত্র বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘের শরণ গ্রহণ করিয়াই নির্বাণলাভে সমর্থ, কিন্ত 
তাহার! কখনও বুদ্ধের ত্তরে উপনীত হইতে পারে না এবং বুদ্ধ ব্রাহ্মণ্যধর্মের ইন্দ্র, 
ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবতাঁদের অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ ছিলেন। এই ধারণ হইতে বৌদ্ধধর্মের 
প্রতিষ্ঠাতার প্রতি এইরপ শ্রদ্ধার ভাঁব উৎপন্ন হওয়! স্বাভাবিক-_যাঁহ। ঈশ্বরের প্রতি 
ভক্তির ন্যায়; এবং এই ধারণাঁবশতঃ বৌদ্ধরা স্প্গুলির প্রতি যে সম্মান দেখাইত, 
তাহা কোন মন্দিরস্থ দেবতার প্রতি সম্মীনের তুল্য। 

কিন্তু বুদ্ধ কৃত ধর্মীয়-সংস্কারের প্রত বিরুদ্ধগামী চিস্তাধার! মহাধান সম্প্রদায়ে 


১৯৩ 
৫ 


প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস 


আরন্ধ হইয়াছিল। ইহার! বুদ্ধকে জগতের আদিতত্বের স্তরে উন্নীত করিয়াছিল, 
অন্যান্য ধর্মে দেবতাদের উৎপত্তির বিবরণের ন্যায় ইহারাও বুদ্ধ হইতে জগতের 
উত্তববাদ গ্রহণ করিয়াছিল এবং পরে বৈদিক যুগের প্রাচীন দেবতারাঁও মহাঁধাঁন 
সম্প্রদায়ে পুনরায় স্থান পাইয়াছিলেন এবং শৈব ও বেৈষ্ণবধর্মের প্রভাবে তাহারা 
নিজস্ব বীতিতে ব্রান্মণ্যধর্ষের দ্েবতাদিগকেও গ্রহণ করিয়াছিল। উপনিষদ্ীয় 
বিচার-প্লাবনে প্রাচীন দেবতাগণ বিদুরিত হওয়ার পর ধর্মজগতে শৈব ও বৈষ্ণব 
সম্প্রদায়ের প্রাধান্য আবস্ভ হইয়ছিল। 


হীনযান এবং মহা'যান 


উচ্চাঁধিকাঁরীর জন্য গ্রপ্ত উপদেশ এবং সর্বসাধারণের জন্য প্রকাশ্য উপদেশ 
মহাযাঁনে এইরূপ ষে পার্থক্য কর| হইত, প্রাচীন বৌদ্ধমতে তাহা করা হইত না। 
সংসারে থাকিয়া যাহাতে অন্যকে পবিস্র জীবনযাঁপনে সাহাষ্য করা যাইতে পারে 
এই উদ্দেশ্তে নির্বাণপ্রাপ্তি স্থগিত রাঁখ। কর্তব্য প্রাচীন মতে এই ধারণাকে উৎসাহ 
দেওয়। হইত না। অর মাত্রই বোধিসত্বরূপে সাধনা আরম্ভ করিয়। পরিশেষে 
বুদ্ধপদপ্রাপ্তি সংকল্প করিতে পারে এবপ ভ্রান্ত আশাকেও উহা! সমর্থন করিত না। 
অর্থাৎ ইহা! সহজসিদ্ধ বিজ্ঞানবাদ এবং শৃন্যবাদ অন্থমোদন করিত না। উহার 
শিক্ষা! এইরূপ ছিল যে, জগতের অন্ততঃ ততখানি সত্তা আছে যাহাতে উহ! সাধকের 
পক্ষে ক্লেশদাঁয়ক হইতে পারে; উন্নত সাধকের! যে নিঃসঙ্গ ও একাকী, এবং মুক্তির 
জন্য বাহিরের সাহাীযোর আশ! ন! করিয়া, অথব। কোনও সার্বজনীন সত্বায় বিলীন 
হওয়ার আশ। পোষণ ন। করিয়া, ব্যক্তিগত গ্রযতুই অত্যাবশ্তক এই মতের উপর 
বিশেষ জোর দেওয়! হইত--উহা! ছিল শ্রদ্ধার কার্ধকারিতায় বিশ্বাসী পরবর্তীকালের 
সহজযাঁনের বিপরীত কঠিনযান (সহজ পথ ও কঠিন পথ )7 মুক্ত-আ'ত্মা স্ুখ-স্বর্গ 
লাঁভ করিবে ইহাতে সেরূপ কোন আশ্বান দেওয়া হয় না। 

যেহেতু এই মতে প্রত্যেককেই নিজেই নিজের পথপ্রদর্শক হইয়া এবং পরের 
মুক্তির জন্য চিত্ত! না করিয়া ব্যক্তিগতভাবে স্বীয় মুক্তি সম্পাদনের জন্য উপদেশ 
লওয়। হইত, সেই হেতু উহাকে স্বার্পরের মত বল! যাইবে কি? ইহা সত্য হইতে 
পারে না, কারণ বুদ্ধ মুক্তির গুহাতত্বকে কেবল নিজের কাছেই রাঁখিয়৷ দেওয়ার 
প্রলোভন সন্বরণ করিয়াছিলেন এবং তিনি ভিক্ষুদিগকে সংসারাসক্ত গৃহীদের নিকট 
মুক্তির বাণী লইয়া যাইবার জন্য বর্ধাকাল ব্যতীত অন্য সময়ে দেশের সর্বত্র ভ্রমণ 
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বৌদ্ধ দর্শন £ হীনযান এবং মহাযান 


করিতে নির্দেশ দিয়াছিলেন। তথাপি প্রতিষ্পর্ধা মহাঁষান সম্প্রদায় এই প্রাচীন 
পশ্থাকে বিদ্রপ করিয়! “হীনযান, এই উপ-নাম দিয়াছিল। কারণ এই পন্থায় সকল 
সাধকই (শ্রাবকই ) সমগ্র সমাজের ধর্মোন্নতির কথা৷ না৷ ভাবিয়া যতদূর সম্ভব 
শীদ্র স্বীয় মুক্তিলাতের প্রতি সচেষ্ট ছিল। ইহা! ব্যতীত তাহাদের অন্ত কোন আদর্শ 
ছিল না। সৃতরাং শ্রাবক-যান অথবা অর্ৎযান হইতেছে এমন একটি ক্ুদ্রধান 
(হীনযান ) যাহাতে শুধু একজন যাত্রীই ব্যাত্যাবিক্ষৃন্ধ জীবনসমুদ্র নিবিষ্বে পার হইতে 
পারে; কিন্ত বুদ্ধষান অথবা বোধিসত্ব-যাঁন হইতেছে একটি বৃহত্যাঁন ( মহাষান ), 
কারণ সাধক তাহার প্রশত্ত নৌকায় অন্ত লোককেও সঙ্গে লইয়৷ বিপৎসঙ্কুল সংসার 
প্রবাহ পার হইতে পাঁরেন। 

কেহ কেহ এইরূপ বলেন যে, ইহা অপেক্ষা! উত্তরদেশীয ও দক্ষিণদেশীয় বৌদ্ধ- 
ধর্মের ভেদ যোগ্যতর হইবে_ এই ভেদের মধ্যে কোনও নিন্দার স্চন। নাই। 
সিংহল, ত্রহ্মদেশ এবং শ্যামদেশে প্রাচীন মত প্রবল; এবং তিব্বত, চীন ও জাপান 
দেশ পরবর্তা মতের আবাঁসস্থল। ভ্রমণকারীদের বৃত্তান্ত প্রত্বতাত্বিক ভগ্রীবশেষ 
এবং প্রাচীন সাহিত্যের সাক্ষ্য হইতে প্রতীয়মান হইবে যে, এই ভৌগোলিক বিভাগ 
সুস্পষ্ট ছিল না, এবং পরবর্তীকালে দক্ষিণদেশীয় এবং উত্তরদেশীয়, হীনযষান এবং 
মহাঁষান উভয় সম্প্রদায়ই পাশাপাশি, এমন কি একই মঠের অভ্যন্তরে বিরাজ 
করিত । স্থৃতরাঁং ইহ! বলাই সঙ্গত হইবে যে, ভাষা (সংস্কৃত অথব। পালি অথব। 
অপভ্রংশ সংস্কৃত ), ভাব্বর্ষ, ধর্মীয় এবং দার্শনিক বিশ্বাস, নৈতিক আচারের কঠোরতা 
এবং ধর্মগ্রস্থের বিস্তারের ব্যাপারে বিভিন্নতাঁবশতঃ বুদ্ধের অন্নুগাঁমীর! ছুইটি প্রধান 
দলে বিতক্ত হইয়াছিল; এই ছুই দলের মধ্যে বিভিন্ন বৌদ্ধমতের সম্প্রদায়গুলি 
সমাবিষ্ট হইয়াছিল; এবং পরপ্রাপ্তীয় বিশ্বাম ও চিন্তাধারার সংস্পর্শে আসবার 
ফলে উত্তরদেশীয় সম্প্রদায়ে দক্ষিণদেশীয় সম্প্রদায় অপেক্ষ। অধিক পরিমাণে পরিবর্তন 
সংঘটিত হইয়াছিল--দক্ষিণ সম্প্রদায় তাহাদের স্থৃত্ত (ধর্মমত ), বিনয় (আচার ), 
এবং অভিধম্ম (দর্শন ) এই তিনটি পিটকের উপরেই নির্ভর করিয়া রহিল। ইহা 
বিক্ষুন্ধ জীবন-সমুদ্রে কেবলমাত্র একজন আরোহীকে নিরাপদে পাবে লইয়! যাইতে 
পারে, অন্য দিকে বুদ্ধান বা বৌধিসত্ব-যাঁন মহৎ উপায় বা মহাযান কারণ ইহার 
বিস্তৃত নৌকায় সন্ন্যাসী বা শ্রাবক বিপজ্জনক সংসার হইতে অন্যান্ত জীবাআ্মাদের 
মুক্তির পারে লইয়। যাইতে সক্ষম । 

বৌদ্ধ মতবাদকে আধাবর্ত ও দক্ষিণাবর্তের বৌদ্ধ মতবাদে বিভক্ত করিলে 
ভাল বিভাগ হইবে, কারণ ইহাতে কোন সম্প্রদায়ের প্রতি কোনরূপ দোষারোপ 
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প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস 


করা হয় না বলিয়। কল্পনা কর! হইয়াছে । সিংহল, বর্ষ, শাম, প্রাচীন মতবাদের 
দৃঢ় কেন্দ্রস্থল ছিল, অপর দিকে তিব্বত, চীন ও জাপান পরবর্তী মতবাদের আবাঁস- 
স্থল ছিল। ভ্রমণকারীদের বৃত্তাস্ত, প্রত্বতাত্বিক ধ্বংসাবশেষ ও সাহিত্যিক প্রমাণাদি 
হইতে ইহাই প্রতিভাত হয় যে, ভৌগোলিক বিভাগ সুস্পষ্ট নহে এবং পরবর্তাকালে 
উভয় ধারাই-_ দক্ষিণাবর্ত ও আর্ধীবর্ত, হীনযান ও মহাঁযাঁন পাশাপাশি একই বৌদ্ধ- 

ংঘে উৎকর্ষলাভ করিয়াছিল। স্থৃতরাং আমরা ইহাতেই সন্তষ্ট থাকিব যে, 
ভাষায় (সংস্কৃত, পালি বা মিশ্র-সংস্কৃত ), স্থাপত্যে, ধর্ম ও দার্শনিক বিশ্বাসে, (নতিক 
নিয়মানুবতিতাঁর কঠোৌরতায়, পবিত্র ধর্মগ্রস্থের বিভিন্নতায় বুদ্ধের অন্ুগামীগণ দুইটি 
প্রধান অংশে বিভক্ত হইয়াছিল এবং বিভিন্ন ধরণের চিস্তাধার। সকল সেখানে সমবেত 
হইয়াছিল ; বিভিন্ন ধরণের বৈদেশিক বিশ্বা ও চিন্তাধারার সংস্পর্শ আর্ধাবর্তের 
চিন্তাধারায় স্থত্ব-সংবলিত ত্রিপিটকৃ, বিনয় ও অভিধন্মযুক্ত দক্ষিণাবর্তের বৌদ্ধ মতবাদ 
অপেক্ষা অধিকতর নৃতনত্ব প্রবর্তন করিয়াছিল । 


প্রন্থবিবরণী 
ত্রিপিটকে নিয়লিখিত পিটকগুলি আছে-_ 
১। বিনয়-পিটক 
(১) ভিখখু-বিভঙ্গ 
(২) ভিগ্ধুনী-বিভঙ্গ 
(৩) মহা-বগ গ 


(৪) চূল্ল-বগগ 
(৫) পরিবার-পাঠ 


২। স্তত্-পিটক 

(১) দীঘ-নিকায় 

(২) মঝ্ঝিন-নিকায় 

(৩) সঞ্যুত্ত-নিকায় 

(৪) অংগুত্তর-নিকায় 

৫৫) খুদ্দক-নিকায়, ইহার মধ্যে আছে_ 

(১) খুদ্দক-পাঠ, €২) ধন্মপদ, (৩) উদান, (৪) ইতিবুত্তক, €৫) হত্বনিপাত, (৬) বিমান-বখ,্‌ 
(৭) পেত-বখ. (৮) পের-গাথা, &») থেরী-গাণা, (১০) জাতক, (১১) নিদ্দেস, (১২) পটিসমিধ অগ গ, 
(১৩) অপদান, (১৪) বুদ্ধ-বংস ও (১৫) চর্যা-পিটক 


১৪৯৬ 


বৌদ্ধ দর্শন £ গ্রস্থবিবরণী 
৩। অভিধম্ম-পিটক 


(১) ধন্ম-সংগণি 

(২) বিভংগ 

(৩) কথা-বখ, 

(8) পুগ গল-পঞ্ এত্ত 
(৫) ধাতু-কথা 

(৬) যমক 

(৭) পট্ঠান 


কি 
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মহাযান মতের উপর লিখিত পুস্তকগুলি উপরের তালিকায় দেওয়! হয় নাই। 
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বৌদ্ধ দর্শন 


শ। ভারতীম বিভিন্স শোদ্ধ সম্গপদায়ের প্রতিহামিক ভূমিক। 
১। সভূমিকা 


বৌদ্ধ ও জৈন শাস্ত্রে দৃষ্টিপাত করিলে দেখ! যায় যে খ্রীষটপূর্ব ষষ্ঠ শতাঁবীতে 
ভারতবর্ষে অসংখ্য ধর্ম ও দার্শনিক মতবাদের আলোড়ন চলিতেছিল। এই মতবাদ 
সকলের সমর্থকেরা শ্রমণ' ও 'ব্রাহ্মণ” এই দুইটি পৃথক শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। ব্রাক্ণ- 
দিগের মতবাদ বেদের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। কিন্তু ষাহাদিগকে শ্রমণ বল হইত, 
তাহার। ইহকালে ও পরকালে হথখ-শীন্তির উপায় হিসাবে ইন্দরিয়নিগ্রহ ও কচ্ছ- 
সাধন করিতেন ; তাহার। ত্রাহ্ষণদের বিরোধী ছিলেন এবং বৈদিক কঠোরত। সম্পূর্ণ 
পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। এই ছুই শ্রেণীর আবির্ভাবের পূর্বে ব্রান্ষণ্য সম্প্রদায়ের 
মধ্যেই এমন কতক লোক ছিলেন, যাঁহাদের মধ্যে কেহ (১) কর্মী বা কর্মমার্গের 
অন্থগামীরা_ ইহার! বিভিন্ন প্রকার যাগষজ্ঞ সম্পফিত বৈদিক ক্রিয়াকর্মীদিতে বিশ্বাসী 
ছিলেন; এবং কেহ কেহ (২) জ্ঞানী বা জ্ঞানমার্গের অন্গগামী ; ইহাদের উচ্চ- 
চিন্তা উপনিষদ সমূহে পরিপূর্ণ অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছিল । 

সমাজে বিচার ও যুক্তির উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে বৈদিক ক্রিয়াকাগড সম্পফিত পশুবলির 
প্রতি ক্রমশঃ অশ্রদ্ধ! এবং পৃজা-অনুষ্ঠানের বিভিন্ন প্রকাঁর বাহ্‌ ও জটিল ক্রিয়কাঁগাঁদির 
উপর অসন্তোষ বৃদ্ধি পাইতে থাঁকিল। ইহাঁর ফলে ব্রাক্ষণ সম্প্রদায়ের মধ্যেও এমন 
বিভিন্ন শ্রেণীর শ্ষ্টি হইয়াছিল, ধাহাঁর! বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডের কার্যকারিতা ও মূল্য 
সম্পর্কে সন্দিগ্ধ হইয়! উঠিয়াছিলেন। বৈদিক ক্রিয়াকর্মীদিকে সংসাঁর-সাগর পার হওয়ার 
পক্ষে অতি দুর্বল ভেগ্লার মত মনে করিতেন, ফলে এইগুলির বূপক ব্যাখ্য। দেওয়ার 
চেষ্ট1 হইয়াছিল । উদ্াহরণন্বরূপ বৃহদ্ারণ্যক উপনিষদের* প্রারস্তেই পশুষজ্ঞের২ মধ্যে 
সর্বাপেক্ষ। বৃহৎ অশ্বমেধ ষজ্ঞকে সমগ্র বিশ্বের দৃষ্টিতে ব্যাখ্যা কর! হুইয়াছে। 

উপরোক্ত সম্প্রদায় সকলের মধ্যে ঘণনষ্ঠ সম্বন্ধ বর্তমান থাকায় ইহাদের মধ্যে 
অধিকাংশই কমবেশী একে অপরের দ্বার! প্রভাবিত হইয়াছিল এবং দেশের তৎকালীন 
দার্শনিক চিন্তাধারায় 'শ্রমণ' ও ব্রাক্মণ'দিগের দান বিশেষ উল্লেখঘোগ্য ও মূল্যবান । 

বর্তমানে "শ্রমণ' বা আরও সঠিক করিয়। বলিতে গেলে বৌদ্ধরাই আমাদের 
আলোচনার বিষয়। এই শ্রমণের! ছুইটি প্রধান সম্প্রদায়ে বিভক্ত : হীনধান ( নিরুষ্ট 
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বৌদ্ধ দর্শন £ বৈভাষিক সম্প্রদায় 


যান) ও মহাঁধাঁন (শ্রেষ্টযাঁন )। মহাষান সম্প্রদায়ই নিজেদের শ্রেষ্ঠ প্রতিপন্ন 
করিবার জন্য 'যাঁন' শকের পূর্বে হীন? ও মহা” এই বিশেষণঘ্য় ব্যবহার করিতেন । 
মহাযাঁনীর। সপ্তগুণের জন্য নিজেদের অেষ্ঠত্ব দাবী করিতেন_-যে অঞ্তগুণ হীনযাঁনেও 
নাই। ( মহাযান হ্ত্রালঙ্কার ১৯-৫৯, ৬০) 

অসংগ (খ্রীষ্টাব ৩০০ ) ও শাস্তরক্ষিত (শ্রীষ্টাব্দ ৭০ ) প্রভৃতি প্রাচীন আচারের! 
দুইটি প্রধান প্রশ্ন সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে প্রথমটি হইল ঃ 
মহাযান ত্বত্রগুলি কি প্রকৃতপক্ষে বুদ্ধের মূল বাঁণীকে অনুসরণ করে? মহাযধান 
সম্প্রদ্দায়ের আচার্ষের| এই প্রশ্নের উত্তর দিয়াছেন_-'হী১। দ্বিতীয় প্রশ্ন হুইল £ 
হীনযান ও মহাঁধান এই ছুই সম্প্রদায়ের মধ্যে কোন্টি প্রাচীন? মহাঁযান মত যে 
হীনযাঁন অপেক্ষা অধিক সমৃদ্ধ ইহা সুস্পষ্ট । আঁচার্ধেরা মহাষণন মতের প্রামাণ্য 
বিচার করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। ইহা হইতে বুঝ! যায় যে, উহার প্রামাণ্য যথেষ্ট 
বিতর্কের বিষয় ছিল। আমরা এখাঁনে সাধারণভাবে ভারতীয় 'বৌদ্ধ-চিন্তাধারার 
প্রধান শাখাগুলির এঁতিহাঁসিক বর্ণন। প্রদান করিব এবং বুদ্ধের মূল উপদেশীবলী ও 
ভারতীয় প্রাচীন চিন্ত।ধারার সহিত ইহাদের সম্বন্ধ কি তাহা সংক্ষেপে প্রদর্শন 
করিব। 


২। বভামিক সং্জদাম় 


বৌদ্ধধর্মের সমর্থক বিখ্যাত নৃপতি কনিষ্ষের রাঁজত্বকালে (আনুমানিক ১২০ 
খ্ীষ্টপর ) কাশ্মীরে বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কে পরস্পরবিরোধী মত দেখা দেওয়াতে সম্রাট 
অশোকের অনুসরণে বৌদ্ধপংঘের একটি অধিবেশন কাঁশ্ীরে আহ্বান কর। 
হইয়াছিল। সেই অধিবেশনে মুল ধর্মগ্রস্থের সংশোধন করা হইয়াছিল এবং 
অভিধর্মের উপর বিভাষা* নামীয় একখানি বৃহৎ ভাষ্য রচিত হইয়াছিল। সংস্কৃত 
ভাষায় রচিত মূল গ্রন্থখানি অধুন। আর পাওয়া যায় না, কিন্তু চীনা ভাষায় ছুইথানি 
অনুবাদ এখনও পাওয়। যায়। 

কালক্রমে কাশ্মীরে বৌদ্ধ-ধর্মীবলম্বীগণের মধ্যে বিভেদ 'দেখা দিল; ইহাদের 
মধ্যে এক সম্প্রদায়ের বিভাষাঁর উপর বিশেষ শ্রদ্ধা! ছিল, সেইজন্য এই সম্প্রদায়ের 
লোকর! বৈভাধিকৎ নাঁমে পরিচিত হইল। পুনরায় বৈভাষিকর্দিগের মধ্যেই কোন 
কোন বিষয়ে বিভিন্ন মতবাদ ছিল এবং যাহীর! কাশ্মীরে বাস করিত তাহার। “কাশ্মীর 
বৈভাষিক' এবং যাঁহাঁর। পশ্চিম সীমান্তে ( পাঁঞাব ) বাস করিত তাহারা “পাশ্চাত্য 
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প্রাচ্য ও পাশ্চাতা দর্শনের ইতিহাস 


বৈভাষিক' বলিয়া অভিহিত হইত । তাহাঁর। 'অপবাস্তক" ( যাহারা পাশ্চাত্য সীমান্তে 
বাম করিত ), বহির্দেশক বা ( বহির্দেশ বাসী ), গা্ধারাচার্য বা (গান্ধার দেশের 
আচার্ষের )-এই সব নামেও অভিহিত হইত । 

এই বৈভাষিকের! মুল সর্বাস্তিবাঁদীদের (যাহারা অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ 
সর্বকাঁলে সর্ববস্তর সত্বায় ব| অস্তিত্বে বিশ্বাসী ) ছুইটি প্রধান সম্প্রদায়ের মধ্যে 
একটি। এই ছুইটি সম্প্রদায়ের একটি সম্প্রদায় সর্বাস্তিবাদী নামে পরিচিত ও 
অপরটি সৌত্রাস্তিক সম্প্রদায় বলিয়। খ্যাত। শৌত্রান্ত্রিক সম্প্রদায় সম্বন্ধে পরে 
আলোচনা করা হুইবে। কাশ্মীরের সর্বান্তিবাদীর|! মূল বা আদল সর্বাস্তিবাদী 
বলিয়া পরিচিত ও অন্যান্য সম্প্রদায় সকল শুধু সর্বান্তিবাঁদী বলিয়৷ কথিত হইয়। 
থাকে । 

সর্বান্তিবাদীদের সর্বাপেক্ষা প্রামাণ্য ধর্মগ্রন্থ হইল কাত্যায়ণীপুত্র প্রণীত 'জ্ঞান- 
প্রস্থান'। ইহা ছয়ভাগে বিভক্ত । পৃর্বোলিখিত বিভাগ এই গ্রন্থের ভাঁন্ত। এই 
সম্প্রদায়ের “বিনয় ও "শ্থত্র' নামক সংগ্রহও আছে। ইহার্দের অধুনাপ্রাপ্ত গ্রস্থমকল 
সংস্কৃত ভাষায় বিরচিত। সম্ভবতঃ এইগুলি প্রথমে কোন এক প্রকার প্রাকৃত 
ভাষায় রচিত হইয়াছিল, পরে সংস্কৃত ভাষায় ব্ূপাস্তরিত হয়। 

সর্বাস্তিবাীরা এই নামে কথিত হইয়। থাকেন কেন, এই আলোচনা এখানে 
করা যাইতে পারে। ইহা দ্বারা আমর! বৈভাষিকদ্দিগের দার্শনিক মতবাদের মধ্যে 
সর্বাপেক্ষা গুরু ₹পূর্ণ কয়েকটি মত স্পষ্টভাবে বুঝিতে পাঁরিব, কারণ বৈভাঁষিক সম্প্রদায় 
সর্বাস্তিবাঁদী সম্প্রদায়ের অন্ততূত্ত। 

“অভিধর্মকোষ'-এর হ্যায় প্রামাণ্য গ্রন্থের বিখ্যাত রচয়িত। বস্থবন্ধু তাহার এই 
গ্রন্থে (৫ ২৫ ২৬) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি বস্তর অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ বপ 
ত্রৈকালিক অস্তিত্বে বিশ্বানী সেই সর্বান্তিবাদী বলিয়া কথিত হইয়া! থাকে ।৬ সব 
কিছুই, অর্থাৎ অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ অস্তিত্ববাঁন--এইরূপ বল] যথার্থই সাহসের 
কাজ। কিন্ত কোন্‌ কোন্‌ প্রমাণের উপর এই মত প্রতিষ্ঠিত? মোটামুটিভাবে 
ইহার চারিটি প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত। 

প্রথমতঃ, বুদ্ধের নিজন্ব উক্তি-_তিনি স্প্ বলিয়াছেন যে অতীত, বর্তমান ও 
ভবিষ্ৎ_ এই ত্রিবিধ বস্তরই অস্তিত্ব আছে।? 

দিতীয়তঃ, বুদ্ধ আরও বলিয়াছেন যে যখন কোন বিজ্ঞান উৎপন্ন হয় (যথা 
চক্ষুরিন্দ্রিয় হইতে উৎপন্ন বিজ্ঞান ) ছুইটি পদার্থ হইতে উৎপন্ন হয় - যথ। ( ১) ইন্জরিয় 
এবং (২) বিষয় (রূপ)। অন্তান্ত ইন্দ্রিয় ও অন্যান্ত বিষয় সম্বন্ধে একই কথা 


২৪০৩ 


বৌদ্ধ দর্শন £ বৈভাবিক সম্প্রদায় 


প্রযোজ্য । অতীত ও ভবিষ্যৎ বলিয়। যদি কোন কিছু না থাকে, তাহা হইলে এ 
সকল বন্তর বিজ্ঞান ব। মাননিক ছাঁপ অসম্ভব । স্থতরাং যদ্দি অতীত ও ভবিষ্যৎ বলিয়। 
কিছু না থাকিত, তাহা হইলে “একদা মহাঁসম্মত বাঁস করিতেন” “সংঘ সার্বভৌম 
রাজা হইতে চলিয়াছেন'_-এই জাতীয় ভূত ও ভবিষ্যৎ সম্পকিত উক্তি সকল 
ভিত্তিহীন হইয়া যাইত--বস্ততঃ বিষয় যখন অবিদ্যমান, তখন তাহার বিজ্ঞানও 
সম্ভবপর নয়। 

তৃতীয়তঃ, যদি বিষয় ( আলম্বন ) থাকে তাহা হইলেই তাহার জ্ঞান হইতে পারে, 
অন্যথায় নহে । সুতরাং অতীত ও বর্তমান বস্ত বলিয়। ষদি কিছু না থাকে, তাহ। 
হইলে আলম্বন ভিন্ন ইহার জ্ঞান কি করিয়! সম্ভব ? 

চতুর্থতঃ, যদি অতীত বলিয়া কিছুর অস্ভিত্ না থাকে, তাঁহা হইলে কি ভাবে 
ভাল কিংবা মন্দ অতীত কর্ম ফলপ্রস্থ হইবে? কাঁরণ তখন তে। উহার স্বরূপ ব| 
অস্তিত্ব বলিয়। কিছুই থাকে না। বস্ততঃ, যখন ফল উৎপন্ন হয়, তখন ইহার কারণ 
(বিপাক হেতু) নষ্ট হইয়া যায়। এই সকল শান্্র ও যুক্তির ভিতিতেই 
বৈভাঁষিকেরা অতীত ও ভবিষ্যতের অস্তিত্ব স্বীকার করেন। প্রচলিত বৌদ্ধ 
মতবার্দে কোন বস্তরই স্থায়ী অন্তিত্ব নাই। এমন অবস্থায় সর্বাস্তিবাদী বা 
বৈভাষিকের। কি করিয়। বলে ষে বিষয়ের ত্রিকালিক অস্তিত্ব আছে? বিভিন্ন 
বৈভাষিকের। এই প্রশ্নের জবাব দিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে নিম্নলিখিত চাঁরিটি 
প্রধান,” যথা £-- 

১। ভদন্ত ধর্মত্রাত-_তিনি ভাঁবান্তথাবাঁদের সমর্থক। তিনি তাঁহার মতবাদ এইভাবে 
প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন যে, ষখন কোন দ্রব্যের পরিবর্তন লক্ষিত হয়, তখন বস্ততঃ 
দ্রব্যের কোন পরিবর্তন হয় না, শুধু ইহার ভাবের পরিবর্তন হয়। স্বর্ণ নামক দ্রব্য 
বিভিন্টভাবে পরিবন্তিত হইয়া কঠহাঁর, কুগুল প্রভৃতি নামে অভিহিত হয়; কিন্ত 
স্বব্ূপতঃ-্বর্ণের কোন পরিবর্তন হয় না। একই ভাবে, ভবিষ্যৎ ও অন্যান্য “ভাঁব' 
হইতে আলম্বন ব! দ্রব্য পৃথক । উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, যখন কোন দ্রব্য বা 
আলম্বন ইহাঁর ভবিষ্যৎ ভাঁব পরিত্যাগ করে, তখন উহা বর্তমান ভাব প্রাপ্ত হয়ঃ 
এবং ইহা যখন বর্তমান ভাব পরিত্যাগ করে, তখন অতীত ভাবে উপনীত 
হয়। কিন্তু কোন অবস্থায়ই স্বরূপতঃ আলম্বনের কোন পরিবর্তন হয় নী। ত্রিবিধ 
ভাবের মধ্যেও বস্তর প্রতি অপরিবর্তনীয় থাকে ।, যদি এইরূপ না হইত তাহা 
হইলে ভবিষ্যৎ বর্তমান ও অতীত বিষয় সকল একটি অপর্টি হইতে সম্পূর্ণ পৃথক 
হইত। 


২৬ 


প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস ্‌ 

২। ভ্দস্ত ঘোষকের মতে বস্তর পরিবর্তন উহার ধর্মেই (লক্ষণে) ঘটে। 
তাহার যুক্তি এই ঃ যখন কোন বস্ত অতীত বলিয়া কথিত হয়, তখন ইহা বর্তমান ও 
ভবিষ্তাৎ ধর্ম হইতে সম্পূর্ণভাবে বিচ্যুত হয় না। উদ্দাহরণন্বরূপ, কোন লোকের 
একজন বিশেষ স্ত্রীলোকের প্রতি আকর্ষণ থাকিতে পারে, কিন্তু সেই হেতু তিনি 
অন্ঠান্ত স্্রীলৌকদিগের প্রতি বিরক্ত নাও হইতে পারেন। তদনগুরূপ যখন কোন 
বিষয় “বর্তমান ও “ভবিষ্যৎ অবস্থায় থাকে, তখন তাহার এ ধর্ম থাকিলেও উহার 
অপর দুইটি ধর্ম সম্পূর্ণভাবে নষ্ট হয় না। 

৩। ভদস্ত বন্মিত্রের মতে বস্তর পরিবর্তন বলিলে বস্তুর বিভিন্ন রূপ বা অবস্থার 
পরিবর্তন বুঝাঁয়। [তিনি প্রমাঁণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, দ্রবোর বিভিন্ন বপ 
অন্গসারে উহা বিভিন্রভাবে কথিত হইয়। থাকে, কিন্তু এই সকল বিভিন্নতা দ্রব্যের 
অবস্থার সহিত সম্পকিত, দ্রব্যের সহিত নহে । কারণ ত্রিক1লেই দ্রব্য এক থাঁকে। 
উদ্দাহরণম্বরূপ, যখন কোন মুদ্-গুড়িক! এককের স্থানে রাখ হয়, তখন উহাঁকে “এক, 
বল। হয়, যখন শতকের স্থানে রাখা হয় তখন শত, এবং যখন সহজ্রের ঘরে রাখা 
হয় তখন “সহত্র' বলা হয়। তদ্রূপ যখন কোন দ্রব্য সক্রিয় ব। ( কারিত্র )৯ অবস্থায় 
থাঁকে, তখন উহ। বর্তমান বলিয়। কথিত হয়। যখন ইহার সক্রিয়তা নষ্ট হইয়া যাঁয় 
তখন ইহা অতীত, এবং যখন ইহা আদৌ সক্রিয় হয় নাই, তখন ইহ। ভবিষ্ৎ বলিয়! 
কথিত হয়। এইভাবে বস্তর বিভিন্ন অবস্থা অনুসারে উহা বিভিন্ন নামে কথিত হইয়! 
থাকে। 

৪। বুদ্ধদেবের মতে বস্তর পরিবর্তন “আপেক্ষিকত। ব। সম্পর্কের তারতম্যহেতু 
ঘটিয়া৷ থাকে, ( অন্যথান্তথিক )। তাহার যুক্তি এইরূপ ঃ কোন বস্তর পূর্বে কি 
ঘটিয়াছে এবং উহার পরে কি ঘটিবে, ইহা হইতে এ বস্ত “এইরূপ? কিংবা “এরূপ” বলা 
হয়। উদাহরণস্বরূপ, একই স্ত্রীলৌককে "মাতা? ও “কন্যা” আখ্য। দেওয়া যায়। উক্ত 
ব্যবহার অতীত ও ভবিষ্যতের উপর নির্ভর করে। যাহার পূর্বে কিছু আছে ও পরেও 
কিছু আছে উহা বর্তমান ; কিন্তু যাহার পূর্বে কিছুই নাই, কিন্তু পরে কিছু আছে-_ 
উহা অতীত ।১৭ 

বৈভাষিকদিগের পূর্বোক্ত মতগুলি কোন এক ভিন্ন সম্প্রদায়ের বৌদ্ধরা খণ্ডন 
করিয়াছেন ।১১ 

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, বৈভাষিকেরা বস্তবাদী এবং জগতের উৎপত্তি সম্বন্ধে 
তাহারা পরমাণুবাদী। কিন্তু যোগাঁচার ও মাধ্যমিক সম্প্রদায় এই পরমাণুবাদ খণ্ডন 
করিয়াছেন।১২ 


' বৌদ্ধ দর্শন : সৌত্রীস্তিক সম্প্রদায় 


৩। লৌত্রান্তিক সন্গাদান্ম 


যশোমিত্র তাহার 'অভিধর্মকোষ-ব্যাখ্য। গ্রচ্থে (বি. বু ১২ পৃষ্ঠ) বলিয়াছেন, 
প্ধাহারা স্থত্রকে (শান্্কে নহে )১ৎ প্রামাণ্য বলিয়া স্বীকার করেন, ত্বীহারাই 
সৌত্রাস্তিক।” এই সম্প্রদায় সর্বাস্তিবাঁদীদের অভিধর্মের প্রামাণ্যকে অস্বীকার করেন। 
কারণ তাহাদের মতে অভিধর্ম সকল বুদ্ধের নিজন্ব উক্তি হইতে অত্যন্ত ভিন্ন। 
সুত্রাস্ত শব্দটির যথার্থ অর্থ হইতেছে যাহা! স্থত্রে স্পষ্টভাবে নিশ্চিত হইয়াছে। 

সৌত্রাস্তিক সম্প্রদায় তক্ষশিলার কুমারলাত কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বলিয়৷ কথিত হইয়। 
থাকে । বিভিন্ন ধরণের দার্শনিক তথ্য সংবলিত এই সম্প্রদায়ের মূল গ্রন্থ সকল 
অতিশয় দুপ্প্ীপ্য। সৌত্রাস্তিক মতবাঁদের অনেক বিষয় বন্থবন্ধুর অভিধর্মকোঁষ ও 
ইহাঁর ব্যাখ্যা হইতে জানা যাঁয়। বন্বন্ধু যদিও ইহার সম্প্রদায়তৃক্ত ছিলেন এবং 
গ্রন্থের মধ্যে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই উক্ত মতবাদ অনুনরণ করিয়াছিলেন, তথাপি 
সৌত্রাস্তিক সম্প্রদায়ের প্রতি তাহার যথেষ্ট সহানুভূতি ছিল এবং পরিশেষে তিনি 
যোঁগাচার মত গ্রহণ করিয়াছিলেন । 

বৈভাষিক সম্প্রদায়ের ন্যায় সৌত্রান্তিক সম্প্রদায়ও বন্তবাদী। উভয়ের মধ্যে মূল 
পার্থক্য এই ষে, বৈভাধিকদিগের মতে বহির্জগৎ প্রত্যক্ষ কর! যায়, কিন্তু সৌত্রাস্তিকেরা 
বলেন ইহ অনুমেয় । বিজ্ঞীনবাদীরা বলেন যে, কেবলমাত্র চেতন! বা বিজ্ঞানই সৎ্। 
এই মতের বিরুদ্ধে সৌত্রান্তিকের! বলেন যে, বিষয় ব্যতীত শুধু জ্ঞান সম্ভবপর নহে। 
স্থতরাং বহির্গতের অস্তিত্ব অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। বিজ্ঞানবাঁদীরা১ঃ 
দেখাইয়াছিল ঘে, পরমীণু সমর্থন কর! যাঁয় না৷ এবং সেই হেতু পরমাণু স্থষ্ট জগতেরও 
কোন অস্তিত্ব থাকে না, কিন্তু সৌত্রাস্তিকিগের মতে যে ভাবেই হোক প্রত্যেককে 
বহির্বত্বর অনুমেয় সত্তা স্বীকার করিতে হইবে, তাহা ন৷ হইলে আমাদের চতুর্দিকের 
বস্তর জ্ঞান হইতে পারে না, অথচ এইরূপ বস্ত আমর! অস্বীকার করিতে পারি ন|। 

ব্যক্তি বাবস্তর নিরবচ্ছিন্ন ধার! (মস্ততি ) আছে-_ইহা৷ সৌত্রাস্তিকদিগের একটি 
অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও উল্লেখযোগ্য মত। ইহা! ভালভাবে “মিলিন্দ পঞহ? (৪০ পৃষ্ঠা )১ 
গ্রন্থে বধিত আছে। উক্ত গ্রন্থ হইতে নিম্নলিখিত অংশটি গৃহীত হইল £ 

রাজা কহিলেন, “হে নাগসেন, ষে জন্মগ্রহণ করে, সে কি একই থাকে ন৷ অন্য 
কেহ হইয়। যায়? ২ | 

একও নহে আবার অপর কেহও নহে-_- নাগসেন উত্তর দিলেন । 

“একটি উদাহরণ দাও, 
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প্রাচা ৪ পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস 


“হে রাজন্‌, আপনি কি মনে করেন? এক সময়ে আপনি শিশু ছিলেন, আপনার 
শরীর কোমল এবং আকারে ক্ষুদ্র ছিল, পিঠের উপর চিৎ হইয়। আপনি শুইয়া 
থাকিতেন। যে আপনি এখন বড় হইয়াছেন, সেই আপনি কি এ একই শিশু? 

“না, সেই শিশু এবং বর্তমান আমি এক নহি।” 

আপনি যদি সেই শিশু না হ'ন, তাহ! হইলে ইহ! বল! যাঁয় যে, আপনার মাতা- 
পিতা ব| আচার্য বলিয়া কেহ ছিল না। আপনাকে বিষ্ঠা, আচার-ব্যবহাঁর ব। জ্ঞান 
কোন কিছুই শিক্ষা দেওয়া সম্ভবপর নয়। হে মহাঁরাঁজ, ভ্রণের প্রথম অবস্থার মাতা 
কি দ্বিতীয়, তৃতীয় ব| চতুর্থ অবস্থার মাতা হইতে ভিন্ন? শিশুর মাতা কি বয়ঃপ্রাপ্ত 
ব্যক্তির মাতা হইতে ভিন্ন? যে কিশোর শিক্ষালাভ করে, শিক্ষা সমাপনের পরে 
সেকি ভিন্ন হইয়া যায়? যে অপরাধ করে এবং যাহার হস্তপদ কাটিয়। শান্তি 
দেওয়! হয়, তাহারা কি পরস্পর হইতে ভিন্ন ?__নিশ্চয় মহে, এই বিষয়ে আপনি কি 
বলেন ?? 

শ্রদ্ধেয় নাগসেন কহিলেন, “আমি বলিব আমি সেই একই ব্যক্তি, পার্থক্য এই 
যে আমি এখন বড় হইয়াছি বটে, তবু আমি সেই কোমল ক্ষুত্র শিশুই যে পিঠের 
উপর শয়ন করিত। এই সব অবস্থা একই দেহের অবস্থা হওয়ায় একই ব্যক্তির 
অন্তভুক্ত | 

সৌত্রান্তিকদিগের দুই সম্প্রদায়। (অভিধর্মকোঁষ, ৪, ১৩৬ পৃষ্ঠা), একটি সৌন্রাস্তিক' 
এই নামেই পরিচিত, অপরটিকে বিভাষ। গ্রন্থে 'দাষ্টণস্তিক নাম দেওয়া হুইয়াছে। 
বিভাষায় শৌত্রান্তিকদিগের উল্লেখ একেবারে নাই বলিলেই হয়। সুতরাং কেহ 
কেহ মনে করিতে পারেন ষে, ভান্তকার কেবল দাষ্টাস্তিকদিগের কথাই জাঁনিবেন। 
কিন্তু এই সম্প্রদায়ের ইতিহাস এখনও খুব স্থম্পষ্ট নহে । সুতরাং কুমারলাতের গ্রন্থ 'দৃষটাস্ত 
পরক্তি” এবং উক্ত 'াষ্রীস্তিক' নামের মধ্যে কিছু সম্বন্ধ আছে এইরূপ নির্ণয় করা 
স্বাভাবিক ।১৬ কেহ কেহ এইরূপ জানিতে চাঁহিতে পারেন যে, সৌত্রাস্তিকেরা বহদৃষ্টাস্ত 
(উপমা) বাবহাঁর করায় এ নামে অভিহিত হইয়াছে কিন1__তিব্বতীয় গ্রন্থে এইরূপ 
বলা হইয়াছে যে, সোত্রাস্তিক ও দাষ্টস্তিক্দিগের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই৷ সেযাহাই 
হোঁক দৃষ্টান্ত শব্দটির অর্থ এখনও নিশ্চিততাবে নির্ণাত হয় নাই। কেহ কেহ এইকূপ 
মনে করিতে পারেন যে, দৃষ্টান্ত শব্দটি এই ক্ষেত্রে শাস্ত্রের সহিত বিরোধ অর্থে ব্যবহৃত 
হইয়াছে । কিন্ত এখানে কোন্‌ দৃষ্টান্তের কথা বল! হইয়াছে? এইগুলি নিশ্চয়ই 
পরম্পরাগত দৃষ্টান্ত হইতে ভিন্ন নহে। এইরূপও মনে কর! ঘাইতে পারে যে, পূর্বোক্ত 
মিলিন্দ-পঙহতে যেরপ দৃষ্াস্ত ব্যবহ্ৃত হইয়াছে, বর্তমান দৃষ্টাস্তগুলি তদন্ুরূপই। 
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বৌদ্ধ দর্শন ঃ সৌত্রান্তিক সম্প্রদায় 


জীব ও বস্তর যে নিরবচ্ছিন্ন ধারা ব। সম্ভতির ধারণ সম্বন্ধে এইমাত্র বল! হুইল, 
তাহা বৌদ্ধ দর্শনের নূতন কথ! নহে, কিন্তু ইহা লাঁংখ্য দর্শনে পরিণামবাদ নামে 
স্থবিদিত। তবে উভয় মতবাদের মধ্যে পার্থক্য শুধু এই যে, বৌদ্ধ মতবাদে এই 
সম্ভতি সার্বত্রিক, কিন্ত সাংখ্য দর্শনে ইহা কেবলমীত্র বিষয়ের ক্ষেত্রে সত্য-_বিষয়ী 
বা আত্মার ক্ষেত্রে নহে। এই মত জৈন দর্শনেও স্বীকৃত হইয়াছে। 

এই সন্ততির ধারণ। সর্বব্যাপক পরিবর্তনশীলতা বা ক্ষণভগবাদের সহিত 
জড়িত। কারণ কোন বস্ব স্থিরাকার হইলে উহা! কিছুতেই ধার! ব৷ প্রবাহ 
হইতে পারে না। বস্তর স্বভাব হয় স্থির, না হয় ধারাবাহিক হইতে বাধ্য ; উহ] 
কখনও একই সঙ্গে স্থির এবং ধারাবাহিক উভয়ই হইতে পারে না। নিম্নোক্ত যুক্তি 
অন্গসাঁরে ইহ! অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, যাহারই অস্তিত্ব আছে তাহাই 
ক্ষণিক আমর! বলি যাহ! সংস্কৃত তাহাই ক্ষণিক।১ 

আমাদের মত এই যে সর্ব বিমিশ্র পদার্থই ক্ষণিক। কিন্তু ইহাকি করিয়া হইতে 
পারে? কারণ এইরূপ ন। হইলে কোন কিছুই ক্রিয়া করিতে পারে না। কারণ 
তাহাকেই ক্রিয়া বলে যাহার নিরবচ্ছিন্ন ধার রহিয়াছে এবং এই কথ। সত্য হইতে 
পারে ন|, যদি প্রত্যেক মুহূর্তেই পরপর উৎপত্তি ও বিনাঁশ (উতপাঁদ ও নিরোধ ) 
ন। ঘটে। কিন্তু যদি কেহ এইরূপ বলেন যে কোন বস্ত কিছুকাল বর্তমান থাঁকিয়া 
পূর্বমৃহ্র্তের বিনাশ এবং পরমূহূর্তের উৎ্পত্তিতেও অবিচ্ছিন্ন ধারায় ক্রিয়া! করে, তাহ। 
হইলে তাহার কথ গ্রহণযোগ্য নহে; কারণ এভাবে কিছুকাল অপরিবততিত থাকার 
পর উহাতে কোন ক্রিয়া থাকিতে পারে না, কারণ সেখানে ধারাবাহিকতা পাওয়। 
যাইবে না। 

কেহ কেহ এইরূপ মনে করিতে পারেন যে, উৎপন্ন হইবার পরে বস্ত কিছুক্ষণ 
স্থায়ী হইতে পারে। কিন্তু কি ভাবে সম্ভবপর? উহা কি অন্য কোন বস্তর সাহাঁষ্য 
ব্যতীত অথব! সাহাধ্য লইয়। স্থায়ী থাকে? প্রথম বিকল্প সমর্থনযোগ্য নহে। 
কেন? কারণ পরে ইহা অন্তনিরপেক্ষভাবে থাকে না। কেন? কারণ এই 
ভাবে থাকার জন্য কোন হেতু থাকা অত্যাবশ্তক। কিন্তু সেখানে এইরূপ হেতু 
পাওয়া যাইবে না। বল! যাইতে পারে যে, বিনাশের কারণের অভাববশতঃ উহা 
থাকিয়া যায় এবং বিনাশের কারণ উৎপন্ন হইলে উহ বিনষ্ট হয়--ষথা, কাঁচা মাটির 
পাত্রের কালে৷ রঙ অগ্রিসংযোগে তিরোহিত হয়। কিন্তু ইহা ঠিক কথা নহে, 
কারণ এ বস্তর থাকার কোন কারণ সেখানে দেখিতে পাওয়! যায় না৷ এবং পরেও 
এ্ক্ূপ কোন কারণ থাকে না। কিন্তু এইরূপ কি বল! হয় না যে, মাটির পাত্রের 
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প্রান ও পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস 


কালে! রঙ অগ্নি-সংযোগে নষ্ট হয়?-- ইহা সর্বজনবিদিত. কিন্তু ইহা ভিন্ন ভাবেও 
ব্যাখ্যা! করা যাইতে পারে। এখানে অগ্নি কালো রঙ-এরই বিসদৃশ সম্ততি স্যরি 
করে মাত্র। এখানে যে সর্বক্রিয়ার সম্পূর্ণ বিরতি ঘটে তাহা নছে। 

কেহ কেহ এইক্প তর্ক করিতে পারেন যে, ষদি প্রতি মুহূর্তেই একটি নৃতন 
বস্ত উৎপন্ন হয়, তাহ হইলে "ইহাই সেই এই জাতীয় প্রত্যভিজ্ঞ। হইতে পারে 
না। কিন্তু এইরূপ যুক্তি ঠিক নয়। দীপশিখার ন্যায় পূর্ববর্তী ও পরবর্তী মুহূর্ত- 
দ্বয়ের সাদৃশ্য দ্বারা প্রত্যতিজ্ঞা সম্ভবপর হয়।১* এইভাবে বস্তর স্থাফিত্ববশতঃ নহে, 
কিন্ত সাদৃশ্যবশতঃ প্রত্যভিজ্ঞ! মম্ভবপর। কিন্ত ইহা যে সত্য তাহা! কিভাবে জান। 
ষায়? বিনাশের ( নিরোধের ) স্বরূপ বিচাঁর দ্বারা। যদ্দি কোন বস্ত একই অবস্থায় 
বিদ্যমান থাকে, তাহা হইলে নিরোধ সম্ভবপর নয়, কারণ উহা তো এ বস্তই থাকিয়। 
যায়। 

ইহা ছাড়াও শেষে বন্তর কিছু পরিণামও লক্ষিত হয়। পরিণাম ও পরিবর্তন 
একই কথা৷ এবং বস্তর সেই পরিবর্তন, (তাহ! আভ্যন্তরিকই হোক ব। বাহিকই হোক) 
যদি আদ্দিতেই আরম্ভ ন! হইয়া থাকে, তাহ। হইলে শেষেও ইহ লক্ষিত হইতে পারে 
না। সুতরাং পরিণাম প্রথমেই আরস্ত হয়। ইহ! ক্রমে ক্রমে বিস্তারলাত করে 
এবং পরিশেষে প্রকট হয়-_ইহা! দুগ্ধের দধিতে পরিণতির মত। যতক্ষণ এই পরিণাঁম 
অতি সুক্ষ অবস্থায় থাকে, ততক্ষণ ইহাকে জান! যাঁয় না, তথাপি প্রতি মুহূর্তেই 
পরিবর্তন চলিতে থাকে, অর্থাং বন্তর ক্ষণিকত্ব অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে । 

আবাঁর কোন বস্ত যদ্দি প্রতি মুহূর্তে পরিবতিত ন! হয়, তাহ! হইলে ইহার 
কোন বিশিষ্ট ওজন ব1 পরিমাপ হইতে পারে না। ক্ষুদ্র বালক হঠাৎ যুবক 
হইতে পাঁরে ন|। অবিচ্ছিন্ন পরিবর্তন ছাঁড়। বস্তর বৃদ্ধি হয় এরূপ হ্বীকার করা৷ 
অর্থহীন। কারণ, পরিবর্তন না হইলে বস্ত একই অবস্থায় থাকে এবং উহার বৃদ্ধি 
সম্ভবপর নহে । 

নদী, দীঘি ব। পুক্ষরিণীর দৃষ্টাস্ত লওয়া যাঁউক। এই সকল স্থানে কখনও 
কখনও জল শুখাইয়! যায় ব। কিক়ৎ পরিমাঁণে বাড়িয়া যাঁয়। যদ্দি প্রতি মুহূর্তেই 
পরিবর্তন না হইত, তাহা হইলে ইহা অসম্ভব হইত। কারণ, তাহ ন। হইলে 
পরে ইহার কোন কারণ দেখিতে পাওয়া যাইবে না। বাতাস স্বভাবতঃ প্রবাহিত 
হয়, ইহা কখনও উগ্র হয়বা অত্যন্ত ধীর গতিতে বহিতে থাকে । বাতাস যদি 
অনবরত পরিবর্তিত না হুইয়া একই অবস্থায় থাকিত, তাঁহ। হইলে ইহ! সম্ভবপর 
হইত না। 
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$। মোগাচার অম্ভদাম্স 


সৌত্রান্তিক সম্প্রদায়ের বিষয় আমরা আলোচনা করিয়াছি। এইরূপ মনে 
করিবার হেতু আছে যে, পরবর্তা সৌত্রান্তিকদিগের একটি অংশ বিজ্ঞানবাদীদের 
সঙ্গে মিলিত হইয়াঁছিল। সৌত্রীস্তিকদিগের মতে যদিও বাহ জগতের বাস্তব 
সত্ব আছে, তথাপি ইহা ইন্দ্িযগ্রাহ নহে, কেবলমাত্র অন্মাঁনগম্য । কিন্ত 
বিজ্ঞানবাদীর! ইহার অন্তিত্ব একেবারে অস্বীকার করেন । 

ইহ স্থম্পষ্ট যে বিজ্ঞানবাদ মূলতঃ এমন কতকগুলি উপনিষদ-বাঁক্যের উপর 
প্রতিষ্ঠিত, যাহাঁতে 'জ্ঞান” ও “বিজ্ঞান” শব্দের উল্লেখ আছে। বৈদাস্তিক ব্যাখ্যান্ুসারে 
এই শব্বগুলি “আত্মা” ব। 'ব্রদ্ষের বাচক। এই সম্পর্কে 'আত্মা” “ত্রহ্ষ” 'জ্ঞান”? ও 
বিজ্ঞান" সমার্বোধক । উপনিষদে এমন বহু বাক্য আছে,১১ যাহ খুব সহজেই 
জ্ঞানবাঁদী দৃষ্টিভঙ্গীতে ব্যাখ্য। কর! যাইতে পারে ।২ 

যেহেতু ইহার! জ্ঞানকেই পরমতত্ব বলিয়। মানেন, সে কারণ ত্াহার। স্বভাবতঃই 
বিজ্ঞানবাদী বলিয়া! পরিচিত । তীহাঁর! যোগাচাঁর নামেও অভিহিত হইয়! থাকেন। 
যোগাচার (আক্ষরিকভাঁবে যৌগ অভ্যাঁসকারী ) শব্দের মূল অর্থ 'তপস্বী”। কিন্ত 
ক্রমে ইহা বিজ্ঞানবাদী ব। উহাদের সম্প্রদায় অর্ধে প্রযুক্ত হইল। ব্রহ্ষস্থত্রের 
(১১. ২. ২৮) উপর ভা্করাচীর্ষের ভাম্য অন্নুপারে যোগ বলিতে সেই পদ্ধতি বুঝায় 
যাঁহ। শমথ ( সমাঁধি ) অর্থাৎ অস্কত ধ্যান ও বিপশ্তন। (প্রজ্ঞা ব। পরাজ্ঞান ) দ্বার! 
সাধককে গন্তব্যস্থলে লইয়া যাঁয়--এই দুইটি উপায় যেন গাড়ীতে জোড়া এমন 
ছুইটি বলীবর্দ যাহার! গন্তব্যস্থলে লইয়া যায়। স্থ্তরাং যে সাধনমার্গে যোগের 
সাহায্যে অগ্রনর হয় সেই যোগাঁচার। যোগাচারদের আবির্ভাবের পূর্বে বৌদ্ধধর্মে 
বিজ্ঞানবাঁদীয় চিন্তা মহাযাঁনস্থত্রে পাওয়। যাঁয়। কিন্তু অসঙ্গের গুরু মৈত্রেয়নাথই 
ইহাঁকে সর্বপ্রথমে স্থুসংবদ্ধ রূপ দিয়াছিলেন। নিজন্ব “হত্র'সহ স্ুসংবদ্ধ বিজ্ঞানবাদ 
ীষ্টায় তৃতীয় শতাব্দীর অস্তে অথব। চতুর্থ শতাবীর আরস্তে উদ্ভূত হইয়াছিল এরূপ 
মনে করিলে বিশেষ ভূল হইবে ন1। তাহার পর এই সম্প্রদায়ের যে সকল আচাধের 
অভ্যুদয় হইয়াছিল, তাহাদিগের মধ্যে দ্িউনাগ একজন প্রধান। ন্বয়ং বুদ্ধের উক্তি 
বলিয়া কথিত যে বাণীর উপর বৌদ্ধ বিজ্ঞানবাদ প্রতিষ্ঠিত, তাহা এইরূপ £ “হে 
বিজয়ীর ( অর্থাৎ বুদ্ধের ) সস্তানগণ, এই তিনটি ত্তরইং ১কেবলমাত্র বিজ্ঞান১২। এই 
সম্প্রদায়ের আচার্ধগণ বলেন যে, এই সমগ্র বাহজগৎ আভাম ব্যতীত আর কিছুই 
নহে, কারণ বস্ততঃ ইহার কোন অস্তিত্ব নাই। যেমন তিমির নামক চক্ষরোগগ্রত্ত 


২০৭ 


প্রা ও পাশ্চাত্য দশনের ইতিহাস 


ব্যক্তির নিকট কেশগুচ্ছ ব দ্বি-চন্দ্র প্রভৃতি এমন সব বস্ব প্রতিভাত হয়, যাহার 
অস্তিত্ব কল্পনাও করা যায় না, ইহাঁও তদ্রপ। বিষয়ের জ্ঞাতা বিষয়ী ব্যতীত 
বিষয়ের কোন অস্তিত্ব থাকিতে পারে না ।» | 

এই ক্ষেত্রে নিয়লিখিত আপত্তি সকল উঠিতে পারে £ যদি কোন বিশেষ বিষয়ের 
বিজ্ঞান সেই বিষয়-নিরপেক্ষ হয় এবং এ বিষয় হইতে উৎপন্ন না হয়, তাহা হইলে 
সর্বস্থানে না হইয়া কোন বিশেষ স্থানে উক্ত বিজ্ঞানের উদয় হয় কেন? পুনরায় জ্ঞান 
সর্বকালেই ন! হইয়া কোন বিশেষ কালেই কেন হয়? অপরপক্ষে, যদিও “তিমির' 
নামক আংশিক অন্ধতাগ্রন্ত ব্যক্তি একই বস্ত বা ব্যক্তিকে একাধিক স্থলে বা কালে 
দেখিতে পাঁয় না, তথাঁপি বস্তুতঃ একই বস্ত বা ব্যক্তি শুধু বিশেষ স্থল এবং কাল নহে, 
কিন্ত একাধিক স্থল ও কালে দৃষ্ট হয়, আবার শুধু কোন বিশেষ ব্যক্তির দ্বার নহে, 
কিন্তু একাধিক ব্যক্তির দ্বার! দৃষ্ট হয়_ ইহা কেন এবং কি করিয়! সম্ভবপর ? 

আবার কোন ব্যক্তির চোখে দোঁষ থাকিলে সে কেশগুচ্ছ দবি-চন্দ্র প্রভৃতি যে 
সকল পদার্থ দেখে, উহার! এ ব্যক্তির কোন কাজে লাগে ন। কিন্তু তন্তিন্ন অন্যান্য বস্ত 
তাহার কাজে লাগে - ইহা কি করিয়। সম্ভবপর ? 

অন্ত একটি উদ্বাহরণ গ্রহণ করা যাঁউক। স্বপ্লাবস্থায় কেহ খাদ্য ও পানীয় 
গ্রহণ করিতে পারে, কিন্তু বস্ততঃ ইহাতে তাহাঁর উদর পূর্ণ হয় না, কিন্তু অন্যান্য 
আহার ও পানীয় সম্পর্কে এই কথা প্রযোজ্য নহে। এই বিভেদ হয় কেন? 
স্থতরাং আলম্বনের অস্তিত্ব স্বীকার না করিলে এই সমস্যার সমাধান হইতে 
পারে না। 

বিজ্ঞানবাদীরা স্বপ্রের অভিজ্ঞতার সাহাঁষ্যে এই সকল আপত্তির উত্তর দিয় 
থাকেন। ইহ! স্থবিদিত যে স্বপ্রাবস্থায় কৌন বন্ত না থাকিলেও ইহা কোন বিশেষ 
দেশ ও বিশেষ কালেই দৃষ্ট হইয়৷ থাকে । এমন কি স্বপ্রদ্বার। ক্রিয়াও উৎপন্ন হইতে 
পারে, যেমন স্বপ্নে স্ত্ীপুরুষের মৈথুন না.ঘটিলেও, ফলস্বরূপ রেতংস্মলন হয়। 

অপর এক দৃষ্টিকোণ হইতে বিজ্ঞানবাদীরা আলম্বনের ( বিষয়ের ) অস্তিত্ব নিরা- 
করণ করেন। তাহার। বলেন, কোন বস্তই ( যথা, একথণ্ড বস্ত্র) বাস্তব বলিয়া 
স্বীকার কর যায় না, কারণ ইহাকে বৈশেষিকদ্দিগের ন্যায় অবয়বীর্ূপে এক বলিয় 
গ্রহণ করা যায় না, যেহেতু অবয়ব হুইতে ভিন্ন অবয়বী বলিয়। কোন বসত নাই। 
আবার ইহাকে অশ্গুরূপে বনু বলিয়াও গ্রহণ করা যাঁয় না, কারণ কোন পরমাণুই 
প্রত্যক্ষ হয় না। আবার পরমাণুগুলি মিলিয়৷ একটি বন্তর উৎপত্তি হয় তাহাও 
নহে। কাঁরণ কোন একটি পরমাণুর ছয়টি দিকের (যেমন পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর, 
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দক্ষিণ, উর্ধ্ব, অধঃ) উপর একই সঙ্গে যদি ছয়টি পরমাণু যুক্ত করা যায়, তাহা! 
হইলে অবশ্ঠই ইহা স্বীকাঁর করিতে হইবে যে, পরমীণুর ছয়টি অংশ আছে কিন্ত 
উক্ত ক্ষেত্রে তাহাকে আর অণু বল! যায় না) কারণ তাহাই পরমাণুষাহার কোন 
ংশ নাই। 

মৈজ্রেয়নাঁথের “মধ্যান্ত বিভঙ্গ কারিকায়” ( ১-২ ) এই মতবাদ সম্বন্ধে এইরূপ বল। 
হইয়াছে ঃ এখানে অবস্তর কল্পনা (অভূত পরিকল্প) আছে; এখানে ছুই-এর 
(জ্ঞান ও বিষয়ের ) অস্তিত্ব নাই? কিন্ত শুধু শুন্যতাই আছে; এবং এই অবস্ত 
কল্পনাও শূস্ততার মধ্যে আছে। 

এই ক্ষেত্রে চারিটি উক্তি আছে। (১) প্রথমটি এই £ মিথ্যা কল্পন। আছে, 
এই উক্তির অর্থ এই যে, কেহ কেহ যে মনে করেন শশশৃঙ্গের ন্যাঁয় কিছুই 
নাই ( সর্বধর্মশৃন্ততা ) তাহা গ্রহণযোগ্য নহে, কারণ ইহা স্বীকার করিলে 
নির্বাণের জন্য আর কিছুই করিবার থাকে না। স্থৃতরা২ বলা হইয়াছে যে, 
মিথ্যা কল্পনা আছে। নির্বাণের সাধক নির্বাণের জন্ত প্রযত্ব করে। (২) দ্বিতীয় উক্তিটি 
এই £ বেত অর্থাৎ বিষয় ও বিষয়ী নাই, কারণ এইগুলি আভাপ মাত্র, উহারা 
মনের কল্পনা, মনের বৃত্তি বা অবস্থার অনস্তপ্রবাহ, যাহার আদি নাই এবং 
নির্বাণে যাঁহাঁর পরিসমাপ্তি । এইগুলি কার্ধকাঁরণ সম্পর্কে একটি অপরটির সহিত 
সংশ্লিষ্ট, এবং ইহাই সংসার । (৩) তৃতীয় উক্তি £ শুন্যতাঁর অস্তিত্ব আছে। এই ক্ষেত্রে 
শূন্যতা বলিতে বিষয় ও বিষয়ীর ধর্মরাহিত্য বুঝাঁয়ং৪। (৪) চতুর্থ উক্তি; এইব্প 
এই শূন্যতার মধ্যেও অভূত পরিকল্প আছে, কারণ শূন্যতার ধ্যান করিতে হইলে 
আলম্বন রূপে ভ্রান্ত পরিকল্পন! গ্রহণ করিতে হয়, কারণ ইহ! ভিন্ন ধ্যান হয় না। 

আমর! পূর্বেই লক্ষ্য করিয়াছি যে, এই সম্প্রদায়ের মতে জগৎ কেবলমাত্র জ্ঞান 
( চিত্ত), স্থতরাং এই সম্প্রদায়ের লোঁকের! স্বীকার ন! করিয়! পারেন না ষে চিত্বই 
জ্ঞেয় বিষয় ( বেদ্য ) জ্ঞাতা (বেদক ) এবং জ্ঞানক্রিয়। ( বেদন। )-এই তিনেরই 
কাজ করে। কিন্তু যাহার কোন অংশ নাই ভাহা এরূপ ত্রিবিধ ধর্মবিশিষ্ট হইতে 
পারে না। 

একটি প্রদীপ কেবলমাত্র চতুর্দিকে বস্তনিচয়কেই আলোকিত করে না, অধিকস্ত 
নিজেকেও প্রকাশ করে, ইহা লক্ষ্য করিয়া বিজ্ঞানবাদের আচার্ষের। যুক্তি প্রদর্শন 
করেন যে, বিজ্ঞানও তদ্রপ স্বয়ং প্রকাশিত হয়।, কিন্তু মাধ্যমিকের শান্ত্রবাক্য 
উল্লেখ করিয়। ইহা খণ্ডন করিয়াছেন ।২* শাস্ত্বাক্টি এইবপ £ “জ্ঞানকে ( চিত্ত) 
দেখিতে না পাইয়া তিনি ( বৌধিসত্ব ) চেতনার গতি ব৷ প্রবাহ অনুসন্ধান করিলেন 
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প্রা ও পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস . 


এবং প্রশ্ন করিলেন, কোথায় ইহার উৎস? তখন তাহার নিকট এইরূপ প্রতিভাত 
হইল যে, কেবলমাত্র আলম্বন থাঁকিলেই জ্ঞানের উদয় হয়। যদি তাহাই হয় 
তবে কি আলম্বন এক বস্ত এবং জ্ঞান অপর কিছু? অথবা তাহার কি অভিন্ন? 
যদি প্রথম বিকল্প ঠিক হয়, তাহা হইলে জ্ঞান কি করিয়। জ্ঞানের সাহাষ্যে নিজেকে 
জানিতে পারে? ইহ। এই ভাবে নিজেকে জানে না অথবা জানিতে পারে না। 
উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, তরবারীর ধার দ্বারা এ ধারকে কাটা যায় না। আবার 
কেহই অঙ্গুলির অগ্রভাগ দ্বার! উক্ত অঙ্গুলীর অগ্রভাঁগকে স্পর্শ করিতে পাঁরে না 1” 
তদ্রপ একই জ্ঞান নিজের ছারা জ্ঞাত হইতে পারে না। 

ইহা ছাড়াও প্রদীপ, প্রদীপ হইতে ভিন্ন বস্তকেই প্রকাশিত করে, নিজেকে 
নহে; কারণ এই ক্ষেত্রে প্রদীপকে আবৃত করিবার মত অন্ধকার নাই। 

জ্ঞানের স্বলংবেছ্যত্ব সিদ্ধ করিবার জন্য বিজ্ঞানবাঁদীর1! যুক্তি দেখান যে, ষদি 
জ্ঞানের স্বসংবেছ্যত্ব স্বীকৃত ন। হয় তাহ। হইলে কোন জ্ঞানেরই স্মরণ হইতে 
পারে না। কিন্তু ইহা স্থবিদ্বিত যে, আমরা আমাদের জ্ঞানকে স্মরণ করিতে পারি 
এবং যাহ অন্থুভব হয় ন৷ তাহার স্মরণ হইতে পারে ন1। 

আচার্ষের বলেন যে, সাধারণ লোক এবং শাস্ত্রের মধ্যে আত্ম! এবং জগৎ বা! 
বস্তর উপাদানের ভিন্ন ভিন্ন নাম দেখিতে পাওয়া যায় আত্ম! এবং জগৎ বা 
বস্তর উপাদানের ভিগ্ন ভিন্ন নাম দেখিতে পাওয়া যায়-__উদ্াহরণন্বরূপ, আত্মা, জীব 
প্রভৃতি এবং সমূহ (ক্বন্ধ), উপাদান (ধাতু) ইত্যার্দি।২৬ আত্মা ও বস্তর 
উপাদান সম্পর্কে যথাক্রমে এই ছুইপ্রকার নামের প্রয়োগ মুখ্যার্থে গ্রহণ করিলে 
ঠিক হইবে না। কারণ, এইগুলি যথাক্রমে প্রকৃত আত্মা ও যথার্থ বন্র উপাদান 
সন্বন্ধে প্রযুক্ত হয় ন। কেন? কারণ এইগুলি কেবলমাত্র জীনেরই পরিণাম, 
কাঁরণ জ্ঞানের বাহিরে ইহাদের কোন অস্তিত্ব নাই। এই ক্ষেত্রে বস্ততঃ যে 
আলয়বিজ্ঞান'" নদীর স্রোতের ন্যায় অথবা! প্রদীপের শিখার ন্যায় অবিচ্ছিন্ন ধারায় 
চলিতে থাকে এবং যাহাতে আত্মা, জড়বিষয় প্রভৃতির কল্পনাগুলির বীজ (বাসন! ) 
নিহিত থাকে, সেই আলয়বিজ্ঞান হইতেই আত্মা এবং জড়বিষয় প্রভৃতি আকারগুলি 
আবিভূ্ত হয়। এইগুলি প্রকৃতপক্ষে বাহ্বস্ত না৷ হইলেও বাহ্‌ বলিয়া গৃহীত হয়। 
বস্ততঃ যদিও আত্ম! অথব|। বাহ্‌ জড়বস্ত বলিয়৷ কিছুই নাই, তথাপি অনাদিকাল 
হইতে এইরূপ চলিতে থাকে । 

পুদ্গলনৈরাত্ম্য ও ধর্মনৈরাত্্য বলিয়া যে ছুইটি গুরুত্বপূর্ণ মত সাধারণতঃ 
যোগাচার ও মাধ্যমিকদের মধ্যে প্রচলিত, গ্রকৃতপক্ষে উক্ত আত্মা ও বস্তর নিরাকরণ 


১৩ 


বৌদ্ধ দর্শন £ যোগাচার সম্প্রদায় 


এঁ ছুইটি মত হইতে ভিন্ন কিছু নহে২৮। নৈরাত্্য শবটিতে মূলত; আত্মশুন্তত| 
বুঝায়, এই ক্ষেত্রে আত্মা শব্দের অর্থ স্বভাব, অর্থাৎ সেই আস্তর স্বরূপ যাহার 
কোন পরিবর্তন হয় না, এবং যাহার সত্য কোন কিছুর উপর নির্ভর করে ন|। 
'আমি' পদার্কে আত্ম বল! হয় এইজন্য যে, যাহাঁর। “'আমি”র পৃথক অস্তিত্বে 
বিশ্বাসী তাহাদের মতে এইমাত্র ষেরূপ বধিত হইল, "আমি'র স্বভাব সেইব্ূপ 
এবং আমি কখনও এই স্বভাব হইতে বিচ্যুত হয় না, ফলে ইহা নিত্য 
বলিয়া মনে করা হয়। “মাহ্ষ” পুরুষ" প্রভৃতি অর্থাৎ “আমি? বারা আমরা যাহা 
বুঝি তাহাই পুদ্গল। স্থতরাং পুদ্গলনৈরাত্ম্য বলিতে আমরা এইরূপ বুঝিব যে, 
যাহাঁকে পুদগল বা “আমি” বলিয়া! মনে করা হয়, তাহার কোন নিজন্ব স্বতন্ত্র স্বভাব 
নাই। ফলে, বস্বতঃ ইহার কোন যথার্থ অস্তিত্ব নাই, সুতরাং ইহাকে সৎবস্ত 
(বন্ব-সৎ) বলা যায় না, উহার অস্তিত্ব শুধু কাল্পনিক ও ব্যবহারিক। তদ্বূপ 
ধর্ম অর্থাৎ বস্তর উপারদানেরও আত্মা অর্থাৎ স্ব্ূপ বলিয়া কিছুই নাই, কারণ 
ইহাদের অস্তিত্ব উহাদের কারণের উপর নির্ভর করে ( প্রতীত্য-সমুৎপাদ )। ইহাই 
ধর্মনৈরাত্ময। 

এই সম্প্র্ণায়ে বস্তনকল পরিকল্পিত, পরতন্ত্র২৯ ও পরিনিষ্পন্ন এই তিন বূপে 
দেখ। হয়।৩* এই রূপগুলিকে লক্ষণ বা স্বভাব বলিয়া অভিহিত হুইয়৷ থাকে । 
এন্দ্রজালিকের উদাহরণ লইয়! কথাটি স্পষ্ট করা যাউক। এন্দ্রজালিক তাহার 
অলৌকিক শক্তির প্রভাবে আমাঁদের সম্মুখে একটি হস্তী প্রদর্শন করিতেছে এইব্ধপ 
মনে কর! হউক। আমর! যে এইক্ষেত্রে একটি হস্তী দেখিতেছি তাহা অস্বীকার 
করা যায় না। কিন্ত এই হস্তীর স্বরূপ কাল্পনিক। আবার ইহাতে স্থম্পষ্ট যে, 
হস্তীর দূপ বা! আকাঁরটি ইহার কারণাঁবলীর উপর নির্ভর করে, তাহা! ন। হইলে এ 
জন্তটি আমাদের সন্মুখে প্রতিভাতই হইত ন। স্থতরাং হস্তীর স্বরূপ পরতন্ত্র। 
পরিশেষে ইহাঁও সুস্পষ্ট যে হস্তী বলিয়৷ বস্ততঃ কিছুই নাই, স্ৃতরাং উহার স্বরূপ 
পরিনিষ্পন্নও বটে।০১ এই ছুটি মতবাদ হইল পুদ্গলনৈরাত্মা ধর্মনৈবাত্ম্য মূলতঃ 
আত্মশৃন্যতা বুঝায় 

তিনদিক হইতে পদার্থ বা বস্তকে দেখ! হইয়। থাঁকে-_-যখন এই চিত্তের কোনই 
আলম্বন ( অর্থাৎ বিষয় ) থাকেন! এবং ইহার ফলে চিত্ত কিছুই প্রত্যক্ষ করে না 
যেহেতু প্রত্যক্ষ করার মত সেখানে কিছুই নাই_তখন চিত্ত নিজেতেই নিজে অবস্থিত 
থাকে ।*২ এই অবস্থায় কেবল শুদ্ধচৈতন্য থাকে । এই অবস্থাকে বিজ্ঞপ্তিমাত্রত 
অথব৷ বিজ্ঞানমাত্রতা অর্থাৎ কেবল শুদ্ধচৈতন্ত বল! হয়। চিত্তের এই অবস্থা গভীর 
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প্রা ও পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস 


ধ্যান (শমথ ) এবং পরাজ্ঞান। ( বিপশ্তন! ) উপদিষ্ট এই ছুই সাধনার দ্বারা উপলব্ধি 
করা যায়। | | 

বিজ্ঞান-মাত্রতায় অবস্থিত চিত্তের এই অবস্থার বিভিন্ন রূপ থাঁকায় উহা! বিভিন্ন- 
ভাবে বণিত হইয়াছে ।২৩ এ অবস্থায় চিত্তকে লোৌকোত্তর জান ও আশ্রয় পরাবৃত্তি 
বল! হয়। আশ্রয়-পরাবৃত্তিই আলয়বিজ্ঞান, অর্থাৎ সচেতন বিষয়ী অথবা! আত্মা । 
ইহার বিশদ ব্যাখ্যা আচরণ অর্থাৎ জ্ঞেয় বিষয় এবং রাগ, দ্বেষ ও মোহ প্রভৃতি 
ক্লেশসমূহ এই দুই দুষ্ট অবস্থা! দূরীভূত হওয়ায়, আলয়বিজ্ঞান অছয়জ্ঞানরূপ স্বীয় 
স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়া আসে। এখানে অদয়জ্ঞানের অর্থ বিষয়-বিষয়ী এই 
দ্বৈতবিবজিত জ্ঞান। ইহাই অনাশ্রব ধাতু (শুদ্ধ ধাতু ) এবং বিমুক্তি (মুক্তি )। 

শঙ্করাচার্ধের গুরু গৌড়পাদের বৈদাস্তিক ভাষায় বলিতে গেলে বিজ্ঞপ্তিমাত্রতা 
হইতেছে ব্রদ্ম। ইহা! গৌড়পাঁদের আগমশাস্ত্রূপ প্রাচীন বেদান্তে স্থচিত হইয়াছে ।৩ 
কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, প্রচলিত পরবর্তী বেদাস্তে এই কথার কোন উল্লেখ 
নাই। 

এখাঁনে ইহা লক্ষণীয় যে, গৌড়পাদ বণিত ব্রদ্ম একদিকে ৫কবল্যাঁবস্থা নির্দেশ করে 
এবং অপরদিকে বিজ্ঞানবাদী কর্তৃক বণিত চিত্তের নিজেতে নিজের স্থিতি নির্দেশ 
করে। €কবল্য বলিতে অন্য বন্তর সহিত সঙ্গ-বজিত অবস্থা অথবা আত্মার (ভ্রষ্টা 
বা পুরুষ ) নিজেতে নিজের অবস্থিতি বুঝাঁয়। যোগস্থত্রে ( ১,৩) এইরূপ বলা 
হইয়াছে । তাহার! দৃশ্ঠমান জগতে বিলোপ দেখিতে পায় না। যাহ! দেখিলে 
আনন্দের উৎপত্তি হয়| 

কোন কিছু সংও নহে অসৎও নছে। কোন কিছুর উদ্ভবও হয় না, কোন 
কিছুর বিলুপ্চিও হয় না। কিছু নিত্যও নহে আবার কোন কিছু সাস্তও নহে। 
কোন কিছু এক নহে বহুও নহে । কোন কিছুর গতি নাই। 


(1 মাধ্যমিক জহ্াদাম 


যোগাঁচার সম্প্রদায়ের বিজ্ঞানবাদ যেরূপ মেত্রেয়নাথ বিধিবদ্ধ করিয়াছিলেন 
তত্রপ মহাযান-হথত্রে বণিত মাধ্যমিকদের শূন্যবাদ নাগাজুনন কর্তৃক বিধিবদ্ধ হুইয়া- 
ছিল। “চতুঃশতিকা'র গ্রন্থকার আর্ধদেব (থুষ্টপর ২০*_ ২২৫) তীহার যোগ্য শিশ্ব, 
এবং নাগাজুনের শ্রেষ্টগ্রন্থ “মূল মাধ্যমিক-কারিকা"র সর্বাপেক্ষ। শ্রেষ্ঠ ব্যাখ্যাতাদিগের 
মধ্যে চন্দ্রকীতি ( থৃষ্টপর ৬০০--৬৫০ ) অন্যতম | 
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যাহার! বুদ্ধের 'মধ্যম মার্গ' অনুসরণ করিয়াছিলেন তাহারাই মাধ্যমিক । এই 
মধ্যপথ কি? ইহা স্থৃবিদিত যে তীহার প্রথম উপদেশে* তিনি অত্যধিক বিষয় 
ভোগ ও অত্যধিক আত্ম-নিগ্রহ এই ছুই চরম মার্গ বর্জন করিয়া মধ্যম মার্গ প্রচার 
করিয়াছিলেন।৩৬ কিন্তু ঘে মধ্যম মার্গ বর্তমানে আমাঁদের আলোচ্য বিষয়, তাহ 
উক্ত মধ্যম মার্গ হইতে পৃথক । নিম্নোক্ত আলোচনায় ইহা! স্থম্পষ্ট হইবে। 

সংস্কৃত শবকোষেত বুদ্ধের বিভিন্ন নামের মধ্যে একটি নাম অ্ধয়-বাদী, অর্থাৎ 
"যিনি অ-দয়কে প্রচার করেন”। এই ক্ষেত্রে মাধ্যমিকর্দিগের মতানুসারে* 
অ-ছয়ের “য় শব্দঘার! দুইটি নিশ্চয় ( অন্ত) বা ধারণ! বুঝায়। কিন্তু এই ছুইটি 
ধারণ। কি? এইগুলি হইতেছে সৎ ও অসৎ, আত্মা ও অনাত্মা, নিত্য ও অনিত্য 
প্রভৃতি। এই সকল ধারণাগুলি যে ক্ষতিকর তাহা সংস্কৃত ও পালি ভাষায় 
লিখিত বৌদ্ধ-সাহিত্যে স্পষ্টভাবে স্বীকৃত হইয়াছে । উদাহরণ স্বরূপ, এইরূপ কথিত 
আছে যে বুদ্ধদেব বলিয়াছেন £ “হে কাঁত্যায়ন, যেহেতু অধিকাংশ লোক অস্তিত্ব ও 
নাস্তিত্বের ধারণায় নিমগ্ন থাকে তাই তাহার। মুক্ত হয় না।”ৎ৯ আর নাগার্জুন 
বলিয়াছেন,” “যে সকল অজ্ঞব্যক্তি অস্তি ও নান্তি দেখে, তাহার৷ দৃশ্যের শাস্তিময় 
উপশম উপলব্ধি করে না।৮*১ 

আবার এইবপ দেখা যায়,ও২ “হে কাশ্ঠপ! “ইহা সৎ এইটি একটি নির্দিষ্ট 
নিশ্চয়, “ইহা অসৎ" ইহা আর একটি নিদিষ্ট নিশ্চয় । কিন্তু এই দুইটি নির্দিষ্ট নিশ্চয়ের 
মধ্যবর্তী নির্দিষ্ট নিশ্চয় কি তাহা বর্ণনা কর! যায় না, উদ্দাহারণের সাহায্যে প্রকাশ 
করা যায় না, ইহার কোন ভিত্তি নাই, কোন বাহা আকার, চিহ্ন কিংবা নাম 
নাই। হে কাশ্প! যাহা দ্বার বস্তর উপাদানের প্রকৃত পরীক্ষা! কর! যায় তাহাকেই 
মধ্যম মার্গ বলে ।”৪৩ স্থতরাং ইহা স্থম্পষ্ট ভাবে বলা হইল যে, বুদ্ধ দুইটি সুনির্দিষ্ট 
নিশ্চয় বা অন্ত স্বীকার ন। করিয়া তাঁহার মধাম মার্গের মত শিক্ষা দিয়াছিলেন | ও 
অতএব, এই মতাহুসারে কিছুই সৎও নহে, আবার কিছুই অসৎও নহে; কোন 
কিছুর উৎপত্তিও নাই, বিলুপ্চিও নাই; কোঁন কিছু অনস্তও নয়, আবার সাস্তও 
নয়। কোনও কিছু অভিন্নও নয়, আবার ভেমযুক্তও নয় ; কোঁন কিছু নিকটেও আসে 
ন| ব৷ দূরেও যায় না। এইভাবে উক্ত সম্প্রদায়ের অহ্থগামিগণ মধ্যম পন্থা গ্রহণ 
করায় মাধ্যমিক নামে পরিচিত হইল ।*৬ 

পূর্বোক্ত আলোচনায় কেবলমাত্র ভাববাঁচক ও অভাববাচক এই ছুইটি দিক গৃহীত 
হইয়াছে; কিন্ত কখনও কখনও তিনটি এমনকি চারিটিঃ' দ্রিকও গৃহীত হইয়াছে ।৪৮ 

পরম্পরবিরুদ্ধ দুইটি ধারণার (যাহাদ্দের সর্বাপেক্ষ। গুরুত্বপৃণ এবং স্থপ্রসিদ্ধ 
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বাচক শব্দ হইতেছে সৎ ও অসৎ ) উভয়েরই পরিহার খথেদেও দেখিতে পাওয়। যায় 
(১১২৯১) তখন “সৎ ও অসৎ বলিয়৷ কিছুই ছিল না।” ক্রমেই এইরূপ উভয়- 
অস্তের পরিহার-_উপনিষদ** এবং ভগবদ্গীতায় ( ১৩১২ ) দেখিতে পাওয়। যাঁয়। 

প্রতীত্য-সমুৎপার্দের নিয়ম বুঝিতে পারিলে মাধ্যমিকদের এই মত বোধগম্য 
হইবে। প্রতীত্য-সমৃৎপাঁদের অর্থ এই যে, সর্ববস্তর উৎপত্তি উহাঁদের পূর্ববর্তী কারণের 
উপর নির্ভর করে। মাধ্যমিকদের মূলতত্ব শৃন্যবাদের সহিত এই মত জড়িত। এখন 
আমরা এই মতটির মূল কথাগুলি নিম্নলিখিত কয়েক ছত্রে ব্যাখ্যা করিব। 

আমর। বলিয়া থাকি যে, প্রত্যেক বস্তরই একটি নিজন্ব স্বভাব বা প্রকৃতি আছে, 
যেমন অগ্নির স্বভাব উত্তাপ। কিন্তু বস্তৃতঃ এই স্বভাব কি? স্বভাবের স্বরূপ কি? 
ইহা হইতেছে তন-কৃত্রিম যাহা স্বসতাঁর জন্য অন্ত কিছুর উপর নির্ভর করে না। 
পূর্বে না থাঁকিয়।৷ পরে উৎপন্ন হইয়াছে এমন কিছুও নহে। কিন্তু উত্তাপ তো 
উহার কাঁরণ দ্বারা উৎপন্ন হয়, পূর্বে না থাকিয়! পরে অস্তিত্বলাভ করে এবং স্বসত্বার 
জন্য অন্ত পদার্থের উপর নির্ভর করে__উহু। কিছুতেই অগ্রির স্বভাব হইতে পারে না । 
অগ্নির যর্দি এমন কোন ধর্ম থাকে যাহা উহাকে অতীত, বর্তমান ও ভবি্তৎ কোন 
কালেই পরিত্যাগ করে না, যাহা! পূর্বে না থাকিয়া পরে উৎপন্ন হইয়াছে এমনও নহে 
এবং যাহ! স্বসত্বার জন্য অন্য পদার্থের উপর নির্ভর করে না, শুধু এরূপ ধর্মকেই অগ্নির 
স্বভাব বল! যাইতে পারে । কিন্ত অগ্নির এইরূপ কোন ধর্ম আছে কি? 

আমর! বলি, “ইহা সৎ নহে অসংও নহে ।” তবুও অশিক্ষিত শ্রোতৃবর্গের 
তীতি দূরীকরণের জন্য, ব্যবহারিক সত্যের দিক হইতে আমর! ইহার উপর অস্তিত্ব 
আরোপ ( সমারোপ ) করিয়া বলি, “ইহা সং” । 

কিন্তু যদি বল। হয় যে, ইহ! এখন আরোপিত রূপ ব্যবহারিক সততায় বিদ্যমান, 
তাহা হইলে বাস্তবিক পক্ষে পারমাথিক সত্বায় ইহার রূপ কি? 

উত্তর এই, “ইহা হইতেছে ধর্মতা, অর্থাৎ ধর্মের ভাব_ বস্তর উপাদান, । কিন্ত 
ধর্মতা' কি? স্বরূপ বা (স্বভাব)। এখন এই স্বভাব কি? প্রকৃতি? এই প্রতি 
কি? যাহা! শূন্যত! বলিয়া কথিত হইয়৷ থাকে । এই শুহ্যতার অর্থ কি? ম্বভাব-মুক্ত 
অবস্থ৷ ( নৈঃস্বাভাব্য ।| ইহ] দ্বারা আমরা কি বুঝিব? যেইরূপ সেইবপ (তধ)? 
এই তঞ্চা কি? যেইন্প সেইরূপ হওয়া, অর্থাৎ অ-বিকারিত্ব সর্বদ| বিদ্ভমানত। 
( সদৈব স্থায়িতা )।” 

“অতএব উত্তাপ যে অগ্নির স্বভাব এই কথ! আমর! বলিতে পারি না। কিন্ত 
যেহেতু অগ্নির অনুৎপত্তি অন্ত কিছুর উপর নির্ভর করে ন1 এবং অ-কৃত্রিম, অতএব 
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উহাই তাহার স্বভাব বলিয়া ধরিতে হইবে ।”** যেহেতু বস্তর স্বভাব বলিয়! কিছু 
নাই, অতএব উহার কোন উৎপত্তি নাই, এবং উৎপত্তি নাই বলিয়া উহার কোন 
নিরোধও নাই। 

অগ্নির ন্যায় সকল বস্তই স্বভাব-মুক্ত, কাঁরণ স্বভাবেরই কোন অস্তিত্ব নাই। এই 
মতবাদে বৌদ্ধশাস্ত্রে “র্ব ধর্মী: শূন্তাঃ”-_বস্তর সর্ব উপাদানই শূন্ত-_এইরূপ যে সকল 
বাক্য আছে, তাহাতে শূন্যতা দ্বারা এই মতবাদে 'প্ররুতপক্ষে স্বভাবহীনতা 
( নৈংস্বাভাব্য ) বুঝায়। পূর্ব অহ্চ্ছেদেও পাঠকবর্গ ইহ। লক্ষ্য করিবেন |) 

যে সকল বস্ত আমাদের সম্মুখে প্রতিভাত হয়, তাহা তাহাদের স্ব-স্বরূপে 
প্রতিভাত না হইয়া আরোপিত রূপে প্রতিভাত হয় || এই প্রসঙ্গে কোন গ্রস্থেৎ১ 
উদ্ধত একটি শ্লোক প্রাসঙ্গিক হইবে £১ 

সর্ব আরোঁপ হইতে বিনিমূ্ত তত্ব স্বতঃই উদ্ভাসিত হয়। শৃন্যতাদি শব্ধ দ্বারা 
তত্বে আরোপ নিরাঁকরণ কর! হয়। 

কিন্তু ছুর্ভাগ্যবশতঃ নাগার্জুনের সময়েও শূন্যতা শব্দটি বিনাশ ( অভাব ) বা 
অনস্তিত্ব ( নান্তিত। ) প্রভৃতি অর্থে অত্যন্ত ভ্রাস্তভাবে গৃহীত হইয়াছিল। ইহার 
অবশ্বস্ভাবী কুফল দেখিয়৷ নাগার্ভনকে লিখিতে হইয়াছিল £ (২৪।১১) সর্পকে ঠিক 
তাবে ধারণ না করিলে অথব৷ বিদ্যাকে তুল ভাঁবে গ্রহণ করিলে যেরূপ তাহার দ্বারা 
সর্বনাশ হয়, সেইরূপ শূন্যতীকেও ভূল ভাবে বুঝিলে নিজের ধ্বংস অবশ্তস্ভাবী। এই 
্রাস্ত ধারণার জন্য ্বভাবত:ই যে সকল আপত্তি উঠিতে পারে, নাগার্জুন নিজের গ্রন্থে 
উহাদের যে উত্তর দিয়াছেন তাহা সংক্ষেপে এই £ (২৪) যদি সব কিছুই 
অভাবাত্মক হয়, উৎপত্তি ও বিলয় বলিয়। যদি কিছু না৷ থাকে, তাহ হইলে চারিটি 
আর্য সত্যও থাঁকিতে পারে না এবং এই সকল সত্যের জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত 
অষ্ট মার্গও নিরর€৫থক হইয়া! পড়ে,_সৎ ও অমৎ কর্মের কোন ফল থাকিতে পারে না, 
বুদ্ধের প্রচারিত ধর্মমত, বৌদ্ধ সংঘ, এমন কি স্বয়ং বুদ্ধও থাঁকিতে পারে না। 

শাঙ্কর বেদাস্তে যেরূপ কর! হইয়াছে, নাগার্জনও সেইভাবে প্রধানতঃ সংবৃতি সত্য 
অর্থাৎ ব্যবহারিক সত্ত। এবং পরমার্থ সত্য অর্থাৎ পারমাথিক সত্তা, এই ছুইটি সত্যের 
সাহায্যে সর্ব-আপত্তির নিরসন করিয়াছেন। অবশ্ঠ শাঙ্কর বেদান্তে গ্রাতিতাসিক 
সত্যরূপ একটি অতিরিক্ত সত্য স্বীকৃত হইয়াছে । তিনি আরও বলিয়াছেন যে, যাহার! 
এই উভয়বিধ সত্যের পার্থক্য বুঝে না, তাহারা! বুদ্ধের উপদেশের গভীর তত্বও উপলব্ধি 
করিতে পারে না। পরমার্থ বা সর্বোচ্চ সত্য ন! জানিয়৷ নির্বাণ লাভ কর যায় না। 
ব্যবহারিক সত্ত। না মানিলে পারমাধিক সত্তার উপদেশ হইতে পারে না। শুন্ততার 
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প্রকৃত অর্থ বুঝিতে পারিলে এই সকল আপত্তির অবকাশ. থাকে না। এই শুন্যতা 
প্রতীতাসমৃৎ্পাঁদই বটে, আর প্রতীত্যনমুৎপাদ্দের অর্থ কারণ সামগ্রী হইতে বস্তর 
উদ্ভব ব্যতীত কিছুই নহে। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে ইহাই বস্তর ্ব-স্বরূপে অন্গৎপা্দ 
এবং এখানেই সর্ব-ভাষার বিরাম ( প্রপঞ্জোপসম )। 


৬। উপসংহার 


প্রশ্ন এই যে, কিসের প্রেরণায় বৌদ্ধ আচার্ধগণ এইভাবে চিন্তা করিতে প্রবৃত্ত 
হইয়াছিলেন ? ইহার উত্তরে বিশেষ চিত্ত ন। করিয়াই রূপকের ভাষায় বলা যাইতে 
পারে যে, বুদ্ধের “মার-বিজয়” এই প্রেরণার উৎস। “মার-বিজয়” হইতেছে প্রলুব্ধকারীকে 
জয় করা,কিস্তু বস্ততঃ ইহার অর্থ কামনার নিরোধ । এই কামনা যখন আয়ত্তে না 
থাকে, তখন এইগুলি ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইতে থাকে এবং জীবের জীবনে সকল প্রকার 
ছুঃখের মূল কারণ হইয়। দীড়ায়। সুতরাং ইহা এক দুর্ধর্ধ শত্রু, যে কোন উপায়েই 
হোঁক ইহাকে অবশ্ঠই জয় করিতে হইবে । কাঁমন। নিবৃত্তির এই ধারণ! বৈদিক যুগেও 
বিশেষ স্থবিদিত ছিল। এই ধারণ! কেবলমাত্র বৌদ্ধধর্মের নহে, অধিকস্ত ভারতীয় 
সকল ধর্মেরই মূল কথা । মনে রাখিতে হুইবে যে, প্রলুব্ধকাঁরীকে জয় করিয়াই বুদ্ধ 
'বুদ্ধ' এই নামে পরিচিত হইয়াছিলেন। 

বুদ্ধ বিশেষভাবে ওপনিষদিক চিস্তাধার! দ্বারা প্রভাবিত হুইয়াছিলেন, সে কারণ 
তাহার প্রধান সম্তা ছিল মাম্গষের মনে স্বভাবতঃ যে সকল কামনার উদয় হয় 
তাহাদিগকে কি করিয়। সংযত কর! যাঁয়। তিনি অনিত্য. ছুংখ ও অনাত্ম। তাহার 
এই তিনটি মূল তত্বের মধ্যে এই সমস্তার সমাধান খু'জিয়। পাইয়াছিলেন। যদি 
কেহ জাগতিক বস্তনিচয়ের সম্পর্কে এই তত্বগুলির গভীরভাবে ধ্যান করে, 
তাহা হইলে তাহার ভোগ করিবার বাসন! নিশ্চয়ই দূরীভূত হইবে। বৌদ্ধ দর্শনের 
আচার্ষের! সকলেই এই তত্বগুলি গ্রহণ করিয়াছেন । 

বৈভাষিকের! এই প্রশ্ন সম্বন্ধে নৃতন কিছু যুক্তি বলিয়াছিলেন কিনা তাহা! আমর! 
জানি ন|। কিন্ত সৌত্রাস্তিক, যোগাঁচার ও মাধ্যমিক এই তিনটি সম্প্রদায়ের উক্ত 
বিষয়ে যে অবদান আছে তাহা উল্লেখযোগ্য । তাহার! কেবলমাত্র প্রথম ও শেষ 
অর্থাৎ অনিত্য ও অনাত্ম! এই ছুইটি তত্বের বিশদ ব্যাখ্যা করিতে চেষ্ট। করিয়াছিলেন 
বলিয়। মনে হয়। ইহ! নিঃসন্দিপ্ধ যে, সৌত্রান্তিকগণ তাহাদের অবিচ্ছিন্ন ধারা 
(সম্ভতি ) এবং ক্ষপিকত্ব (ক্ষণতঙ্গ ) বাদের সাহায্যে 'অনিত্য' তত্বের মধ্যে নৃতন 


১৬ 


বৌদ্ধ দর্শন £ দষ্টবা 


চৈতন্য সঞ্চার. করিয়া উহার অধিক বিকাঁশ সাধন করিয়াছিলেন- পূর্বেই ইহা 
দেখান হইয়াছে যে, পূর্বোক্ত যোগাচার ও মাধ্যমিকদের ষে অবদান বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য । কামনার জন্য বিষয়ী এবং বিষয় এই ছুইটি পদার্থ অত্যাবশ্যক, এবং 
এই ছুইটিরই তাহারা প্রবল যুক্তির সাহায্যে নিরাঁকরণের চেষ্ট! করিয়াছিলেন 

বিজ্ঞানবাঁদের সাহাষ্যে তাহারা সুষ্ঠুভাবে প্রমাণ করিলেন যে, বিষয় বা বিষয়ী 
বলিয়। পৃথক কিছু নাই, একমাত্র বিজ্ঞানই আছে। তাহার। আত্মা ও বস্তর 
উপাদান এই ছুইয়েরই অসারতা! দেখাইয়াছেন (পুদ্গলনৈরাত্থ্য ও ধর্মনৈরাত্ম্য ) 
এই মত মাধ্যমিকেরাও গ্রহণ করিয়াছেন ।*৩ স্থতরাং এই ক্ষেত্রে কামনার কোন 
অবকাশ প্লাই; কারণ কেই বা কাঁমনা করিবে এবং কি বা কামনার বিষয়বন্ত 
হইবে? (্রাধ্যমিকেরা তাহাদের শূন্যবাদের সাহাষ্যে দেখাইয়াছেন যে, সর্ববন্তই 
শৃন্য' অর্থাৎ স্বভাবশূন্য (নিঃম্বতাঁব), স্ৃতরাঁং কি বিষয় কামনা হইবে এবং কেই বা 
কামনা করিবে? 

“যে শুন্তে বিশ্বামী, সে জাগতিক কোন বিষয় দ্বারা আকৃষ্ট হয় না. কাঁরণ 
জাগতিক বস্বসমূহের কোন অধিষ্ঠান নাই। তিনি লাভে উৎফুল্ল হন না, কিংব! 
লাভ করিতে না পারায় নিরুৎমাহও হন না। তিনি তাহার নিজের শ্রেষ্ঠত্ব গ্ব 
বৌধ করেন না অথব৷ শ্রেষ্ঠত্বের অভাবে সপ্ষৌঁচ বোধও করেন না। কাহারও দ্বণার 
ভয়ে তিনি লুক্কায়িত হন না, অথবা প্রশংসা তীহাকে জয় করিতে পারে না। 
স্থখের প্রতি তাঁহার আসক্তি নাই, এবং দুঃখের প্রতি তীহার কোঁন বিবক্তি নাই। 
ধিনি জাগতিক বস্ততে আকুষ্ট হন ন! তিনিই শৃন্যের তাৎপধ বুঝিতে পাঁরেন। 
স্বতরাং শৃন্যে বিশ্বাসী ব্যক্তির ইচ্ছা বা অনিচ্ছা, কিছু নাই। যাহা তাহার ভাল 
লাগিতে পারে তাহাকেও তিনি শুধু শৃন্ত বলিয়। জানেন, এবং গণনা করেন। কোন 
কিছুর প্রতি ধাহাঁর ইচ্ছা বা অনিচ্ছা আছে তিনি শূন্য কি জানেন না, এবং ষিনি 
অপরের সহিত কলহ বিতর্ক ব৷ বিতণ্ড করেন, তিনি ইহাকে শূন্য বলিয়া জানেন না 
কিংবা গণনাও করেন ন11”*৪) 


দেষ্টব্য 
১। শতপথ-ত্রার্ণ ১০ম, ৬-৪ 
২। শতপথ-ব্রাহ্গণ ১৩, ১-৫ 
৩। মহাযান-ুত্রালঙ্কার ১৯শ, ৫৯-৬০ 
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৩ । 


প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস 


ইহাকে 'মহাবিভাষা'ও বলা! হয়, কিন্ত প্রকৃতপক্ষে 'নির্বাণ' ও 'মহাপরিনির্বাণ'-এর স্যাঞ্স ইহাদের মধ্যেও 
কোন প্রভেদ নাই। 'মহা' সংজ্ঞাটি কেবলমাত্র বিশেষ সম্মানার্থে প্রযুক্ত। 

যশোমিত্র তাহার 'সছটার্থতে (. 9. ১৯পৃঃ ) বলিয়াছেন যে, যাহারা 'বিভীষা"র প্রশংসা করেন বা 
তাহীতে আনন্দ পান বা বিহার করেন বা ধীহীর! 'বিভাষা” কি তাহা জানেন, তীহারাই বৈভাষিক। 
'সর্বদর্শন-সংগ্রহেণ (0০598100608 01190881] 3005. 967799 ৪৩পৃঃ) এই শব্দের ব্যাখ্যা 
প্রকৃতপক্ষে কলপনাপ্রহ্থত । 


“তদস্তি-বাদাৎ সর্বাস্তিবাদী মত১” | 

যথা “সংযুক্তাগম' ওয়, ১৪, মধ্যমক বৃত্তি ২২শ, ১১ জষ্টব্য, মঝুঝিম নিকায় ৩য়, ১৮৮ 

পঞ্জিকা" সহ 'তন্তসংগ্রহ' ১৭৮৭ হইতে ঝা কৃত ইংর।জী অনুবাদ । 

“ব্যাপার' দ্বারাও “কারিত্র' প্রকাশ হয়। 

“অভিধর্মকো ষ'-এ বন্বন্ধু এইরূপ বলিয়ছেন । ৫ম, ২৫-২৬ 

পঞ্জিকা" সহ 'তন্বনংগ্রহ ১৮১* হইতে। 

সৌত্রান্তিকগণ অণুতে বিশ্বানী, কিন্তু অণু তাহাদের মতে প্রকৃত বস্তু নহে, তাহাদের অস্তিত্ব নামে 
মাত্র (প্রজ্ঞাপ্তি-সং )। সর্বসিদ্ধান্তনংগ্রহ। শৌত্রান্তিক € 

'শান্্ সম্পর্কে 0819866 0:1606%] 96716৪-এর মধান্ত-বিভাগ সুত্রভাস্ত টাকা ডরষ্টব্য ১১পৃঃ। 
এই সকল ক্ষেত্রে সাধারণতঃ বুদ্ধের বাণীই 'হুত্র' ও তাহার উপর বিখ্যাত উপদেষ্ঠাদের লিখিত 
ভাস্ত শান্ত ৷ 

বিংশতিক1 ১১-১৫ 

980:90 73005৪ ০ 00৪ 1788, ইং অনুবাদ ৩৫শ, খণ্ড ৬৩ পৃঃ হইতে। 

[/91)  &, ১৯২৭, ৯৫-১২৭ পৃঃ 

মহাযান সুত্রালঙ্কার ১৮শ ৮২-৮৮ 

চৈনিক নংস্কৃত মতে 'মায়াকার-পলকবং | কিস্কু এস্থলে 'পলক'-এর অর্থ কি? 

ঘথা। এইরূপ (তৈত্তিরীয় উপ, ৩য়, ৫, ১) “তিনি প্রত্যক্ষ করিলেন '্রদ্ধ'ই 'বিজ্ঞান' , “বিজ্ঞান হইতে 
সর্বজীবের উৎপত্তি, জন্মের পর 'বিজ্ঞান'-এ তাহাদের স্থিতি এবং অন্তে তাহাদের “বিজ্ঞান'-এ লয় ।” 
[00180 [11869:108] 209:89£]5, ১ম, খণ্ড ১৯৩৪ ১-১১ পৃঃ আমার 19₹০1961০0, ০4 


₹110808588 দ্রষ্টবা । 


কাম-লোক, রূপ, অরূপ “কামন।র স্তর ব1 বস্্, রপ ও রূপের অভাব”, এই তিন স্তরের মধ্যে 
জগং নিহিত । 


'লঙ্কাবতার'ও জষ্টব্য (১ম, ১৫)। “মুর্থেরা যেমন বাঠবন্তু কল্পন! করে, সেইপ্রকার কোন বাহাবস্ত নাই। 
মন 'বাসনা'র দ্বারা ( ধারণ ) চালিত হয়, এবং তাহারই ফলে বন্তগুলির আবিরীব ঘটে ।” মনে 
রাখিতে হইবে যে চিত্ত, মনদ্‌, বিজ্ঞান ও বিজ্ঞপ্তি শব্গুলি একার্থবাচক ও প্রকৃতপক্ষে এই ক্ষেত্রে 
“চেতেনা' বুঝায় । 

মৃত ১ম, ৩ 


১৮ 


২৫। 


২৬ । 


২৭ | 


৪২ | 


৪৩ | 


বৌদ্ধ দর্শন £ দষ্টব্য 


এখানে বলা! প্রয়োজন যে, 'বিজ্ঞানবাদ' ও 'শুহ্যবাদ' (অর্থাৎ মাধ্যমিক সম্প্রদায়) এই উভয় মতেই 
“শূন্যতা স্বীকৃত, কিন্তু ভিন্নার্থে। কারণ পূর্ববর্তী মতে ইহার অর্থ জ্ঞাত! ও জ্ঞেয়ের অস্তিত্বের অভাব 
যেমন এখানে দেখিতেছি; কিন্তু শূহ্যবাদে ইহীর অর্থ ব্যক্তির অন্তর্নিহিত অবস্থার অস্তিত্ববিহীনত। 
(নিঃম্বভাবত| ), পরে যেমন দেখ! যাইবে। 

'মধ্যমক বৃত্তিতে পৃঃ ৬২ উল্লিখিত “আর্য-রতু-চূড়া-ুত্র-র (বা পরিপৃচ্ছা ) ম্যায়, 'বোধিচর্যাবতার- 
পঞ্জিকা" ৩৯২ পৃঃ 

ত্রিংশিকা ১ম, ১৬ পৃঃ 

এই “আলয় বিজ্ঞান'কে "আত্মা, হিসাবে ধর! হয়, এবং ইহা “অহম্‌্* এই ধারণার বিষয়বস্ত । অন্থ 
বস্ত সম্বন্ধে চেতনাকে বল! হয় “প্রবৃত্তি বিজ্ঞান', ব্যক্তিগত চেতনা” উহার এইভাবে বর্ণিত হইয়াছে । 
“( লঙ্কাবতীর ২য়, ৯৯-১০০ )” কারণ রূপ বায়ু দ্বারা! উথ্িত হইয়া সমুদ্র তরঙ্গ যেরূপ অবিরত নৃত্য 
করে, সেইরূপ চেতনার আধারশ্রোত বিষয়বস্তুর বাত্যাতাড়িত হইয়া চেতনার বিভিন্ন রূপে নৃত্য করিতে 
থাকে।” 

চন্দ্রকীতির এই দুইটি শব্দের ব্যাখ্যার জন্য 116200108 ০1 6৪ 4 9 98 ৩য়, খণ্ড, ৮ম. সংখ্যা 
৪৪৯-৫১৪ পৃষ্ঠায় “চতুঃশটিকা” দ্রষ্টব্য । 

স্থিরমতি "ত্রিংশিকা"য় ৩৯ পৃঃ এইরূপ ব্যাখা দিয়াছেন। পরজন্য অর্থাং কারণ ও কবণের দ্বারা 
উৎপন্ন বলিয়া ইহা “পরতন্ত্র' | 

কখনে। কথখনে। প্রথম ও শেষ অতিধাগুলি “কলিত” ও “নিষ্পন্ন” শব্দমাত্র দ্বারা ব্যক্ত হয়। 

ধত্রিস্বভাব নির্দেশ ২৮ দ্রষ্টব্য । 

বন্থবঙ্ু বলেন (ত্রিংশিকা ২৮) “স্থিতম্‌ বিজ্ঞীন-মাত্রত্বে” ॥ মাত্র বিজ্ঞানের উপর নিভরণীল | 
ত্রিংশিকা' ২৯-৩, 

গৌড়পাদ-এর মায়াবাদী মত সম্বন্ধে গৌড়পাঁদ রচিত 'আগমশাস্্র' ডূষ্টব্য পৃঃ ১৩৩ হইতে বিশেষ 
ভাবে ১৫ পরিচ্ছেদ , 10109 7711980015 ০1 080080908, ৩য়, ৩৫-৪৬ , ৪র্থ, 3৭-৫৭, 


৭২, ৬০১ ৬৬ | 


“মহা-বগগ' (বিনয়) ১ম, ৬-১৭ 

এই দুই মতের নিন্দা করিয়া, একটি যুক্তিযুক্ত অর্থাৎ মধ্যপন্থা গৃহীত হইয়াছে । 'ভগবদগীতা' ৬ 
১৬ দ্রষ্টব্য । 

“অমর' ১ম, ১১৪ । 

এই সম্পর্কে বিজ্ঞানবাদিগণ 'দ্বি' শব্দে দরষ্টা ও দৃষ্ট বস্তু অর্থাৎ যথাক্রমে 'জ্ঞাতী' ও 'ভ্তেয়' বুঝান। 
'মধ্যমক-বৃত্তি'তে ২৬৯ পৃঃ উক্ত “কাত্যায়নাব-বাদ্‌' “সংযুক্ত নিকায়' ২য়, খণ্ডে ১৭ পৃঃ ডরষ্টব্য। 
'মধামক-কারিক'' ৫, ৮ 

'মধ্যমক-কারিকা” দ্রষ্টব্য ১৫ পৃঃ ৭7 “সংযুত্ত নিকায়' ২য়, খণ্ড » ১৭ পৃঃ 

'কাণ্তপ-পরিবর্ত' ৬০ (৯০ পৃঃ) “মধামক বৃত্তি'তে উদ্ধৃত ২৭ পৃঃ 

এই ধরণের কয়েকটি অংশের জন্য গৌঁড়পাদের 'আগমশীন্্' ১০৩-৪ পৃঃ দেখা যাইতে পারে। 


২১৯ 


৪৪ | 


৪৫ | 


৪৬। 


৪৭ । 


৪৮ | 


প্রাচা ও পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস 


“সংযুক্ত নিকায়' ২য়, ১৭ পৃ (১২শ ১৫)। 'তখাগত মধা পন্থা অবলম্বন করিয়া সত্যের প্রচার 
করেন? । 

'মধ্যমক-কারিকা'র প্রারস্তে নাগাজুন বর্ণিত “প্রতীত্য-সমুৎপাঁদ”-এর মুলতন্ব ষ্টব্য। গুণের সংখ্যা 
অমীম, কিন্ত স্থবিধার্থে উল্লিখিত আটটি মাত্র গৃহীত হয়। 

'সর্বদর্শন-সংগ্রহ' (৩০ পৃঃ) এই নামের কল্পনাপ্রহত ব্যাখ্যা দিয়াছেন। 

এইগুলি বর্তমান, অবর্তমান, উভয় ও উভয় নহে 'চতুঃশটিকা' ৮ম, ২৭ , ১৬শ, ২৫ এমধ্যমক কারিকা! 
২২শ, ২১। 

বিস্তারিত বিবরণের জন্য গ্রস্থকীবের (008. 0910018090:8600 ড্ব০1০৮০৫-এর ) ৮৫ পৃঃ হইতে 
এর 'চতুষ্কোটি' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য । 

শ্বেতাখবতর' ৪র্থ, ১৮ 'বৃহদ।রণ্যক' ওয়, ৮, ৮ তুলনীয়। 

'মধামকবৃত্তি' ২৬৪-৫ পৃঃ বন্তব "ম্বভাং”-এর বিরুদ্ধে অন্যান্য যুক্তিব জঙ্য 'মহাযান ুত্রীলঙ্কাব' 
১১শ, ৫০-১ দ্রষ্টব্য । 

'অদ্বয় বগসংগ্রহ' 0098 ১২১ পৃঃ স্থিত “তন্থরত্রাবলী'তে লিখিত আছে, "্সর্বারোপ-বিনিমুক্তম্‌ স্বতস্তত্বম 
চকাসতি। শুন্য তাগ্তভিধানৈস্ত তত্রীরোপ-নিরাক্রিয়া 1” 

'মার বিজয়'-এ “মার” শব্দ (যাহার আক্ষবিক অর্থে “মৃতু ব| মৃত্যুর কারণ' ) “কাম” বা কমন! অর্থে 
ব্যবহৃত অনিষ্টকর ফলের কথ] চিন্তা করিলে ইহা অপেক্ষা কোন উত্তম অভিব। দেওয়। যাইতে পারে ন|। 
মাধ্যমিক মতে ইহাদের নাম যথাক্রমে 'পুদ্গল-গৃন্তা? ও 'ধর্ম-গৃণ্ভত। | 

'শিক্ষা-সমুদ্ডয়' পৃঃ ২৬৫তে উদ্ধৃত 'আধধর্ম মংগীতি হত্র-3০৪]) ও [০58৪ কত ৯ং অনুবাদ 
কিপিং পরিবতিত | 


ও 


বৌদ্ধ দর্শন 


গ। বৌদ্ধধমের দার্শনিক সম্প্রদায় সমুহ 
১। বিভিন্ন স্ম্াদ'মের অভ্যুদয় 


বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসের গোঁড়ার দিকেই বিভিন্ন সম্প্রদায় ও উপ-সম্প্রদায়ে বিভক্ত 
হইবার দিকে প্রবণতা] দেখা দেয়। “কথাবন্ধু'তে ( ২৪৬ খুঃ পৃঃ) বিভিন্ন সম্প্রদায়ের 
মতভেদের আলোচনা আঁছে। সুতরাং সম্প্রদায়গুলি তৎকালে স্থগ্রতিষ্ঠিত হইয়৷ 
গিয়াছিল। বৌদ্ধ মংঘের ইতিহাসে লিপিবদ্ধ প্রথম বিভেদ বুদ্ধের নির্বাণ লাভের 
প্রায় একশত বর্ষ পরে বেসালি অধিবেশনে দেখ! দিয়াছিল। উক্ত অধিবেশনে 
প্রাচীনের! (স্থবিবের। ) দশ হাজার বজ্জীয় ভিক্ষকে সংঘ হইতে বহিষ্কৃত করেন । 
ইহাঁর বাহ কারণ সংঘের আচরণীয় দশটি অপ্রধাঁন নিয়মের ব্যাখ্যা, কিন্তু ইহার 
প্রকৃত কারণ ছিল মূলগত মতের বিভিন্নতা। বজ্জীয় ভিক্ষুরা মহসংঘিক নামে 
একটি পৃথক সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা করেন। মহাঁধান সম্প্রদায়ের সচন। এই দলগত 
বৈষম্যের মধ্যে লক্ষ্য কর। যাইতে পারে । কালক্রমে আবাঁর প্রাচীনের। সর্বাস্তিবাঁদী 
এবং সাম্মিতিয় এই ছুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইলেন। ইহাঁদের প্রত্যেকটির মধ্যে আবার 
বহু ক্ষুদ্র উপ-সম্প্রদায় ছিল। 

বন্থুমিত্র বিনীতদেব ও ভব্য প্রভৃতি প্রাচীন বৌদ্ধ এতিহাঁসিকের। আঠারটি 
বিভিন্ন সম্প্রদায়ের” উল্লেখ করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই পরম গুরু বুদ্ধের শিক্ষাবলীর 
যথার্থ প্রতিনিধি বলিয়! দাবী করেন। ইহাদের মধ্যে কেবলমাত্র নিন্নলিখিত 
চাঁরিটি প্রধান সম্প্রদায়ই উল্লেখষোগ্য । (১) স্থবিরবাদ, (২) সর্বান্তিবাদ, (৩) 
মহাসংঘিক ও (৪) সাম্মিতিয়। অন্যান্য সম্প্রদ্ায়গুলি ইহাদেরই উপশীর1। 

প্রথমে স্থবিরবাদের প্রাধান্য অধিক ছিল ; কিন্তু তৃতীয় অধিবেশনের ( অশোকের 
রাজত্বকাল ) সময় হইতেই ইহার গুরুত্ব ও প্রভাব ধীরে ধীরে কমিয়৷ অবশেষে 
ইহা ভারতের অভ্যন্তর হইতে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হইয়া গেল। অবশ্ত সিংহল, ত্রদ্ধ, 
ও শ্যাম প্রভৃতি দেশে ইহা এখনও ক্রমবর্ধমান । আদিতে সর্বান্তিবাদ সর্বাপেক্ষা 
প্রভাবশালী ছিল। ইহার শাখা-প্রশাখ কাশ্শীর ও গান্ধাররহ তারতের সর্বত্র 
বিস্তৃত ছিল। সান্মিতিয়গণ (বাৎসী পুত্রীয়েরা ) নিঃনংশয়ে সম্দ্ধিশীলী সম্প্রদায় 
ছিল, ইহার অন্থগাঁমী সংখ্যাও যথেষ্ট ছিল। এই সম্প্রদায়ের কোন মূল গ্রন্থ রক্ষিত 


৬ 


প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস 


হয় নাই। স্তরাং ইহাদের মত নির্ণয় কর! কঠিন) কারণ এই সম্বন্ধে অল্পন্বল্প 
যাহা কিছু জান! যায়, তাঁহাও উহাদের বিরোধীদের কথা হইতেই সংগ্রহ করিতে 
হয়। তীহাঁর! প্রায় স্থায়ী সত্তাবান্‌ এমন এক জীবত্ম (পুদ্গল-আত্মার ) অস্তিত্ব 
স্বীকার করিতেন, যাহা চিত্তাবস্থাগুলি হইতে সম্পূর্ণ ভিন্নও নহে, অভিন্নও নহে ।ৎ 
অন্তান্য সম্প্রদায় কর্তৃক একবাক্যে প্রকৃত বৌদ্ধধর্মের বিরোধী বলিয়৷ নিন্দিত 
হইলেও তাহারা তাহাদের এই মত কখনও পরিত্যাগ করেন নাই। অন্তান্ত 
সম্প্রদায়ের একদেশদশর বিশেষ বিশেষ মত হইতে মাধ্যমিকের সর্বমত শৃন্তায় 
উপনীত হইবার পথে মধ্যবর্তা স্তররূপে সাম্মিতিয় সম্প্রদায়ের গুরুত্ব। কিন্তু 
মহাসংঘিক দিগকেই সুনিশ্চিত ভাবে মহাঁযান ধর্ম ও দর্শনের পূর্বগামী বলিয়া 
অভিহিত কর! যায়। সৎ (ধর্ম) নির্বাণ, বুদ্ধকথা, ব্যক্তিগত ব৷ সার্বজনীন মুক্তি 
( বোধিসত্বের আদর্শ) প্রভৃতি ধারণা সম্পর্কে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে যে সকল 
বিভেদ অস্পষ্টভাবে বিদ্ধমান ছিল, তাহ। বৃদ্ধিপ্রাপ্ত ও স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল। 
বহুকালের বাদ-বিবাদ ও মত-সংঘর্ষের ফলে বৌদ্ধ দর্শনের প্রসিদ্ধ ও প্রধান সম্প্রদ্দায়- 
গুলি পূর্ণাঙ্গ পরিণতিলাভ করিয়াছিল। 

কোন একটি বিশিষ্ট মতকে বৌদ্ধ দর্শন বলিয়। নির্দেশ কর! যাঁয় না। উহা! 
হইতেছে বিভিন্ন মতের উতৎপত্তিস্থল। নিজেদের মধ্যে আত্যন্তরিক বিরোধ থাক। 
সত্বেও কোঁন বৌদ্ধ সম্প্র্দায়ই বস্কে দ্রব্যাত্ক স্থায়ী, অভিন্ন ও সামান্য বলিয়। 
কল্পন। করে নাই। অপর দিক দিয়। জৈন ও অন্যান্য সর্ব অ-বৌদ্ধ সম্প্রদণায়সকল 
কোন না কোন ভাবে আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করিত। 

নৈরাঁআ্য অথবা অদ্রব্যতা৷ হইতেছে বৌদ্ধধর্মের এমন একটি সামান্য ধারণ! যাহা 
বৌদ্ধধর্মের বিভিন্ন শাখাগুলি বুঝিতে এবং ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করিয়াছে এবং এই 
জন্যই ইহার বৌদ্ধ-সম্প্রদায়ের বিভিন্ন শাখ| | 

বৌদ্ধচিন্তার প্রাচীনতম স্তর হইতেছে বস্তবাদ। এই স্তরে অদ্রব্যতা অথবা 
দ্রব্যের নিষেধ-এর ( পুদগলনৈরাত্ম্য ) ব্যাখ্যা করা হইত যে, কেবল দ্রব্যের পৃথক 
পৃথক উপাদানগুলিই (ধর্ম) সত্য, দ্রব্য সত্য নহে। খেরাবাদ ও সর্বাস্তিবাদ 
( বৈভাঁষিক ) এই বিন! বিচারে গৃহীত বহুমতবাদের প্রধান ব্যাখ্যাতা। স্থগ্রসিদ্ধ 
সৌত্রান্তিক মত এই বস্তবাদেরই বিচারসন্মত সংস্করণ। 

ইহ! কাণ্টের গ্তায় একটি স্থনির্দি্ইট ও স্থসংবদ্ধ জ্ঞানতত্বের উদ্ভাবন করিয়াছিল। 
সৌন্রাস্তিকেরা তাহাদের সক্্রবিচারে এবং জ্ঞানবাদীয় অস্তমু্থী চিতা দ্বারা মাধ্যমিক 
ও যোগাচার মতবাদের পথ প্রস্তত করিয়াছিল । 


২২ 


বৌদ্ধ দর্শন বিভিন্ন সম্প্রদায়ের অভযাদয় 


নাগাজুন (থৃষ্টপর দ্বিতীয় শতাব্দী) মাধ্যমিক দর্শন বিধিবদ্ধ করিয়াছিলেন। 
ইহা বৌদ্ধচিস্তাধারার দ্বিতীয় ও প্রধান স্তর। এই মতবাদের মৌলিক পদার্থ সমূহের 
( ধর্মের ) ভিন্ন ভিন্ন মতও অন্বীকৃত হইয়াছে ( ধর্মনৈরা ত্য ); দ্রব্য (আত্ম! ) যদ্দি 
মনো-নির্মাণ ( অবাস্তব ) হয়, তাহা! হইলে ইহার ধম ও গুণ সকলও তদ্রূপই 
হইবে। সাংখ্য এবং বেদীস্তের মতই সদ্বস্তকে যদিস্থায়ী ও সামান্যাত্বক বলিয়। মনে 
করা ঠিক ন। হয়, তাহা হইলে প্রাচীন বৌদ্ধ দর্শনের ন্যায় উহাকে ক্ষণিক ও বিশেষ 
বলিয়া! মনে করাও ঠিক হইবে না। বন্তর সত্তার আপেক্ষিকত। ( শৃন্যত। ) এই চরম 
তত্বে পৌছিবার ধাপরূপেই* বুদ্ধদেব ক্ষণিকবাঁদের উপদেশ দিয়াছিলেন। 

শহ্করের অদৈতবাদ যেমন ব্রান্ষণ্য দর্শনে, তেমনই মাধ্যমিক মতও বৌদ্ধ দর্শনে 
বিপ্লবনাধন করিয়াছিল। পারমাধিক ও ব্যবহারিক (সংস্কৃতি) দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ 
করিয়া বৌদ্ধধর্মগ্রস্থের শিক্ষাবলীর সমন্বয়সাধনের ইহা একটি অবিরাম প্রযত্বের 
ফল। ত্রী্ণ্য দর্শনের দ্রব্যবারদ (আত্মবাঁদ) ও প্রাচীন বৌদ্ধদের ধর্মবাঁদ 
( নৈরাত্মবাদ ) এই ছুই মূল বিরোধী একান্তিক মতবাদের সমালোচনা হইতে 
মাধ্যমিক বিচারের উদ্ভব। কাণ্টের বিচারের ন্যায় মাধ্যমিকের বিচাঁরও দর্শন- 
মাত্রেরই সমালোচন1 ৷" 

(১) ব্যবহারিক বিকল্পবজিত পরমতত্ব, (২) অবভীসের সিদ্ধান্ত (৩) পারমাথিক 
সত্য ও ব্যবহারিক মত্যের ভেদ-_-এই সব মাধ্যমিক দর্শনের মূল মত বৌদ্ধগণ 
কর্তৃক গৃহীত হইয়াছিল। কিন্তু এই মতবাদে ব্যবহারিক জগৎ সম্পূর্ণ ও একাস্তিক 
ভাবে অস্বীকৃত হইয়াছে বলিয়। কাহারও কাহারও নিকট মনে হওয়ায় উহার 
বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়! দেখ। দিয়াছিল। যোগাচার সম্প্রদায়ের বিজ্ঞানবাদকে মাধ্যমিক 
নেতিবাদ্দের একটি অর্থপূর্ণ আংশিক রূপান্তর বলিয়া বুঝিতে হইবে। এই 
মতানুমারে একমাত্র স্বত্ব, ইহ অবশ্থন্বীকার্য; কিন্তু বিষয়ী ও বিষয়রূপে যে 
দ্বৈতদ্ধার৷ এই জ্ঞান দুষিত, উহাকে অবান্তব (শুন্য ) বলিয়া মনে করিতে হইবে; 
দ্বৈত অবাস্তব; কিন্তু যাহাতে ছৈতের অভাব ( ঘয়শূন্তা৷ ) তাহা শুন্য নয়?” 

কাণ্টের বিচারমূলক দর্শন হইতে পাশ্চাত্য দেশে ফিশ্টে, শেলিং ও হেগেলের 
জ্ঞানবাদী দর্শনের উদ্ভব হইয়াছিল, এখানেও যোগাচারের বিজ্ঞানবাদ মাধ্যমিক 
দর্শনের সাক্ষাৎ ফল। ইহা বৌদ্ধ দর্শনের তৃতীয় প্রধান স্তর । 

বিজ্ঞানবাদের উপরে অপ্রত্যাশিতভাবে তন্ত্রমত ( বজ্ধাঁন, মন্ত্রধান প্রভৃতি ) 
দেখ! দিয়াছিল। পারমাধিক তত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত মন্ত্র, অনুসন্ধান ও পৃজা-পদ্ধতির 
ইহা এক অপূর্ব মিশ্রগ। ইহা! একাধারে ধর্ম ও দর্শন উভয়ই । ভারতবর্ষে ষখন 
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বৌদ্ধধর্মের বিলোপ ঘটিল (একাদশ হইতে ছাদশ শতাব্দীর মধ্যে) তখন 
বিশেষভাবে বৌন্ধ দর্শনের এই তান্ত্রিক রূপাঁন্তরই তিব্বতে প্রসারলাভ করিয়াছিল। 
বৌদ্ধ দর্শনের কতকগুলি প্রাচীন সম্প্রদায় অগ্যপি চীন জাপানে বর্তমান আছে ।৯ 

বন্তবাঁদ, পরমার্থবাঁদ এবং বিজ্ঞানবাদ--এইভাবে বৌদ্ধচিস্তার স্তরগুলিকে বিভক্ত 
করিলে উহ! বৌদ্ধ দর্শনের যৌক্তিকতা ও এঁতিহাপিক ক্রমবিকাশের সম্পূর্ণ অস্থগামী 
হইবে। অন্তান্ত এঁতিহাঁসিকেরা বৌদ্ধচিন্তার ক্রমবিকাশের এই তিনটি যুগকে 
ধর্মচক্রের তিনটি আবর্তন বলিয়! বর্ণন! করিয়াছেন (ধর্মচক্র প্রবর্তন )1১* অ-বৌদ্ধের! 
সকলেই বৈভাঁষিক, সৌত্রান্তিক, মাধ্যমিক ও যোগাচার এই চারিটি বৌদ্ধ- 
সম্প্রদায়ের উল্লেখ করিয়া থাকেন। প্রথম দুইটি হীনষান সম্প্রদায়তৃত্ত। ইহার! 
বহুমতবাদী ও বন্তববাদী। শেষোক্ত ছুইট মহাঁযাঁন সম্প্রদদায়তৃক্ত। ইহারা পরমীর্থ- 
বাদের সমর্থক । আস্তিক মতবাদে সংঘের যেরূপ স্থান, বৌদ্বমতবাঁদে বৈভাষিক-এর 
(আভিধামিক) স্থানও তদ্রূপ। অন্তান্ত মতবাদ সমূহ ইহার আংশিক 
পরিবর্তন ও সমালোচন। বারা উৎপন্ন হইয়াছে । এইরূপ মনে কর! ঠিক হুইবে না 
যে, মাধ্যমিকের অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে আভিধগ্িক মতের বিকাশ বন্ধ হইয়। গিয়াছিল 
এবং যোগাচারের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে মাধ্যমিক মতের বিলোপ ঘটিয়াছিল। 
বহু শতাঁবী ধরিয়া এই সম্প্রদায়সকল একই সঙ্গে বিকাঁশলাভ করিতেছিল। 
এইসকল মতবাদের পৌর্বাপর্য উহাদের প্রাথমিক ও শৃঙ্খলাবদ্ধ রচনার ক্ষেত্রেই 
প্রযোজ্য । বৌদ্ধমত তিন যুগেই প্রতীত্য-সমূৃৎ্পাদরূপ মুখ্য তত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত 
ধর্ম বস্ত)-বাদ রূপেই বিদ্যমান ছিল। এই সকল মত বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছিল; 
তাহ। ছাঁড়। প্রতি বৌদ্ধ সম্প্রদায়ই নিজেকে মধ্যম-মার্গের অন্ুনরণকারী বলিয়া মনে 
করিত। আভিধাগ্রিক সম্প্রদায় সমূহের প্রাচীন বৌদ্ধমত, ধর্মমতের এরপ ব্যাখ্য। 
করিতেন ষে, দ্রব্য (আত্মা) বস্তর পৃথক পৃথক উপাদান (ধর্ম )গুলির অস্তিত্ব 
আছে। প্রতীত্য-সমূ্পার্দ হইতেছে পরম্পর হুইতে বিচ্ছিন্ন ভিন্ন ভিন্ন বস্তর 
উত্পত্তি এবং বিলয়ের কার্ধকারণ নিয়মই নিয়ন্ত্রণকারী এবং মধ্যম মার্গ হইতেছে 
শাশ্বতবাদ এবং বিনাশবাদ এই দুই একান্টিক মতকেই পরিহার করা। মাধ্যমিক 
স্প্রদায়ে প্রতীত্য-সমৃৎপাঁদ হইতেছে, বন্তসমূহের স্বরূপতঃই পরস্পরের উপর নির্ভর- 
শীলত| এবং পৃথক ধর্মগুলির অবাস্তবতা; এবং মধ্যম মার্গ হইতেছে সৎ ও অসৎ 
এই ছুই প্রধান দৃষ্টির অস্বীকৃতি_ একদিকে বস্তবাদ (বাহবস্তর অস্তিত্ব) অপর দিকে 
শৃন্যবাদ বিষয় এবং জ্ঞান উভয়েরই অস্বীকৃতি ; আর বিজ্ঞানবাদ বস্ববাদের বিচার- 
শৃন্ততা এবং শূন্তবাদের সংশয় এই দুই অস্তকে পরিহার করিয়। চলে । 
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পালি ভাষায় লিখিত বৌদ্ধ শান্ত্রসমূহে বল! হইয়াছে যে, সর্ববস্তই 
অনিচ্চ (অনিত্য ) অনাক্ত (অনাথ) ও ছুকৃথ (ছুংখ)। কিন্তু এই সিদ্ধান্ত 
অন্থভব-নিরপেক্ষ শুদ্ধ যুক্তির উপরে নহে বরং সাক্ষাৎ অনুভূতি এবং পর্যবেক্ষণের 
উপর প্রতিষ্ঠিত। ইহার স্বপক্ষে যুক্তি পরে, বিশেষতঃ সৌত্রাস্তিকের! দিয়াছিল। 
আত্মবাদী সম্প্রদায়সমূহে দ্রব্য স্থায়ী পদার্থ এবং “সামান্তের অস্তিত্ব স্বীকার করা 
হইত $ এবং সর্ব বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের অনুমোদিত নৈবাত্ম-দৃষ্টি ইহারই বিরুদ্ধে যুক্কিমূলক 
প্রতিবাদ । এই নেরাত্ম-দৃষ্টি স্তর ক্ষণিকত্ব, অনাত্মত্ব এই তিনটি পরস্পরসম্বদ্ধ মত 
গৃহীত হইত। 

বৌদ্ধ মতে সং হইতেছে তাহাই যাহা কাঁধক্ষম, অর্থাৎ যাঁহ! কোন কাধের কাঁরণ 
( অর্থ-ক্রিয়াকারী )। যেহেতু স্থায়ী পদার্থ কার্ধক্ষম নয়, অতএব উহা! কাঁরণ- 
কার্ধের সমসাময়িক হইয়। অথব| পূর্ববর্তী হইয়া স্বীয় শক্তি প্রয়োগ করে। কারণ 
যদি কার্ষের সমসাময়িক হয় তাহ হইলে বলিতে হইবে যে, উহার সর্বকার্ধ একই 
সঙ্গে সাধিত হয়; এবং তখন জিজ্ঞাসা কর! মাইতে পাবে স্থায়ী কারণটি প্রথম 
মুহর্তের পরে থাঁকে কি থাকে ন|? যদি বল! হয় থাকে, তাঁহ। হইলে স্বীকার করিতে 
হইবে ষে, উহ। দ্বিতীয় এবং তৎপরবর্তী মুহূর্তগুলিতেও একই কীর্ধমূহ উৎপন্ন 
করে-_এইভাবে একই কারণ হইতে একই কার্ধের অননস্তধার। উৎপন্ন হইতে 
থাকিবে । ইহা অসম্ভব । যদি এইরূপ ধারা ইহা উৎপন্ন না করে অথচ পববর্তী 
মুহ্র্তগুলিতেও স্থায়ী থাকে, তাহা হইলে ইহা স্পষ্ট যে প্রথম মুহূর্তে উহার ষে ন্বরূপ 
তাহা পরবর্তী মুহূর্তগুলিতে উহা'র যে স্বরূপ তাঁহা৷ হইতে ভিন্ন) কারণ প্রথম মুহ্তে 
উহা কার্ধক্ষম (সমর্থ), কিন্তু অন্যান্য মুহূর্তগুলিতে এ কার্ধ করিতে উহা! অক্ষম 
( অ-সমর্থ)। যাহাতে ছুই ব। ততোধিক বিরুদ্ধধর্মের আরোপ কর! হয়, তাহা 
কখনও এক ( অভিন্ন পদার্থ) হইতে পারে না। স্থায়ী পদার্থ ক্রমশঃ উহার কারণ- 
শক্তি প্রয়োগ করে_-যেমন অ প্রথমে ক'কে তাহার পর খকে তাহার পর গ'কে 
উৎপন্ন করে ইহাঁও সম্ভবপর নহে। কারণ, প্রশ্ন হইবে অ ধখন ক'কে উৎপন্ন করে, 
তখন খ'কে উৎপন্ন করার শক্তিও উহাতে আছে কিন1? যদ্দি বলা হয় আছে, তাহ৷ 
হইলে স্বীকার করিতে হুইবে যে, অ উহার সর্বকাধ একই সঙ্গে সম্পাদন করে) এবং 
তাহ! হইলে দ্বিতীয় বিকল্পটিও কার্কারণের সমসাময়িকতাবূপ প্রথম বিকল্পে পরিণত 
হইবে। যদ্দি বল! হয় যে তখন অ'তে সের্ধপ শক্তি থাকে না, তাহা! হইলে বলিতে 
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হুইবে যে উহা! খ'কে কখনও উৎপন্ন করিবে না দৃষ্াস্তত্বরূপ যত দীর্ঘ সময়ই দেওয়া 
যাঁক ন৷ কেন, প্রস্তরথণ্ড কখনও অস্কুর উৎপন্ন করিতে পারে না। তবু যদি আমরা 
ধরিয়৷ লই যে, অ দুই বা ততোধিক মুহূর্তে অভিন্ন পদীর্থরূপেই বিদ্যমান থাকে, তাহা 
হইলে উহাকে একই কার্য উৎপন্ন করার ব্যাপারে সক্ষম এবং অক্ষম এইরূপ বলিতে 
হইবে। 

ইহার বিরুদ্ধে বল যাইতে পাঁরে যে, কারণ পদার্থট ( উদাহরণস্বরূপ একটি 
বীজ ) এক ব৷ অভিন্নই থাকে, শুধু সহকা'রীদের উপস্থিতি অথবা অনুপস্থিতির উপর 
উহার কাধক্ষমতা নির্ভর করে। ইহার উত্তরে জিজ্ঞাসা করিব, এই সকল সহকারীদের 
উক্ত স্থায়ী পদার্থের উপর কোন প্রভাব আছে কিনা? উহাদের শুধু নিষ্রিয় 
উপস্থিতি কোন ফলোৎপাঁদন করিবে না। স্থৃতরাঁং বীজ হইতে অঙ্কুর উৎপন্ন হইবার 
পূর্বে উহার্দিগকে বীজে কিছু পরিবর্তন ঘটাইতে হইবে । পরিবতিত অবস্থাতেই বীজ 
তাহার কার্য উৎপন্ন করে। যদি এই পরিবতিত অবস্থা বীজের স্বূপেরই অস্ততুক্তি 
এইরূপ মান। হয়, তাহ! হইলে স্বীকার করিতে হইবে যে, এঁ পরিবন্তিত অবস্থা সর্বদাই 
বীজে থাকে । এরপ স্বীকার না করিলে বলিতে হইবে যে বীজের দুইটি শ্বরূপ : 
(১) উহার অন্ত-নিরপেক্ষ স্বরূপ এবং (২) সহকাঁরীদের প্রভাবে উহা! যেইরূপ ধারণ 
করে। কিন্তু পূর্বোন্লিখিত বৌদ্ধ মতীন্রসারে কোন বস্তর ছুইটি স্বরূপ আছে এইরূপ 
স্বীকাঁর করার অর্থ হইতেছে দুইটি বস্ত স্বীকার কর1। স্থৃতরাং প্রতি মুহূর্তে এক বস্ত 
ধ্বংম হইয়া অন্য বস্ত উৎপন্ন হয়। সময়ের ভেদ হইলে বস্তরও ভেদ হইবে; কোন 
ছুই মুহূর্তেই বস্ত অভিন্ন থাকে না। সত্তা হইতেছে ক্ষণিক। 

বন্তর ক্ষয় এবং ধ্বংসের ব্বরূপ আলোচনাদ্বারাও একই সিদ্ধান্তে অনিবীর্ষভাবে 
উপনীত হইতে হয়। আমাদের সাধারণ ধারণ! এই যে, বিরুদ্ধশক্তিদ্বারা বিনষ্ট 
না হইলে বস্ত বিছ্যমান থাকিবে । কিন্তু নিজের ধ্বংসসাধন করার ক্ষমত। যদি বস্তর 
নিজের মধ্যে ন। থাকে, তাহ! হইলে কোন প্রকার বাহ্‌ প্রভাঁবদ্বারা উহার ধ্বংস 
হওয়া তোদূরের কথা, এমন কি তদ্দারা উহাতে কোন পরিবর্তনই ঘটিতে পারে না। 
বল! যাইতে পারে যে, দণ্ডের আঘাতে ঘটের নাশ হয়। কিন্ত এই নাশ বা ধ্বংস 
যদি ঘটের স্বরূপের অন্তর্গত ন! হয়, তাহ হইলে বলিতে হইবে যে, আঘাতের দ্বারা 
ঘটের কিছুই হয় না, অর্থাৎ আঁঘাঁতের পরেও উহ! শূন্য আকাশের মত যথাপূর্ 
অবিরুতভাবেই বর্তমান থাকিবে | আর যদ্দি ধ্বংসকে ঘটস্বরূপের অন্তর্গত বলিয়৷ মনে 
কর! হয় তাহ৷ হইলে বলিতে হইবে যে, দণ্ডের আঘাত ঘটনিবৃত্বির নিমিত্বমাত্র_ 
উহা। এই ধ্বংসকে উৎপন্ন করে না। এখন বস্তর বার্ধকা অথব! ক্ষয়দ্ধার। কি বুঝায় 
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তাহ! বিবেচনা করা যাঁকৃ। ইহা নিশ্চিত সত্য নয় যে, কিয়ৎকাঁল উহা। অবিরুতভাবে 
বিদ্যমান থাকে এবং তাহার পর হঠাৎ তাহাতে পরিবর্তন আরম্ভ হয়। প্রকৃতপক্ষে 
উহ প্রত্যেক মুহূর্তে সমানভাবে, অলক্ষিতভাবে এবং অনিবার্ধভাবে পরিবতিত হয়। 
তাহ! হইলে ইহা বল! ঠিক হইবে নাকি যে, পরিবর্তন এমন কি জন্মও প্রতিমুহূর্তেই 
মৃত্যু ?- বস্তর অস্তিত্বকালের প্রত্যেক মুহূর্তেই উহা! ভিন্ন হইয়া যাইতে বাঁধ্য। বস্তর 
স্থায়িত্ব দীপশিখা! অথব| শ্োতের একত্বের ন্যায় ভ্রাস্তিমাত্র।১১ অস্তিত্ব হইতেছে 
বিরামহীন পরিবর্তন, বস্ত হইতেছে ক্ষণ-মাত্র এবং নিরংশ বিন্দুমাত্র | ইহার 'পুর্ব”ও 
নাই 'পর”ও নাই, কালিক বিস্তার ব| স্থায়িত্ব নাই। নাঁশ বা নিবৃত্তি হইতেছে বস্তর 
স্বভাব এবং সর্বাীণ ( অহেতুকে। নিরন্বয়ে। বিনাশঃ )। 

অবয়বীর ( অন্বয়ীর ) অস্তিত্ব একই যুক্তিদ্বার। নিরাকরণ কর! হয়। অবয়বীর 
একত্ব কিভাবে সম্পাদিত হয়? লৌকিক দৃষ্টিতে বলা যাইতে পারে যে, টেবিলটি 
এক বস্ত, বৃক্ষও এক বস্ত--অবশ্ত ইহারা বহু অংশ বা অবয়বদ্ধারা গঠিত। কিন্তু 
একই সঙ্গে টেবিলের সব অংশ দেখা অসম্ভব বলিয়া! উহা! অংশতঃ দৃষ্ট এবং অংশতঃ 
অপৃষ্ট। বৃক্ষের কিয়দংশ সঞ্চালিত হয়, আবার কোন কোন অংশ হয় না। উহার 
কিছ ভাগ ছায়াতে কিছু ভাগ স্্যালোকে থাকে । এখন প্রশ্ন এই যে, একই বস্ততে 
কি করিয়া দুই বা ততোধিক বিরুদ্ধ ধর্ম ( যথ৷ দৃষ্ট ও অদৃষ্ট, সঞ্চালিত ও অসঞ্চালিত, 
ছায়াচ্ছন্ন এবং আলোকোত্তাসিত ) আঁরোঁপ করা৷ যাইতে পারে? এই যুক্তি এড়াইবার 
জন্য ইহ| বল| ঠিক হইবে ন। যে, সধশালিত অংশ হইতে অমঞ্ণালিত অংশ ভিন্ন । কারণ 
উভয় অংশই একই বস্তর অবয়ব; অংশের ধর বস্তরও ধর্ম__বস্তুটিও অংশগুলিরই 
অবয়বী। ম্তরাং পৃথকৃভাবে পরিজ্ঞেয় যতগুলি অংশ ব। রূপ আছে, বস্তও ততগুলি 
আছে ইহা! স্বীকার করিতে হইবে । অর্থাৎ বস্তর বিস্তার অথবা বিমিশ্রস্বরূপ বলিয়া 
কিছু নাই। বহু বস্তর (অংশ এবং রূপের) একত্ব শশ্তরাশির একত্বের ন্যায় 
ভ্রাস্তিমূলক ।১২ 

স্থতরাং বস্ত ষে শুধু কালিক বিস্তারহীন ক্ষণিকমাত্র তাহ নহে, অধিকস্ত সর্ব- 
পরিমাণ ও বৈচিত্র্যহীন দৈশিক বিন্বৃতুল্যও বটে। 

সামান্য অথব। বিতিন্ন বস্তর একরূপত। নিরাঁকরণ ও একই যুক্তিঘার।৷ সংসাধিত 
হয়। প্রত্যেক বস্তই অপর বস্ত হইতে ভিন্ন, এবং অনন্যসাঁধারণ ( স্বলক্ষণ )। বনু 
বিশিষ্ট বস্ততে ( বস্ত-ব্যক্তিতে ) একই সামান্যের অস্তিত্ব-স্বীকীরে বহু অলঙ্ঘ্য বাধা 
আছে। দেশ ও কালের ব্যবধানঘ্বারা পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন কতকগুলি বিশেষ 
বস্ততে একই বস্ত কি করিয়া উহাদের বৈশিষ্ট্যঘ্বারা কিছুমাত্র প্রভাবিত ন৷ হইয়া 
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উহার সমগ্ররূপে বিদ্যমান থাকিতে পারে? তাহ ছাঁড়। আমরা যখন কোন বস্তকে 
জানি, তখন নিশ্চয়ই উহাকে ( বিশিষ্ট বস্তটিকে ) এবং উহার অনুরূপ অপর একটি 
বস্তকে (সামান্তকে ) জানি না। সগ্যোজাত মনুষ্যে কোথা হইতে মন্ুয্যত্বরূপ 
সামান্তটি আসে? এ ব্যক্তির মৃত্যু হইলে এ সামান্টি কোথায় চলিয়। যাঁয়? এই 
সকল আপত্তিবশতঃ বৌদ্ধ দার্শনিকের! মনে করেন যে, অস্তিত্বশীল বস্তমাত্রই বিশেষ- 
বস্ত; সামান্ত হইতেছে বুদ্ধিনির্মাণ, বিকল্প । 

বস্বর অস্তিত্ব অথব। উহাঁর নাশ মুতির দেহ অথবা! রাস্ুর শিরের মতই কথা- 
মাত্র।১৩ অন্তিত্ব এবং বিনাশ বস্তর ধর্ম নহে, অথব! বাহির হইতে আসিয়। উহার 
সহিত সংলগ্ন হয় না; কিন্তু উহার! প্ররুতপক্ষে বস্তন্বপই । বৌদ্ধমতে পরিবর্তন 
হইতেছে একটি সমগ্র বস্তর স্থানে অপর একটি বস্তুর আগমন ; উহা! হইতেছে 
সমগ্ররূপে উৎপত্তি ও বিনাঁশশীল বহু বস্তর ধারা; এক বস্ত ষে অন্য বস্ততে পরিণত হয় 
এমন নহে। গতির অর্থ এমন নয় যে, কোন বস্ত একস্থান হইতে অপরস্থানে গমন 
কৰে; গতি হুইতেছে চলচ্চিত্রের ভিন্ন ভিন্ন খণ্ড চিত্রগুলির আবির্ভাবের ন্যায় 
যথাযোগা কালিক ব্যবধানে ধারাবাহিকভাবে বনু ভিন্ন ভিন্ন বস্তর আবির্ভাব- 
মাত্র ।১* ভিন্ন ভিন্ন বস্তগুলির কোনটির মধ্যেই, এমন কি উহাদের সমগ্র ধারাটির 
মধ্যেও প্রবাহ ব। গতি বলিয়! কিছু নাই; ভ্রষ্টাই বহু স্থিরবস্তর উপর এই গতির 
আরোপ করে। 

যেহেতু জ্ঞান এবং উহার বিষয় সমকালীন নয়, তরাং উহারা একে অন্যকে 
ধরিতে অথব। আম্মপা২ করিতে পারে না, উহাদের সম্বন্ধ হইতেছে কার্ধকারণীয়। 
আবার যেহেতু কোন বন্তই স্থায়ী নয়, কিন্তু উৎপন্ন হুইয়াই সম গ্রভাবে বিনষ্ট হয়, 
অতএব কার্ধকারণবাঁদও প্রকৃতপক্ষে একপ্রকার নিমিত্তবাদেই পধবসিত হয়।;* এই 
সকল অন্তনিহিত সমস্া। বৌদ্ধ-চিস্তাধারাকে অহংবাঁদ এবং বিজ্ঞানবাদের অভিমুখী 
করিয়াছে । 
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গেরবাদ ও সর্বাস্তিবাদ £ আভিধম্িক মতেই সর্বপ্রথম বুদ্ধের উপদেশাঁবলী হৃসংবদ 
করিবার যথাঁপদ্ধতি প্রয়াম কর! হইয়াছে। প্রথমে বিনা-বিচারে গৃহীত বস্তনিষ্ঠ 
বিশ্বাসগুলি সমধিত হইয়াছে; বৌদ্ধ দর্শনে যে সকল নিবিশেষ পরমতত্বাদী মত 
আছে, সেইগুলি ইছারই সমালোঁচন! হইতে পরে উৎপন্ন হইয়াছে । অভিধর্মকোষ১, 
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গ্রন্থে অভিধর্মকে ধর্মসমূহের ( সদ্বস্তসমূহের ) বিশুদ্ধ অপরোক্ষ জ্ঞান এবং উহা সম্পাদন 
করিবার আম্ুষঙ্গিক সাধন বলিয়! ব্যাখ্যা কর! হইয়াছে। অভিধর্ম হইতেছে 
পরমতত্বের মর্মে প্রবেশ করিয়। উহাকে ষথার্থভাবে বর্ণনা করা । 

খেরবাদঃ পালি ধর্মশান্ত্রে অভিধন্ম নামক যে সাতটি নিবন্ধ আছে১" 
বৌদ্ধপরম্পরায় এইগুলিকে বুদ্ধের নিজের বাণী বলিয়৷ মনে করা হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে 
উহার বুদ্ধের উক্তির থেরবাদীয় ব্যাখ্য।। ধন্ম-সংগনি এবং তদধীন অন্থান্থ গ্রন্থগুলিতে 
ধন্ম (বস্ক -সমৃহের বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গীতে অনংখ্য তালিক। দেওয়। হইয়াছে এই সকল 
দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে নৈতিক দৃষ্টি প্রধান। উহাদের বাক্যগুলি মুখ্যতঃ শীর্বলিপি অথব। 
স্বৃতি-সহায়ক শব্ধ (মাতিকা )। মৌখিক ব্যাখ্যার ইহাদের অর্থ স্পষ্ট করিতে 
হুইবে এই অভিপ্রীয়েই উহার! রচিত । উহাদের মধ্যে যুক্তিপ্রয়োগ প্রায় নাই, এবং 
উহাদের অন্তণিহিত দার্শনিক তত্বগুলিও কদাচিংই স্পষ্টতাঁবে ব্যক্ত কর! হইয়াছে । 
এই' যুক্তিবিহীন অন্ব-শ্রদ্ধ৷ যুগের পর যুগ থেরবাদের বিকাশ ব্যাহত করিয়াছে। 
বুদ্ধঘোঁষের বিন্দ্ধি-মাগ্গ এই সম্প্রদায়ের সর্বপ্রথম সথসংবদ্ধ গ্রস্থ (বুদ্ধঘোষ বন 
বন্ধুর সমসাময়িক )_কিস্ত এই গ্রন্থের দার্শনিক বিষয়বস্ত অতিধর্মকোষের বিষয়বস্ত 
হইতে তুলনায় নিকৃষ্ট; তথাপি নীতিশাস্বীয় গ্রন্থরূপে বিজ্ৃদ্ধি-মাগ্গ মৃল্যবান্‌ গ্রস্থ। 
সিংহল, ব্রহ্ম এবং শ্যামদ্দেশে বহুল ব্যবহৃত অন্ুুরুদ্ধের অভিধন্মথ-সংগহ১৮ ( একাদশ 
শতাব্দী ) বিশেষ জ্ঞানপ্রদ সংগ্রহ-পুস্তক নয়; উহাঁও কতকগুলি তালিকার অপর 
একটি সঞ্চয়মাত্র | 

ভাঁরত-ভূখণ্ডে থেরবাঁদের কখনও প্রচলন ছিল কিনা সন্দেহ; প্রায় এইরূপ 
বলাই ঠিক হইবে যে, উহা কেবলমাত্র দক্ষিণস্থ বৌদ্ধ দেশগুলিরই স্য্টি। মাধ্যমিক 
অথব। যোগাচার মম্প্রদায়ে যখন অভিধর্মবারদদের কথ বল! হয়, তখন সর্বদাই 
সর্বাস্তিবাদকেই নির্দেশ করা হয়, পালি অথবা মিংহলদেশীয় মতকে নির্দেশ কর! 
হয় না।৯* 

সর্বান্তিবাদ ং থেরবাদের সহিত সর্বাস্তিবাদের মতগত ঘনিষ্ঠ সারৃশ্ত আছে এবং 
থেরবাদ ধত প্রাচীন উহাও অন্ুক্ধপ প্রাচীন। এই সম্প্রদায়ে অতীত ও ভবিষ্যৎ 
ঘটন। বর্তমানের ন্যায়ই সমভাবেই অস্তিত্ববান্‌ বলিয়। স্বীকার কর! হয়। ইহার এই 
আত্যস্তিক বস্তবাদীয় দৃষ্টি অন্তান্ত সম্প্রদায় কর্তৃক নিন্দিত হুইয়াছে। সর্ববস্ত সর্ব 
সময়েই অন্তিত্ববান্‌, এই মত হইতেই এই সম্প্রদায় সর্ব-(দা)স্তিবাদ এই আখা। 
লীভ করিয়াছে। 

সর্বাস্তিবাদীরা নিজেদের শাস্ত্র সংস্কৃত ভাষায় লিখিতেন; এইনকল গ্রন্থের 


২২৪৯ 


প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস 


কোন কোন অংশ মধ্য এশিয়া এবং গিল্গিট প্রান্তে আবিষ্কৃত হইয়াছে। 
যদিও সর্বান্তিবাদ সমগ্র দেশ ব্যাপিয়। বিস্তৃত ছিল, তখাপি কাশ্বীর ও গাদ্ধার 
দেশেই উহ। সর্বাপেক্ষা বেশী প্রচলিত ছিল। ইহার বিস্তৃত অতিধর্জ সাহিত্য সংস্কৃত 
ভাষায় বিলুপ্ত হইয়া গেলেও, উহ! সম্পূর্ণ আকারে চীন ভাষায়২ৎ এবং অংশতঃ 
তিব্বতীয় ভাষায় রক্ষিত আছে। এই সাহিত্যের মূল গ্রন্থ হইতেছে কাত্যায়নী- 
পুত্রের জ্ঞানপ্রস্থান ও তদধীন ছয়টি গ্রন্থ২১ ( ষট্‌পাঁদাঃ)। এই ছয়টির মধ্যে তিনটি 
বুদ্ধের সাক্ষাৎ শিশ্যদের গ্রন্থ বলিয়৷ বিবেচন। কর! হয়। উক্ত ছয়টি গ্রন্থ হইতেছে ঃ 
বন্থমিত্রের প্রকরণপাদ, দেবশর্মার বিজ্ঞানকায়, শারিপুত্রের ধর্মন্ন্ধ, মৌদ্‌গলায়নের 
প্রজ্ঞপ্তিশাস্ত, পূর্ণের ধাতুকায় এবং মহাঁকৌষ্টিলের সঙ্গী তিপর্যায়। 

সর্বান্তিবাদ্দের পরবর্তা বিকাশ কণিষ্ষের ( আহ্মাঁনিক ১২৫ খুঃ) রাজত্বের সময়ে 
অথবা৷ তন্নিকটবর্তী কালে মহাঁবিভীষা এবং ক্ষুদ্রতর বিভাঁষ৷ নামক বিরাটকায় 
টীকাঁর রচনায় লক্ষিত হয়। টককুম্থর মতে মহাঁবিভাঁষ গ্রন্থটি কাশ্মীর সম্প্রদায়ের 
এবং ক্ষদ্রতর-বিভাষাটি গান্ধার সম্প্রদায়ের ।২২ বিভাষ! স্বাস্তিবাঁদের মৃলগ্রস্থ বলিয়। 
সর্বান্তিবাঁদকে সাধারণতঃ বৈভাষিক দর্শন বলা হয় ।২ 

ধর্মোত্বরের অভিধর্মহৃদয় এবং উহার টাকার রচনাকাল হইতে এই সম্প্রদায়ের 
তৃতীয় এবং হুসংবদ্ধ চিন্তাধারার যুগ আরম্ভ হয়। বন্থবন্ধুর (আনুমানিক ৩৫০ খুং) 
অভিধর্মকোষ২* এই সম্প্রদায়ের সর্বসম্মতিক্রমে শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ (শাস্ত্র) বলিয়। গৃহীত 
হয়। বন্থবন্থুর রচনায় সৌত্রান্তিক মতের দিকে ষে প্রবণতা! তাহ! সংশোধন 
করিবার উদ্দেশ্তে তীাহারই সমসাময়িক সজ্ঘভদ্ ন্যায়ান্ুসার' ও “অভিধর্মসময়- 
প্রদীপিকা” নামক ছুইখানি গ্রশ্থ রচনা! করেন। যশোমিত্রের “ন্ফুটার্থ/ নামক অত্যন্ত 
মূল্যবান এবং বিস্তৃত টাক। এখনও সংস্কৃত ভাষায় রক্ষিত আছে । 
এবং পরস্পর হইতে পৃথক্‌ ক্ষণিক ধর্মের স্বীকৃতির উপর প্রতিষ্ঠিত। ধর্ম হইতেছে 
সৎ-এর অস্তিম উপাদান-_এই অর্থে ধর্ম শব্ধ শুধু বৌদ্ধ দর্শনেই ব্যবহৃত হয়। ধর্মগুলি 
বস্তর অন্তিম অবয়ব $ কারণ উহার! একেবারে অমিশ্র (পৃথক ) বস্ত-_উহার! 
কুদ্রতর উপাদানে গঠিত নয়। দ্রব্য (উদাহরণস্বরূপ একটি বৃক্ষ বা একজন 
মাধ) এই সব উপাদানের সমগ্রি (স্বন্ধ); এই সমন্ি অথবা অবয়বী পদাথটি 
বৈশেধষিক দর্শনে যেরূপ বল! হইয়াছে, সেইরূপ উপাদানাতিরিক্ত কোন বস্ত নয়। 
এই সকল ধর্ম বা উপাদান অনিত্য ; উহার! ক্ষণিক এবং কালিক বিস্তারহীন। 
“এক ধর্ষে অন্ত ধর্মে কখনও সমবায়ী নয়, সুতরাং ধর্মাতিরিক্ত দ্রবা বলিয়া কিছু 


২৩ 


বৌদ্ধ দর্শন £ আভিধর্মিক দর্শন 


নাই; পৃথক পৃথক্‌ ইন্জিয়গ্রীহথ ধর্ম ব্যতীত অন্য কোন জড়বস্ত নাই, এবং পৃথক 
পৃথক্‌ বিজ্ঞান ব্যতীত আত্ম! বলিয়াও কিছু নাই ( ধর্ম অনাত্মা। )1৮২« 

অভিধর্ম নামক গ্রন্থগুলিতে, বিশেষতঃ অভিধর্মকোঁষে, এই সকল ধর্ম বিভিন্ন 
শ্রেণীতে ভাগ করিয়া উহাদের লক্ষণ দেওয়৷ হইয়াছে। পর্বাস্তিবাদ-মতে মোট 
পঁচাঁত্তরটি ধর্মের তালিক। দেখিতে পাঁওয়। যায়; ইহাদের মধ্যে বাহাত্িরটি অন্তু- 
সাপেক্ষ অবভাপাত্মক কার্ধবস্ত (সংস্কৃত অর্থাৎ পরস্পরের সহযোগে ক্রিয়াশীল )) 
বাকি তিনটি অন্তনিরপেক্ষ পারমাথিক তত্ববস্ত (অ-সংস্কৃত অর্থাৎ মিলিতভাবে 
ক্রিয়াশীল নয় )। অবিগ্ঠা এবং তদনচর রাগছেষাঁদি (ক্লেশ )-বশতঃ ধর্মগুলি 
কার্যকারণসম্বন্ধে মিলিত হইয়! নির্দিষ্ট সংসারক্সোতের আকারে প্রবাহিত হয়।২৬ 
স্থতরাং সংস্কৃত ধর্মগুলি হইতেছে ছুঃখ অথব! দুঃখের কাবণ (সমুদায়)। আবার 
এই ধর্মগুলিই গ্রজ্ঞাপ্রন্ম আধ্যাত্মিক সাধনায় ( মার্গদবার। ) পরম্পর হইতে বিচ্ছিন্ন 
এবং দমিত হইলে উহাব। শান্তি অথব| শৃন্ততাঁয় (নির্বাণে) পরিণত হয়। 
উক্ত তিনটি অন্তনিরপেক্ষ তত্বের মধ্যে সগ্যোবধিত অবস্থা! একটি । দ্বিতীয়টি হইতেছে 
সংসারের অ-প্রতিসংখ্যানিরোধ২৮ অর্থাৎ এমন নিরোধ যাহা (যেমন নির্বাণের 
ক্ষেত্রে) সম্যক্‌ জ্ঞানের দ্বারা সাধিত হয় না, কিন্ত যাহ সংসারের আবশ্যক কারণের 
অভাবে সাধিত হয়) উদাহরণম্বূপ মনোযোগ অন্যত্র চাঁলিত হইলে গন্ধ, স্বাঁদ 
প্রভৃতি ধর্মগুলি জ্ঞানের বিষয় ন! হইয়। আপনা-আপনি বিলীন হইয়া যায়। তৃতীয় 
অন্যনিরপেক্ষ তত্বটি হইতেছে আকাশ; উহার লক্ষণ হইতেছে প্রতিব্ন্ধকাঁভাব২৯ ঃ 
ইহা কোন পদার্থকে বাধ! না দিয়! থাঁকিবার স্থান দেয়, আবার নিজে শুন্ত বা ফাঁকা 
বলিয়৷ কোন কিছু হইতে বাধাপ্রাপ্ত হয় না। 

সৌত্রাস্তিকের৷ নির্বাণসহ তিনটি অন্যনিরপেক্ষ তত্বের সবগুলিকেই শুধু না'মাত্মক 
বলিয়া অস্বীকার করিয়াছে । থেরবাদিগণ একমাত্র নির্বাণই স্বীকার করিয়াছে; 
আবার যোগাচার সম্প্রদায় এইগুলির সংখয। ছয় পর্যস্ত বাড়াইয়াছে- পূর্বোক্ত তিনটির 
সহিত নিম্নলিখিত তিনটিও স্বীকার করিয়াছে (১) অচল! (স্থিরাঁবস্থা )) (২) সংজ্ঞা- 
বেদয়িত্-নিরোধ (মূর্থা) এবং (৩) তথতা। (তদ্রপতা৷ ); ইহাঁদের মধ্যে শুধু 
শেষেরটিই প্রকৃতপক্ষে পরমতত্ব । 

বৌদ্ধশাস্ত্রে সর্বত্র এবং পুন:পুনঃ ধর্মগুলিকে স্বদ্ধ, আয়তন এবং ধাতু এই 
তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে; ইহা হইতে অনুমান কর! যাইতে পারে যে, 
্বয়ং বুদ্ধই এই শ্রেণীকরণের কর্তা । ইহা দ্বারা জীবকে কতকগুলি অবস্থার এমন 
একটি সমগ্রি বলিয়া বিশ্লেষণ করা হইয়াছে, যাহাতে তদতিরিক্ত কোন স্থির দ্রব্য 
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অথব! আত্মার স্থান নাই। ধর্মের এই শ্রেণীকরণকে জ্ঞাতৃসাঁপেক্ষ বলা যাইতে 
পারে; কারণ এই শ্রেণীকরণে মুখ্যত: ইন্ড্রিয়সংবেদন, ব্যক্তিবিশেষ এবং উহার 
উপাদানের দিকে লক্ষ্য রাখ! হইয়াছে । 

ঝ্ন্ধগুলি (সমূহ )৩" সংখ্যায় পাচঃ রূপ (জড়াত্মক অথব! স্থুলদেহাত্মক 
উপাদান), বেদনা ( ইন্দড্রিয়ংবেদন ), সংজ্ঞা (“সামান্যের ধারণা), সংস্কার 
(বাসনা ও অন্যান্য প্রেরণ] ), এবং বিজ্ঞান (বিশুদ্ধ জ্ঞান)। আয়তন শব্দের 
ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হইতেছে জ্ঞানৌৎপত্তির “ছার । আয়তন বাঁরটি-_মন-সহ ছয়টি 
জ্ঞানেক্জ্রির় এবং চিন্তার বিষয়-সহ এ ছয় ইন্দ্রিয়ের ছয়ট গ্রাহ পদার্থ। ধাতু 
আয়তনেরই বিস্তারিত রূপ; ইন্জরিয় এবং ইন্্রিয়গ্রাহা বিষয়ের মধ্যবতা উহাদেরই 
সন্নিকর্ষ হইতে জাত চাক্ষ্ষ জ্ঞান প্রভৃতি ছয়প্রকার জ্ঞান গণন। করিয়৷ এই ধাতুর 
সংখ্য। আঠার কর। হইয়াছে। 

বন্তসাপেক্ষ শ্রেণীকরণে*১ ধর্মগুলিকে পাঁচ শ্রেণীতে ভাগ করা হইয়াছে ; 
রূপ (জড়বন্ত--১১ ), চিত্ত ( চৈতন্য-_-১), চেতসিক (মানসিক অবস্থ। এবং বিশেষ 
বিশেষ গুণ_-৪৬), চিত্ত-বিপ্রযুক্ত-সংস্কার ( কেবলমাত্র জড়বস্ত কিংব। কেবলমাত্র 
মনের নহে কিন্তু উভয় সাধারণ প্রেরণাশক্তিসমূহ_-১৪ ) এবং অসংস্কৃত ( অন্য. 
নিরপেক্ষ_৩)। শেষোক্ত শ্রেণী পূর্বেই বিবেচিত হইয়াছে। 

জড়বস্ত (রূপ ) অভেগ্ত এবং কঠিন ( সপ্রতিভ )। ইহাঁকে নিম্নলিখিত একাদশ 
ভাগে বিভক্ত কর] হইয়াছে: পঞ্চ ইন্ছিয় গ্রাহ (রং ইত্যাদি ), পঞ্চ ইন্দ্রিয় এবং 
অনভিব্যক্ত জড় ( অ-বিজ্ঞপ্তি-রূপ )।০২ পঞ্চ ইন্দ্িয়কে একপ্রকার স্বচ্ছপ্রায় ও স্ুক্ম 
জড়বস্ত ( রূপপ্রপাদ ) বলিয়া ধারণ! কর! হইয়াছে। অনভিব্যক্ত জড় হইতেছে 
কাধের অথব৷ কার্ষের সঙ্কল্পের ভাল ব। মন্দ ফল-_ইহ। ব্রাঙ্ষণ্য দর্শনগুলির “অদৃষ্টের 
অন্থরূপ ৷ জড়বস্ত দুইপ্রকীর মৌলিক ( ভূত কিংবা মহাঁভূত ) ও গৌণ (ভৌতিক )। 
মৌলিক জড়বস্ত** চারিটি__পৃথিবী, জল, অগ্রি এবং বাঁমু। ইহাঁর। ইহাঁদের বিশিষ্ট 
গুণের ছ্বার। পরিজ্ঞাত হইয়া থাকে-_কাঠিন্ত, আর্দ্রতা, উত্তাপ এবং গতি-_-এইগুলি 
ইহাদের বিশিষ্ট গুণ) ইহাদের কার্য হইতেছে আশ্রয়দান, সংশ্লিষ্টকরণ, পন্ক করা 
এবং সম্প্রনারণ। 

“্জড়বস্ধর সাধারণ উপাদানগুলি* বৌদ্ধ দর্শনসম্মত সকল উপাদানের মত স্থিরদ্রব্য- 
রূপে নহে, বরং কার্যোন্থুখ শক্তিরূপে কল্পিত হইয়াছে । এই চারিটি উপাদান সর্বদাই 


পোস্ত ত শসা ৬ সপন 
স্পা শী শপ ৯৯ পাপা পল 


« অর্থাৎ পৃিবী, জল, অগ্রি এবং বাযু-_-অগুবাদক 
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একসঙে এবং সমাঁচপাতে থাকে । কাষ্ঠথণ্ডে কিংবা জলে যে পরিমাণ উত্তাপের 
উপাদান আছে, প্রদীপ্ত অগ্নিশিখাতেও তাহাই এবং বুত্ক্রমেও এই কথা সত্য। 
উহাদের মধ্যে ষেটুকু পার্থক্য আছে তাহ। শ্ধু তীব্রতার ।৮৩৪ 

চিত্ত অথবা বিজ্ঞান হইতেছে নিরাকার চৈতন্য । উহাতে কোন উপাদান- 
বৈচিত্র্য নাই, চৈতন্যই উহার একমাত্র উপাদান। তথাপি নিজ উৎপত্তির জন্য উহ] 
বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের উপর নির্ভর করে ; উহার ছয়টি প্রকার আছে এইরূপ বলা যাইতে 
পারে। এতদনুবপ প্রক্রিয়! দ্বারাই থেরবাদীরা বিভিন্ন অবস্থা এবং সত্তার বিভিন্ন 
স্তর অনুযায়ী চিত্তবস্তকে অতি বিস্তৃতভাবে উননব্বইটি প্রকারে বিভক্ত করিয়াছেন ।« 
যোগাঁচার সম্প্রদায় চিত্তের উক্ত ছয়টি প্রকারের মহিত আলয় এবং ক্রিষ্ট-মনোবিজ্ঞান 
যোগ করিয়া আট প্রকার বিজ্ঞানের উল্লেখ করিয়াছেন । 

চৈত্ত বা চেতসিক বস্তগুলির সংখ্য। ৪৬৩৬ বলিয়। নির্ধধরিত হইয়াছে । উহারা 
নিয়লিখিত অবান্তর শ্রেণী গুলিতে বিভক্ত কর] হইয়াছে, যেগুলি সর্ব-অবস্থাতেই 
বর্তমান ( মহাঁভূমিক, ১০), উত্তম (কুশল) অবস্থাগুলিতে বর্তমান দশটি 
সাধারণ ধর্ম, ছয়টি মূল হৃদয়াবেগ (ক্রেশ) হুইটি খারাপ ( অকুশল ) চিত্তধর্ম, 
১*টি গৌণ হৃদয়াবেগ (উপক্রেশ ) এবং আটটি অম্পষ্টীকার ( অনিয়ত ) 
উপাদান । 

অচেতসিক শক্তি এই শ্রেণীতে সর্বান্তিবাদীরা প্রাপ্তি, উৎপত্তি, স্থিতি, ক্ষয়, মৃত্যু 
প্রভৃতি চোদ্দটি ক্রিয়ার সমীবেশ করিয়াছেন। যোগাচারিগণ এই সংখ্যা আরও 
বাড়াইয়! চব্বিশ করিয়াছেন, কিন্তু যোগাঁচাঁর-মতে এইগুলির পারমাথিক সত্তা নাই। 
সৌত্রাস্তিকগণ এইগুলিকে বিভিন্ন পৃথক বস্ত বলিয়! স্বীকাঁর করিতে সম্মত হয় নাই, 
কারণ এই গুলি উপাদানসমূহের কারধীবলী ধারণ। করিবার প্রকার-মাত্র। 

কার্ধকারণ নিয়ম £ সধ্বস্তর অন্তিম উপাদানসমূহের স্বরূপ ও লক্ষণ নির্ধারণ করা 
হইয়াছে । এখন কি প্রকারে মিলিত হইয়! এই সকল উপাদান ব্যবহারিক জগতের 
বন্তসমূহ ( সংস্কৃত) উৎপন্ন করে, তাহা ব্যাখ্যা করিতে হইবে। প্রশ্ন হইতেছে, 
প্রপঞ্চরূপ প্রক্রিয়ার গতিতত্ব কি? বৌদ্ধ দর্শনে সর্বদাই কার্ধকারণ নিয়ম যে 
সার্বত্রিক ও অলজ্ঘনীয় ইহাঁর উপর বিশেষ জোর দেওয়া হইয়াছে । বুদ্ধদেব নিজে 
শাশ্বতবাদ এবং বিনাশবাদ এই ছুই পরম্পরবিরোধী মত পরিহার করিয়া বিশেষভাবে 
নৈতিক দায়িত্বের ব্যাপারে কাধকারণ নিয়ম প্রক্মোগ করিয়াছেন। কোন কিছুই 
বিনাঁকাঁরণে নিয়তিবশতঃ অথব। ঈশ্বরের শক্তিতে ঘটে না। আবার কোন কিছুই 
শান্ত নয়। কর্মই__অর্থাৎ আমর। যাহা করিয়াছি এবং করি তাহাই-_জগদ্রূপে 
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পরিণত হয় এবং উহার বৈচিত্রের হেতু ( কর্মজং লোঁকবৈচিত্র্যম্‌)।৬৮ আমরা 
পূর্বেই দেখিয়াছি যে, বৌদ্ধ দর্শনে কার্ধকাঁরণ নিয়মের সহিত ক্ষণিকত্ব নৈরাত্যয 
এবং অনন্যরূপতা ( স্বলক্ষণ ) জড়িত আছে। সত্তার ত্রিবিধ স্তরেই কোথাও এই 
নিয়মের ব্যতিক্রম কিংবা বিরাম নাই। শুধু অন্যনিরপেক্ষ তত্বগুলিই এই নিয়মের 
গণ্ডীর বহিভূ্তি। অন্তসাপেক্ষ বস্তর স্বরূপের মধ্যে ইহা জড়িত থাকে যে, উহ। 
কেবল একটি কারণ হুইতে উৎপন্ন হইতে পারে না২৯ (ন হোকম্‌ একম্মা*), কিন্ত 
কতকগুলি কারণের সমষ্টি হইতেই উৎপন্ন হইতে পাঁরে এবং কার্ধকাঁরণ হইতে 
অত্যন্ত ভিন্ন। 

কারণত৷ শব্টি সাধারণ ও বিশেষ এই ছুই অর্থেই গৃহীত হইয়াছে। প্রথম 
অর্থে কারণকে মুখ্য কারণ*'* (হেতু, উদাহরণন্ববূপ- অঙ্কুর উৎপাদনে বীজ ) এবং 
নিয্নলিখিত তিনপ্রকার সহকারী কারণে (প্রত্যয়) বিভক্ত কর! হইয়াছে £ 
বিষয়রূপ কারণ ( আলম্বন ), অব্যবহিত পুবর্তী কাঁরণ ( সমনস্তর ) এবং প্রবল 
কারণ (অধিপতি )। 

জীবের ক্ষেত্রে কার্ধকারণ নিয়মের বিশেষ প্রয়োগ হইতেছে দ্বাদশ গ্রস্থিযুত্ত 
শৃঙ্খলরূপ প্রতীত্যপমুৎপাঁদ। অভিধর্মকোষে ইহার নিম্নলিখিতরূপ ব্যাখা। করা 
হইয়াছে : “আত্ম। (দ্রব্য) বলিয়। কিছু নাই; পাঁচটি বিভিন্ন পুগ্জও ক্ষণিকসতার 
প্রবাহের ন্যায় অগ্রসর হইয়া, এবং কর্ম এবং ক্েশের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়। মাতৃগর্ভে 
প্রবেশ করে এবং যথাষথ কর্ম ও ক্লেশের দ্বার। পরিপুষ্ট হইয়া অবস্থানিচয়ের এই 
অবিচ্ছিন্ন ধারা জন্ম হইতে জন্মান্তরে চলিতে থাকে । এই নিরন্তর ঘূর্ণায়মান 
জীবন-চক্র হইতেছে প্রতীত্যলমূৎ্পাদ_ ইহ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত দ্বাদশ গ্রস্থির একটি 
শৃঙ্ঘল। ইহাদের মধ্যে প্রথম ছুইটি গ্রন্থি (অর্থাৎ অবিদ্া এবং সংস্কারসমূহ ) 
পূর্বজন্মের, মধ্যবর্তী আটটি গ্রস্থি বর্তমান জন্মের এবং শেষ ছুইটি ভবিষ্যৎ জন্মের 1” ১ 

সংসার হইতেছে ছুঃখরূপ। ইহ রাগ, ঘ্বেষ, লৌভ এবং ক্লেশদ্বারা উৎপন্ন হইয়। 
থাকে। ইহীর। অবিদ্যা হইতে উদ্ভুত হয়। অবিদ্য। হইতেছে স্থির এবং অভিন্ন 
বস্ত (আত্ম! ) আছে এইবপ ভ্রান্ত ধারণ|; আমর! বস্তপমূহকে স্থির মনে করিয়া 
উহাদের প্রতি আসক্ত হই। স্থতরাঁ আত্মার অস্তিত্বে ভ্রাস্ত বিশ্বাসই ছু:খের মুল 
কারণ, উহ। হইতেই সংসাঁর-চক্র উৎপন্ন হয় এবং সঞ্চালিত থাকে (প্রতীত্যসমুৎ্পাঁদ)। 
এই তত্ব হ্বদয়ঙ্গম করিয়! নির্বাণের সাধক ছুঃখনিবর্তক আধ্যাত্মিক সাধনায় নিযুক্ত 
হন। বৌদ্ধধর্মের সর্বসম্প্রদায়েই এই সাধনমার্গের তিনটি ধাপ আছে-_ 
সদ্গুণদমূহের অনুশীলন ( শীল), ধ্যান ( সমাধি ) এবং সাক্ষাৎ অন্তরূ্টি (গ্রজ।)। 


২৩৪ 


বৌদ্ধ দর্শন £ সৌত্রান্তিক সম্প্রদায় 


অতিধর্মগ্স্থসমূহে পিদ্ধিলাভের চাঁরিটি স্তর এবং চাঁরিটি আর্ধসত্যের প্রত্যেকটির জন্য 
চারিটি প্রজ্ঞাভূমি_ এইভাবে যৌলটি প্রজ্ঞাভূমির বর্ণনা আছে। 

অভিধর্মের ধারণ! এই যে, অস্তদৃষ্টির শক্তিঘ্বার। সাপেক্ষ অবস্থা বস্ততঃই নিরপেক্ষ 
তাত্বিক অবস্থায় পরিণত হয়। নির্বাণকে প্রায় এইভাবে কল্পনা কর হুইফ্কাছে যে, 
উহা! ক্রিয়াপ্রবণ জাগতিক শক্তিসমূহের অভাঁব অথবা বিনাশরূপ। এইসব ধারণা 
হইতে বুঝা যায় যে, নির্বাণ এবং সংসার পরস্পর হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। মাধ্যমিক কিন্ত 
এই সকল মতের বিরোধী । 


$1 সৌত্রান্তিক সম্প্দাম 


( বিচারমূলক বস্তবাদ ) 


সর্বান্তিবাদের সমালোচনা £ আঁভিধমিক দর্শনে বিনাঁবিচাঁরে গৃহীত বছ মত রহিয়াছে ; 
উহাতে মানসিক ধারণা এবং শব্দসমৃহকে বাস্তব সত্তা দেওয়ার দিকে প্রবণত 
দেখিতে পাওয়া যায়; তাহ] ছাড়া বস্তর অন্তিম উপাদ্ানপমূহের সদ1 বিছ্যমানতা 
স্বীকার করা উহার একটি বৈশিষ্ট্য। অন্যান্য বৌদ্ধসম্প্রদায় এই সবগুলিরই 
সমালোচন। করিয়াছিল। শৌত্রাস্তিক সম্প্রদায় অভিধর্মগ্রন্থ গুলিকে পরিহার 
করিয়! স্বয়ং বুদ্ধের সাক্ষাৎ বাঁণীর (স্ত্রের) উপর নির্ভর করেঃ এবং এই 
সম্প্রদায়ই উক্ত সমালোচন। স্থসংবদ্ধভাবে করিয়াছে। 

সর্বান্তিবাদীরা বলে যে, অস্তিম উপাদানসমূহ ধর্ম) অতীত, বর্তমান এবং 
ভবিষ্যৎ সর্বকালেই বিছ্যমাঁন, কারণ “(১) শাস্ত্রে এইরূপ বল৷ হইয়াছে, (২) যেহেতু 
প্রত্যক্ষের ছুইটি (কারণ) আছে, (৩) যেহেতু প্রত্যক্ষের বিষয়ের অস্তিত্ব 
আছে, (৪) যেহেতু (পূর্বকর্মদবারা ) ফলের উৎপত্তি হয়। যেহেতু আমরা এই 
সকল বস্তর অস্তিত্ব স্বীকার করি, সেইজন্য আমর। সব কিছুই আছে এই মতবাদ 
( সর্বান্তিবাদ) পোষণ করি।৮৪৩ প্রধান যুক্তিটি এই যে, যোগ্য ইন্দ্রিয় এবং 
বিষয়দারা জ্ঞান উৎপন্ন হয়, সথতরাং আমরা খন কোনও অতীত ঘটনা ম্মরণ 
করি অথব। কোন ভবিষ্যৎ ঘটনার কথ! ভাবি, তখন এঁ অতীত ও ভবিস্যৎ ঘটন। 
জ্ঞানের বিষয়রূপে কাঁজ করিবার জন্য অবশ্ঠই বিগ্ূমান থাকিবে। অতীতের 
হদয়াবেগ-সমৃহও আমাদের বর্তমান ব্যবহারের উপর প্রভাব বিস্তার করে একপ 
লক্ষিত হয়। বস্তর ত্রৈকালিক সতার স্বরূপ ব্যাখ্যা করিবাঁর জন্য চারিটি ভিন্ন 
তিন্ন মতবাঁদৎ৪ উপস্থাপিত করা হইয়াছিল? 


২৩৫ 


প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস 


এই সম্বন্ধে সৌত্রাস্তিকের প্রশ্ন এই £ “বস্বর উপাদান যে অর্থে বর্তমানকালে 
আছে, যদি সেই অর্থেই উহা! ভবিষ্যতে এবং অতীতে থাকে, তাহ! হইলে উহা 
ভবিষ্যৎ অথব। অতীত বল! হয় কেন?” তাহা হইলে সর্বকাঁলিক ভেদদেরই বিলোপ 
ঘটিবে। ইহা! বলাও ঠিক হইবে ন। যে, অতীতে এবং ভবিষ্যতে উপাদানের শুধু 
স্বরূপটিই বিদ্যমান থাকে, কিন্তু উহার ক্রিয়া থাকে না। কারণ বস্ত উহার ক্রিয়। 
ব্যতীত অন্ত কিছুই নয়। উপাদানমমূহের অবিরত বিদ্্মানতা স্বীকার করা 
শাশ্বতবাদেরই একটি প্রকার। ইহাঁও অত্যাবশ্ঠক নহে যে, জ্ঞানের বিষয় হওয়ার 
জন্য একটা কিছু বস্ততঃই থাকিবে । কারণ এইরূপ মানিলে বহু অসম্ভব কথ৷ 
মাঁনিতে হয়। যথাঃ স্বর ভবিষ্যৎ, অলীক অর্থাৎ সম্পূর্ণ অসৎ বস্ত অথবা অপ্রাপ্ত 
নির্বাণ বুদ্ধির বিষয় হওয়া মাত্রই অস্তিত্বলাভ করে। সর্বান্তিবাদী হইতেছেন 
বিনাবিচারে বস্তবাদের সমর্থনকারী, তাই তিনি যাঁহ। শুধু বুদ্ধির আকারে বিছ্যমাঁন 
এবং যাঁহ। বাস্তবিকই অস্তিত্ববান এই দুয়ের মধ্যে ভেদ করিতে পারেন ন1। 

ধর্মসমূহঃ বৈভাষিকের! ধর্মমমূহের যে সকল প্রকাণ্ড তালিকা করিয়াছেন, 
সৌত্রান্তিকগণ সেইগুলিকে সংক্ষিপ্ত আকার দিয়াঁছেন। তাহার! ষে শুধু অতীত 
এবং ভবিষ্যৎ অবস্থাগুলিকে অন্বীকাঁর করিয়াছেন তাহা নহে, অধিকন্ আকাশ, 
নির্বাণ এবং অ-মানসিক শক্তিগুলিকেও ( চিত্ত-বিপ্রযুক্ত ) পরিত্যাগ করিয়াছেন। 
অন্তিম বিশ্লেষণে পীচ শ্রেণীতে বিভক্ত তেতাল্লিশটি ধর্মের«« একটি তালিক। প্রণয়ন 
কর! হইয়াছিল। নিম্নলিখিতগুলি এই তালিকার অন্তভূক্ত £__ 

(অ) জড়বন্ত (রূপ)-_চারিটি মূল রূপ (উপাদান) এবং তদধীন চারিটি 
রূপ (উপাদয়ে-রূপ )। 

(আ) বেদনা__ন্থখ, দুঃখ এবং ওদাসীন্ | 

(ই) ইন্দ্রিয় ( সংজ্ঞ! ) ছয়টি__পঞ্চ জ্ঞানেক্দ্িয় এবং মন (চিত্ত )। 

ঈ) চৈতন্য (বিজ্ঞান ) ছয়টি__-উপরে লিখিত ছয়টি ইন্দ্রিয়ের অন্থুসারী ছয় 
প্রকার জ্ঞান। 

(উ) শক্তিসমূহ (সংস্কার ) কুড়িটি_দশটি স্থ, এবং দশটি কু। 

প্রমাণশান্ত ঃ ভারতীয় চিন্তাধারার বিকাশে সৌত্রাস্তিকদের প্রকৃতপক্ষে যে 
বিশেষ দান, তাহা হইতেছে ব্যবহারিক জগৎ জ্ঞাতা বা মনের লোঁকাতীত ক্রিয়া- 
দ্বার! নি্িত হয়, এই তত্বের আবিষ্কার । দ্িউনাগ (পঞ্চম শতাব্দী ) ও ধর্মকীতি 
(সপ্তম শতাব্দী) কান্টীয় চিন্তাধারার অঙ্গযায়ী এক বাহুল্যবজিত স্থসংবদ্ধ ও 
বিপ্লবকারী তর্কশাত্্ এবং প্রমাণশান্ত্র প্রণয়ন করিয়াছেন । 


২৩৩৬ 


বৌদ্ধ দর্শন £ সৌত্রান্তিক সম্প্রদায় 


ইহার আলোচ্য বিষয় হইতেছে প্রমাণ (জ্ঞানের থাযোগ্য সাধন বা৷ উপায় )। 
প্রমাণের লক্ষণ হইতেছে এক্সপ জ্ঞান"৭ যাহ সদস্তর সহিত বিসংবাঁদী নয়; তাহা 
ছাড়া উহা হইতেছে অবিদিত অথবা অনধিগতের জ্ঞান।*৮ প্রযাণসম্বন্ধে চাঁরিটি 
বিষয়ের*«৯ আলোচন। কর! হয়-উহাঁদের সংখ্যা, স্বরূপ, বিষয় এবং ফল। বৌদ্ধ 
ন্ায়শান্ত্রে সর্বত্র শুধু ছুইপ্রকার প্রমাণ স্বীকৃত হইয়াছে” প্রত্যক্ষ এবং অনুমান 
ইহারা পরস্পরের বিরোধী এবং এই ছুইটি হইতে পৃথক অন্ত কোনও প্রমাণ 
নাই। প্রত্যক্ষের কাজ হইতেছে গ্রহণ অথব। অকৃত্রিম বস্তর সহিত পরিচয় করিয়া 
দেওয়া । দ্বিতীয়টির কাজ হুইতেছে উহাকে কোন এক ছাঁচে ফেলিয়া ভাবা বা 
চিন্ত/ কর! (অধ্যবপায় )।১ কাণ্টের মতের সহিত এই মতের অভেদত্ব 
লক্ষণীয় £ “..'মাঁনবীয় জ্ঞানের ছুইটি শাখা_ ইন্দ্রিয়মংবেদন এবং বুদ্ধি বা চিন্তা) 
হয়ত ইহারা একই, কিন্তু আমাদের নিকট অপরিজ্ঞাত মূল হইতে উৎপন্ন হয়। 
প্রথমটি দ্বারা আমাদের নিকট বিষয়সমূহ উপস্থাপিত হয় এবং দ্বিতীয়টি দ্বার! 
উহার! চিস্তিত অথব। বোধগম্য হয় ।৮৫২ 

যদিও অনুমানের বিষয় 'সাঁমান্ত” এবং প্রত্যক্ষের বিষয় “বিশিষ্ট”, তথাপি 
এইরূপ বুঝিলে ঠিক হইবে না যে, “বিশিষ্ট” এবং “সামান্য” বলিয়। ছুইপ্রকার 
সমসতাঁক বস্ত আছে। প্রকৃতপক্ষে একমাত্র বিশিষ্টই সৎ (মেয়ং তেকং স্বলক্ষণম্‌) 
কিন্তু উহ। ছুই বিভিন্ন রকমে'৩ জ্ঞাত হয় £ প্রত্যক্ষে উহা স্বরূপে এবং অনুমাঁনে 
বা চিন্তায় উহ! পরবূপে গৃহীত হয়। এই ছুই প্রমীণের মধ্যে প্রত্যক্ষই মৌলিক 
আর চিন্তা হইতেছে তদধীন মিথ্য!। বিস্তৃতি। বিশিষ্টই পরমার্থসৎ আর সামান্য 
শেষবিচাঁরে অবস্ত। অনুমান স্বরূপত:ই ভ্রান্ত'ও (ভ্রাস্তমন্থমানম্‌)। যদিও অন্তিম 
বিচারে উহ! (সাঁমান্ত ) অবস্ত, তথাপি উহীর ব্যবহারিক প্রামাণ্য আছে। “মণি 
হইতে নিঃল্কত রশ্মি এবং দীপ হইতে নিঃস্ছত রশ্মি এই দুইটির একটিও মণি নহে ঃ 
কিন্তু প্রথমাটিকে মণি বলিয়! ভ্রান্তি হইলে মণিলাভ হইতে পারে, অপরটিকে 
মণি বলিয়। ভ্রাস্তি হইলে তাহা সম্ভবপর নহে ।”*« 

অনুমান পরিহার কর! সম্ভবপর নয়, যেহেতু প্রত্যক্ষই একমাত্র*৬ প্রমাণ এই কথা 
বলিতেও ভেদ এবং নহ্বন্ধ অত্যাবশ্ঠক, কারণ এইস্থলে আমর! প্রত্যক্ষসন্বদ্ধে কিছু 
বলি। তাহা ছাড়া নীলের সংবেদন হওয়াই উহাকে নীল বলিয়া জান। নয়। 
প্রত্যক্ষকে প্রত্যক্ষ বলিয়৷ জানিতে হইলে, উহাকে, অন্য পদার্থ হইতে ব্যাবৃত্ব করিয়া 
উহাঁকে বুদ্িত্বার! পরিচ্ছিন্ন করিতে হুইবে, এবং এইরূপ জ্ঞান (অধ্যবসায়) কেবল 
সামান্তের জ্ঞান (বিকল্প )-দ্বারাই সম্ভবপর । অধিকস্ত ষে জগতে বহু জ্ঞাতা আছে, 
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প্রাচ) ও পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস 


সেখানে একজনকে নিজের অন্গভব অপরেব নিকট ব্যক্ত করিবার জন্য সংকেত এবং 
সামান্যের ধারণ অপরিহার্ধভাবে ব্যবহার করিতে হয়। স্তরাং প্রত্যক্ষ ছাড়া 
অন্ুমানও শ্বীকার করিতে হইবে। 

প্রত্যক্ষ শবের বুৎপত্তিগত অর্থ হইতেছে, 'ইন্দ্রিয়ের সম্মুখীন” । কিন্তু এইরূপ 
জ্ঞানের সার হইতেছে সাক্ষাত্বৎ" অর্থাৎ বিশুদ্ধ পরিচিতি, এইরূপ বুঝ! যাইতে পারে । 
দি নাগ” প্রত্যক্ষের এইবূপ লক্ষণ দিয়াছেন : প্রত্যক্ষ হইতেছে সেইরূপ জ্ঞান 
যাহা সর্বপ্রকার কল্পনা অর্থাৎ নাম, জাতি হইতে বিষুক্ত। কল্পনা নয় এইভাবে 
নিষেধাত্মক লক্ষণ দেওয়াই এখানে অপরিহার্য হইয়াছে । ইহার একমাত্র উদ্দেশ্য 
হইতেছে প্রত্যক্ষকে উহ! যাহ! নয় তাহ। হইতে, অর্থাৎ অভিধেয় হইতে পৃথক করা 
কিংবা ব্/বচ্ছিন্ন কর।। এরূপ বলা ঠিক হইবে ন! ষে, কোন পদার্থ হইতে চিস্তার 
সর্বআকারগুলিকে সরাঁইয়। দ্রিলে অবশিষ্ট কিছুই থাঁকে না, কাঁরণ তখনও প্রত্যক্ষে 
যাহ! দেওয়া থাকে তাহার অভ্যন্তরস্থ অবশ্তস্বীকার্ধয একট কিছু সাঁরবস্ত অনুভবে 
থাকিতে বাধ্য-_এ ইদং যাহার উপর চিন্তার আকাঁরগুলি আরোপ কর! হয়। এ 
ইদং যদি অনুভব কর! ন1 হইত, চিন্ত। তাহার ব্যাখ্যাকর্ষ আরম্ভই কবিতে পারিত 
না। বিকল্প জ্ঞানেব বিশেষ্য পদার্থটিকে বিশেষণ পদার্থে সম্পূর্ণভাবে পরিণত করা 
যাঁয় না বলিয়া উহাকে একেবারে অস্বীকার কর! সমর্থনযোগ্য নহে। সবিকল্প 
জ্ঞানের প্রকৃত বিশেষ্য উহার বাঁহিরেই থাঁকে এবং সমগ্র সবিকল্পজ্ঞানটিই উক্ত 
বিশেষ্যের চিন্তাঁবস্তরূপ বিশেষণ রূপে বিধান কর! হয়। “প্রত্যক্ষ ব্যতীত চিন্তা 
শূন্যগর্ভ হইবে”-_ প্রত্যক্ষের সাক্ষাৎজ্ঞানে যাহা প্রদত্ত হয়। এই প্রদত্ত পদার্থাটর 
অস্তিত্ব অথবা অভাব*৯* দ্বারাই অন্তবের বৈশিষ্ট্য নিপিষ্ট হয়। 

সাক্ষাৎজ্ঞান স্বরূপতই সত্য, এবং বিষয়ের সহিত অবিসংবাদী নয়। ইহাতে 
ভ্রান্তির»" সম্ভাবন নাই, কারণ ইহাতে বিচারাজ্সক নির্ণয় এবং ব্যাখ্যা মাই। 
সাক্ষাৎ্জ্ঞানের বিষয় হইতেছে স্বশ্বরূপে স্থিত বন্ত ( পরমার্থসৎ ), সৌত্রাস্তিকগণ বুদ্ধের 
প্রকৃত শিষ্যরূপে উহাকে অনন্যসাঁধারণ অণু-ক্ষণ ( ন্বলক্ষণ )৬১ বলিয়! মনে করেন। 
কোন কোন অদৈতবাঁদীও বলেন ষে, প্রত্যক্ষে আমরা স্বরূপে স্থিত বস্তই সাক্ষাৎ 
করি; কিন্তু অদ্বৈতমতে উহ! হইতেছে ব্যাপকতম নিবিশেষ অদয়তত্ব। 

সাক্ষাৎজ্ঞান চারিপ্রকাঁর £ (১) ইন্দ্রিয় জন্য ( ইন্দ্রিয়নিমিত্তম্‌) (২) মানস (মাঁনস- 
প্রত্যক্ষ )।৬২ ইহার বিষয় হইতেছে অণু-ক্ষণ এবং ইহ! ইন্দ্রিয়জ-প্রত্যক্ষের অব্য- 
বহিত পরক্ষণেই উৎপন্ন হয়। যে প্রয়োজনে কাণ্ট বৌদ্ধিক আকারগুলির কল্পনায় 
অস্পষ্ট র্বপাঁয়ণ স্বীকার করিয়াছিলেন, সেই প্রয়োজনেই মানস-প্রত্যক্ষের এই 
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বৌদ্ধ দর্শন : সৌত্রান্তিক সম্প্রদায় 


প্রহেলিকাময় ব্যাপার স্বীকার কর! হইয়াছিল। এর প্রয়োজনটি হইতেছে প্রত্যক্ষ 
এবং চিন্তা এই দুইয়ের মিলন ঘটাইতে পারে এরূপ শমধ্যবর্তা কোন ব্যাপার৬৩ 
আবিষ্ষার করা। (৩) জ্ঞান এবং স্থখছুঃখাদি মানসিক অবস্থাগুলির সাক্ষাৎজ্ঞান 
(স্ববিষয়ক জ্ঞান, স্ব-সংবেদন )। ভাট্রমতে যেমন এইগুলি অজ্জাত থাকে অথবা 
ম্তায়মতে যেমন এই গুলি অন্ত জ্ঞানদ্বার। জ্ঞাত হয়, বৌদ্ধষমতে সেরকম অজ্ঞাত অথব৷ 
জ্ঞাত কিছুই নয়। (৪) যোগি-প্রত্যক্ষ।৬* ইহা হইতেছে যোগীর অতীন্দরিয় 
বৌদ্ধিক প্রত্যক্ষ। যোগীর। তাহাদের একাগ্রতার (ভাবনার) শক্তিদ্বার। বস্তর 
যাহ। গ্রকৃতন্বরূপ তাহা স্ুম্পষ্টরূপে প্রত্যক্ষ করেন। 

নৈয়ায়িক এবং মীমাংদক যাহাঁকে স্বিকল্স প্রত্যক্ষ বলেন, বৌদ্ধদের মতে তাহা 
প্রত্যক্ষ নহে, কারণ উহাঁর সহিত চিন্ত। (বিকল্প )-ও জড়িত আছে। যেমন 
প্রত্যতিজ্ঞাঁয় বর্তমানে জ্ঞাত বিষয়ের সহিত পূর্বদৃষ্ট বিষয় সংশ্লিষ্ট থাকে, তেমনই 
সবিকল্প প্রত্যক্ষও শুধু সাক্ষাৎ ইন্দিয়গ্রাহহ বিষয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না। শিশু 
যখন মাতৃন্তন তাহার পরিচিত শুনই (স এবেতি ) বুঝিয়াশ« ক্রন্দন পরিত্যাগ করে, 
তখন সে কোনও শব্দ প্রয়োগ না করিলেও তাহার জ্ঞানে বিকল্পের সকল উপাদানই 
বর্তমান থাকে । অতএব যাহ। শব্দদ্ারা প্রকাশ কর! হয়, তাঁহার সহিত যাহ! অভিন্ন 
অথবা৬৬ তাহার সহিত যাহ। অভিন্ন হওয়ার যোগ্য, এইরূপ জ্ঞানকে বিকল্প বলে। 
দিও নাগের মতে নাম ও জাতির আরোপই “বিকল্পে'র লক্ষণ। এই লক্ষণের এইকব্নপ 
দোষ দেওয়া হইয়াছে»? যে, জাতি (ভ্রব্যাদি ) নাম ব্যতীত অন্য কিছু নহে। 

যেহেতু কল্পন। হইতেছে নাম, স্থতরাং কল্পনার শ্রেণীবিভাগ নাঁমেরই শ্রেণীবিভাগ | 
কাণ্ট যেমন আকারীয় তর্কবিজ্ঞানে সবিকল্প জ্ঞানের যে সব শ্রেণী মান। হইয়াছে 
সেইগুলিই গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেইরূপ দিউ.মাগও*" শব্ধ অথব! নামের প্রচলিত 
শ্রেণী ব। বিভাগগুলিই গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই বিভাগ ব৷ শ্রেণীগুলি হইতেছে ঃ 
ব্যক্তির নাম, জাতি, দ্রব্য, গুণ এবং কর্ম। নাম জাতিবিষয়ক জ্ঞান যদ্দি কেবল 
অন্থ্মাঁনদ্বারাই উৎপন্ন হয় ( সামান্যবিষয়মন্ুমানম্‌ ), এবং অনুমান যদি সামান্তের 
( হেতুর ) জ্ঞানতঃ প্রয়োগ না করিয়া সম্ভবপর না হয়, তাহা৷ হইলে হয় চক্র নয় 
অনবস্থা এই দোষ অপরিহার্য হইয়া পড়ে। ছুই প্রকার জ্ঞানের বিষয়ও ছুই প্রকার 
বৌদ্ধদের এই মতের বিরুদ্ধে সঙ্গতভাবেই কুমীরিল৯ এই আপত্তিটি উত্থাপন 
করিয়াছেন, বৌদ্ধগণ কিন্ত বিকল্পের দুইটি বিভিন্নস্তর'* স্বীকার করিয়! এই সঙ্কট 
এড়াইয়াছেন- প্রথমটি হইতেছে প্রত্যক্ষের সহিত সংযুক্ত (প্রত্যক্ষ-পৃষ্ঠ-ভাবি- 
বিকল্প )) এবং দ্বিতীয়টি হইতেছে প্রত্যক্ষ হইতে বিনিমুক্ত--ইহাই অন্ুমানে 
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সঙ্ঞানে লিঙ্গরূপে ব্যবহৃত হয় (অনুমানবিকল্প )। প্রথমটি হইতেছে ইন্ছিয়গ্রাহ 
বিষয়ে একটি কল্পনার আরোপ রূপ সবিকল্প জ্ঞান; দ্বিতীয়টি হইতেছে একটি কল্পনার 
সাহায্যে অপর একটি কল্পনীর আরোপ রূপ জ্ঞান। 

প্রত্যক্ষাত্মক সবিকল্পক জ্ঞান (এবং ইহা নিশ্চয়ই সবিকল্পক জ্ঞানের প্রকৃষ্ট 
উদ্দাহরণ ) উহার বিধি কিংবা নিষেধ (বিধিবিকল্প ও নিষেধবিকল্প ) এই ছুইরূপের 
কোন রূপেই পূর্বোক্ত ছুইটি প্রমাণ হইতে ভিন্ন কোন প্রমাণ নহে। যেহেতু পদার্থ- 
সমূহ স্বরূপতঃই পরস্পর হইতে ভিন্ন, স্তরাঁং নিষেধ বিকল্প অর্থাৎ চিস্তায় কিংব। 
বিকল্পে উহাদের ভেদীকরণদার! নৃতন কিছুই বল! হয় না। বিধিবিকল্পের অর্থ 
হইতেছে, পদার্থমমূহের ভেদ এবং ক্ষণিকত্ব উপেক্ষা করিয়া এক অভিন্ন সামান্থধর্ম 
উপস্থাপিত করা । স্থতবাং প্ররুতপক্ষে উহ! মিথ্যাধর্মেরই আরোপ) অতএব উহাঁও 
কোন প্রমাণ নহে। 

অন্থমান ছুই প্রকার £ স্বার্থাহমান ও পরার্থাছমান। প্রথমটি মৌলিক, দ্বিতীয়টি 
হইল অন্তের মনে বিশ্বাস উৎপাদন করিবার জন্য শবের প্রয়োগদ্বার৷ প্রমাণ করা৷ 
অন্গমিতি হইতেছে, সজ্ঞানে কোন লিঙ্গের সাহায্যে অপ্রত্যক্ষ বস্তর জ্ঞান। লিঙ্গের 
উদ্দাহরণ £ যথ।, নিয়তভাবে ত্রিধর্মযুক্ত*২ ধূম-ত্রিধর্মের প্রথমটি হইতেছে পক্ষে হেতুর 
অবস্থিতি, দ্বিতীয়টি হইতেছে সদৃশ স্থলে ( শুধু সপক্ষে) হেতুর অবস্থিতি, এবং তৃতীয়টি 
হইতেছে সর্ব বিসদৃশ স্থলে (বিপক্ষে ) হেতুর অনবস্থিতি। এই ত্রিধর্মের ব্যতিক্রম 
হইলে ক্রমাঁহয়ে অসিদ্ধ, অনৈকান্তিক এবং বিরুদ্ধ এই তিন প্রকার হেত্বাভাসের 
উৎপত্তি হয়। ব্যাপ্তি'ও ( অবিনাভাব ) অর্থাৎ হেতু এবং সাধ্যের যে সম্বন্ধ, উহার 
মাত্র তিনটি বিভাগ আছে। কিন্তু মূলতঃ উহ দুইটি পরম্পরবিরোধী ভাগে বিভক্ত--. 
প্রথমটিতে সাধ্যের অস্তিত্ব এবং দ্বিতীয়টিতে সাধ্যের অভাব ( অনুপলব্ধি) নির্দেশ 
করা হয়। প্রথমটিকে আবার ছুইটি উপশ্রেণীতে বিভক্ত কর। যাঁয়_-(১) প্রথমটিতে। 
হেতু এবং সাধ্য এই ছুই ধাঁরণ। দ্বারাই একই অভিন্ন বস্তকে নির্দেশ করা হয় 
( তাদাত্ম্য অথব| স্বভাব হেতু ), ষথ1 ইহ! বৃক্ষ যেহেতু ইহ! অশ্ব ) (২) দ্বিতীয়টিতে, 
হেতু এবং সাধ্য পরম্পর হইতে ভিন্ন হইলেও কার্ধকারণরূপে নিয়ত নির্ভরশীল" 
( তছুৎপত্তি অথবা কার্ধ-হেতু ), যথা, অগ্নি আছে যেহেতু ধূম আছে। উপলব্ধি এবং 
অন্গপলব্ধি_এই দুইয়ের কোনটি ঘারাই এই সব ব্যা্চির নির্ণয় হয় না।'৬ উহার! 
অন্থভব-নিরপেক্ষ, অবসশ্থস্বীকার্ধ বৌদ্ধিক নিয়ম । 

প্রত্যক্ষ এবং অন্ুমিতি এই উভয়প্রকাঁর জ্ঞানেই, জ্ঞান (প্রমিতি ) এবং জ্ঞানের 
সাধন (প্রমাণ ) এই ছুইটি পরস্পরের সহিত অভিন্ন |?" 
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(| মাধ্যমিকের দ্রন্দ্রমুলক চললমতত্ববাছ 


সৌত্রান্তিক মতের সমালোচন!ঃ সৌত্রাস্তিকের প্রমাণবিজ্ঞানে ছুই বিভিন্ন স্তরের 
জ্ঞান স্বীকার কর! হইয়াছে । এই মতবাদ ছুই বিভিন্ন শ্রেণীর বিষয়ের স্বীকৃতির 
উপর প্রতিষ্ঠিত। (১) সাক্ষাৎ জ্ঞানলব্ধ স্বরূপস্থ বস্ত এবং (২) চিন্তা অথবা 
কল্পনায় উহার ধারণাত্মক প্রতিনিধি (বিকল্প )। স্বরূপস্থ বস্ত এবং বিকল্প, এই ছুই 
বিজাতীয়'৮ উপাদানের সমন্বয় অথবা তাদাত্ম্য (সারূপ্য )--ইহাই আমাদের 
অন্ভব। এই সারপ্য সম্বন্ধটিকে প্রতিনিধিবাঁদ** বলিয়৷ ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। 
প্রতিনিধিবাদের মূল কথা এই যে, আমরা বাহ্‌বস্ত সাক্ষাৎভাঁবে জানি না, সাক্ষাৎভাবে 
যাহা জানি, তাহ হইতেছে মনের কতকগুলি ধারণামাত্র। (এই ধারণাঁগুলি বাহা- 
বস্তর প্রতিচ্ছবি )। কিন্তু সৌত্রাস্তিকের! দৃঢ়ভাবে বলেন যে, প্রত্যক্ষে আমর! 
সদস্তর সহিত সাঁক্ষাংভাবেই সংস্পর্শে আমি। তাহাদের বক্তব্য শুধু এই যে, প্রত্যক্ষে 
জ্ঞানের জ্ঞাতৃগত অংশটিকে জ্ঞাতৃনিরপেক্ষ স্বর্ষপস্থ বস্ত বলিয়! ভ্রম করা হয়। 
ব্যাবহাঁরিক জগতে আমাদের যে সব ভ্রাস্তি ঘটে, এই ভ্রম তাহাদের মত নয়। মানবীয় 
অনুভবের লকৃ্‌ (140০%9) যে বিশ্লেষণ দিয়াছেন, তাহ অপেক্ষা কাণ্ট (1480$) যে 
বিশ্লেষণ দিয়াছেন, উহা'র সহিত এই সৌত্রাস্তিক মতের সাদৃশ্ঠ বেশী । মানবীয় জ্ঞানে 
“চিন্তার কার্য কি তাহাই এই মতবাঁদ্দে বিচারের সাহায্যে স্পষ্টভাবে প্রদগিত 
হইয়াছে । 

সৌত্রাস্তিকর্দের এই বিপ্রবকারী আবিষ্কারের ফলে, মাধ্যমিকদের চরমতত্ববার্দ এবং 
যোগাচারদের বিজ্ঞানবাঁদ, এই ছুই দিকে বৌদ্ধচিন্তার গুরুত্বপূর্ণ বিকাশ ঘটিয়াছিল। 
মাধ্যমিক বলেন যে, সৌত্রান্তিক বাঁস্তবিকই জ্ঞানের জ্ঞাতুগত অংশটি আবিষ্কার 
করিয়াছেন, কিন্তু উহার যে গভীরতর তাৎপর্য তাহ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই 
তিনি কতকগুলি ক্ষণিক বস্তর সত্ত। স্বীকার করিয়া, উহাদের উপর বৌদ্ধিক আঁকার 
আরোপ করা হয়, এইরূপ মানিয়। বিশেষ না ভাবিয়।, অতি শীঘ্র একটি মতবাদ গড়িয়! 
তুলিলেন। তাহার সমালোচনাত্মক বিচার পর্যাপ্ত নহে। কারণ, ইহার ঠিক 
বিপরীতভাবে এইরূপ মতও পৌধণ কর! যাইতে পারে যে, সন্ত প্রকৃতপক্ষে শাশ্বত, 
ব্যাপক এবং এক, উহার উপরে ভেদ এবং পরিবর্তন আরোপ কর হয়-_ 


* পাশ্চাত্য জ্বানতত্বে এরূপ একটি মত আছে যে, আমরা বাহাবস্ত কখনও সাক্ষাংভাবে জানি না, কিন্ত 
মনের কোনও ধারণার মাধ্যমে তাঁহ। জানি; এই ধারণ। বাহ বস্তর প্রতিনিধিরূপে কাঁজ করে-_এই মত- 
বাদকে প্রতিনিধিবাদ বল। হয় ।-_বাঙ্গল1 সংস্করণের সম্পাদ কগণ 
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এইরূপ আপাতযুক্তিসিদ্ধ মত বেদাস্তদর্শনে গৃহীত হইয়াছে। প্রথমটি নৈরাত্ম্যবাদ 
ও অপরটি আত্মবাদ ; এবং উহার পরস্পরের বিরোধী ।'৯ একই সঙ্গে এই ছুইটি 
মত সত্য হইতে পাঁরে না, এবং এই উভয় মতকেই জ্ঞাতৃসাপেক্ষ বলিয়! প্রত্যাখ্যনি 
না করিয়া অন্য উপায়ে ইহাঁদের বিরোধ দূর করা অনস্ভব। সধ্বস্বকে ক্ষণিক 
অথব৷ শাশ্বত, বিশিষ্ট অথবা সামান্ত ইহার কোন ভাবেই ধারণা কর! সঙ্গত হইবে 
না। ক্ষণিক ও শাশ্বত ছুইই বিকল্পমাত্র, অর্থাৎ বুদ্ধিনির্মাণ। সঘস্তর প্রকৃত ব্বরূপ 
বুঝিতে হইলে উক্ত দুই দৃষ্টিই পরিত্যাগ করিতে হইবে (দৃষ্টিসমূহের শৃন্যত। )। ইহাই 
মাধ্যমিকের বিরোধমূলক অথব। দন্দমূলক যুক্তি। সমালোচনাত্মক বিচারের ইহাই 
পৰিপক পরিণতি । 

বস্ত এবং তাহার জ্ঞানের সম্বন্ধ (সারূপ্য) কী? ইহা। লইয়! যোগাচার-সম্প্রদাঁয় 
বিশেষ বিচার করিয়াছিলেন । জ্ঞানে যে বস্তর ভ্রান্তিমলক অধ্যাস কর! হয়, 
তাহাতে বুঝ! যায় যে, উহাদের মূলে একটি পরম সত্ব আছে। এই সত্তা চৈতন্য 
( বিজ্ঞপ্তিমাত্রতা ) ছাড়া আর কিছু হইতে পারে না। সৌত্রাস্তিকের মতে জ্ঞানে 
প্রতিভাঁত বিষয় জ্ঞানেরই বিকারমাত্র হইলেও স্বরূপে স্থিত বস্তর জ্ঞান-নিরপেক্ষতা 
স্বীকৃত হয়। হেগেল যেভাবে কাণ্টের সমালোচনা করেন, সেইভাবে সৌত্রাস্তিকের 
সমালোচনায় ষোগাচারের বক্তব্য এই ষে, জ্ঞানের যে বিষয় জ্ঞানাতিরিক্ত বলিয়৷ 
মনে হয়, তাহাও প্ররুতপক্ষে বিজ্ঞানেরই সৃষ্টি; বিষয়ী এবং বিষয়ের ছেত (গ্রাহদ্বয় ) 
তৎপূর্ববর্তা একটি অদ্বৈতবিজ্ঞানের সুচন। করে। ইহাই পারমাথিক সদ্বস্ত। 

এইভাবে সোত্রাস্তিকের বিচাঁরমূলক বস্তবাঁদ হইতে একদিকে মাধ্যমিকের ছন্দ- 
মূলক চরমতত্ববাদ এবং অপরদিকে যোগাঁচারের বিজ্ঞানবাঁদের উৎপত্তি হইয়াছিল। 

মাধামিক চিন্তার বিকাশ ঃ মাধ্যমিক দর্শনের প্রাণ হইতেছে ছন্দমূলক বিচার । 
বুদ্ধ ষখন জগৎ, আঁ! এবং পূর্ণতাগ্রাপ্ত জীব ( তথাগত )-সম্বন্ধে চৌদটি প্রশ্নের 
(অব্যাকৃতের ) উত্তর দিতে রাজী ন| হইয়া নীরবতা অবলম্বন করিয়াছিলেন, 
তখন তিনি মাধ্যমিক দর্শনের মুলতত্বের পূর্বাভীঁন দিয়াছিলেন।৮* কেহ কেহ 
বলিয়াছেন যে, বুদ্ধের প্রধান ঝোক ছিল কর্মের দিকে, সেইজন্য তিনি তত্ববিষ্ঠার 
প্রতি উদাসীন ছিলেন অথবা! তত্বের ব্যাপারে তিনি অজ্য়বাদী অথবা 
নিম্তত্ববাদী ছিলেন। বৃদ্ধের নীরবতার প্রকৃত ব্যাখ্য।/ অধ্যাপক রাধাকৃষ্ণন্‌ 
এইভাবে দিয়াছেন £ “যদি পরমতত্বের স্বরূপ নির্ধারণ করিতে বুদ্ধ অন্বীকাঁর 
করিয়। থাকেন, অথব। যদি তিনি উহার শুধু নেতিমূলক লক্ষণ দিয়াই সন্ত 
থাকেন, তাহা হইলে উহার একমাত্র অর্থ এই যে, পরমতত্ব পর্বপ্রকার 
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বৌদ্ধ দর্শন £ ম্যাধমিকের ছন্দমূলক চরমতন্ববাদ 


লক্ষণের উর্ধে ৮৮১ বুদ্ধ নিজেকে সর্বপ্রকার মতবাদের উপরে প্রতিষ্ঠিত 
করিয়াছিলেন £ “তথাগত সকল মতবাদ হইতে বিমুক্ত।””২ তিনি কচ্চায়নকে 
বলিয়াছিলেন ঃ “সর্ব বস্তই আছে, ইহ! এক অন্ব, উহা নাই, ইহ! অপর অন্ত। 
তথাগত এই ছুই অস্তের মধ্যবর্তী ধর্মের উপদেশ দেন (মজ ঝেন ধশ্মম দেসেতি )1৮৮৩ 
ইহাতেই মাধ্যমিকের দ্বন্দমূলক বিচারের সারমর্ম নিহিত আছে, এবং নাগার্জন” 
বুদ্ধের এই উক্তির দিকে বিশেষভাবে লক্ষ্য দিয়াছেন। 

প্রজ্ঞাপারমিতা। নামক গ্রস্থসকল,”« মদ্বর্মপুণ্ডরীক, কাশ্তপ-পরিবর্ত (রত্বকৃট ) 
এবং অন্যান্য মহাঁষান স্ুত্রসমূহ মাধ্যমিক চিন্তার বিকাশে দ্বিতীয় স্তর। এই সব 
গ্রস্থে যে একটি মূল ধারণ পুনঃপুনঃ ব্যক্ত করা হইয়াছে, তাহা হইতেছে এই যে, 
প্রকৃতপক্ষে উৎপত্তি নাই, বিনাশও নাই, আগমনও নাই, গমনও নাই এবং বস্ত 
আত্মাও নহে অনাত্মীও নহে প্রভৃতি £ উহা সর্ব-ব্যাবহারিক ধর্মবিবজিত (শূন্য )। 
দুই প্রকাঁর সত্তা এবং পরমতত্ব এবং ব্যাবহারিক জগতের অভেদ-_এগুলিও বিশেষ- 
ভাবে প্রতিপাদিত হইয়াছে। 

মাধ্যমিক দর্শন উহার প্রতিষ্ঠাত। নাগার্জনের (আম্মীনিক ১৫০ খুঃ) অসামান্য 
প্রতিভার একটি মাত্র স্পর্শে পরিপূর্ণ বিকাঁশলীভ করিয়াছিল। তাহার পর এই 
দর্শনের মতবাদে কোন গ্ররুত্বপূর্ণ পরিবর্তন হয় নাই। তাহার প্রতিভাশালী শি 
আর্দেব এই মত প্রতিপাঁদনে বিশেষ দক্ষতাঁর সহিত তাঁহাঁকে সাহাধ্য করিয়াছেন। 
বুষ্টনের (9436০0) মতে নাগা্ছুনের প্রধান গ্রন্থ ছয়টি £ মূল মধ্যমককাঁরিক! (প্রজ্ঞামূল), 
শূন্যতাসপ্ততি, যুক্তিষষ্টিকা', বিগ্রহব্যাবর্তনী, বৈদল্যস্থত্র এবং ব্যবহারসিদ্ধি। ইহাদের 
মধ্যে প্রথমটি ওই সম্প্রদায়ের শাস্ত্র বলিয়! কথিত হয়। এতদব্যতীত আরও অনেক 
গ্রন্থ নাগাঁভুন-রচিত বলিয়। মনে করা হয়। ইহাদের মধ্যে কতকগুলি ( যথা__ 
রত্বাবলী, চতুঃস্তব প্রভৃতি ) ষে তাহার রচনা, ইহা৷ মনে করার যোগ্য কারণ আছে। 
আর্ধদেবের চতুঃশতিকার গুরুত্ব মধ্যমককারিকাঁর পরেই। তিনি তাহার সাতিশয় 
বিচারনৈপুণ্যদ্বার। এবং সাংখ্য ও বৈশেষিক প্রভৃতি অ-বৌদ্ধ মতবাঁদের নিরাকরণ- 
দ্বারা শৃন্যবাদকে বলিষ্ঠ এবং লোকপ্রিয় করিয়াছিলেন। 

ইহার পর মাধ্যমিক সম্প্রদায় দুইটি উপ-সম্প্রদদায়ে বিভক্ত হইয়াছিল- প্রথমটির 
নাম প্রীসঙ্গিক, উহার প্রধান সমর্থক বুদ্ধপালিত, দিতীয়টির নাম ম্বাতস্ত্রিক এবং 
উহ্থার প্রধান সমর্থক ভাববিবেক*। ভাববিরেকের মতে মাধ্যমিক কেবল পর- 
মতের স্ববিরোধ দেখাইয়াই (প্রসঙ্গ ) ক্ষান্ত থাকিবে না, তদুপরি তাহার বিরুদ্ধে 
নিজন্ব যুক্তিও প্রদর্শন করিবে। এই জন্যই এই সম্প্রদায়ের নাম স্বতত্ত্-মাধ্যমিক। 
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প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস 


বুদ্ধপালিত এবং ভাববিবেক উভয়েই সমসাময়িক এবং গ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর 
লোক ছিলেন । 

চন্দ্রকীতি (ষষ্ঠ শতাব্দী ) এবং শাস্তিদেব ( সপ্চম শতান্ধী ) ইহারাঁই বিশেষভাবে 
মাধ্যমিক দর্শনকে উহার যুক্তিবদ্ধ নৈষ্টিক আকার দান করেন। চন্ত্রকীন্তি একজন 
অসাধারণ গুণসম্পন্ন লেখক ও ভাম্তকাঁর; তাহার বিচারনৈপুণ্য শ্রেষ্ঠ শ্রেণীর। 
শেরবাট্স্কি (9:০6058095 ) তাহাকে "অদ্বৈতমত প্রতিষ্ঠায় নেতিমূলক পদ্ধতির 
শক্তিশালী সমর্থক বলিয়া বর্ণনা! করিয়াঁছেন।” ভাববিবেকের বিরুদ্ধে তিনি স্ববিরোধ 
দেখাইয়। (প্রসঙ্গ) অন্যের মত নিরাঁকরণের পদ্ধতিই ষে প্রকৃত মাধ্যমিক 
পদ্ধতি ইহা! পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন। নাগার্জন এবং আর্ধদেব-প্রণীত গ্রস্থসমূহের বৃত্তি 
ব। টাকা ব্যতীত চন্দ্রকীতি মধ্যমকাঁবতার নামক এই দর্শনের এক মৃল্যবান্‌ 
্রস্থও রচনা করিয়াছেন। 

শান্তিদেবের “শিক্ষাসমুচ্চয়' (ইহা মহাানস্ত্রসমূহের একটি সংক্ষিপ্ত রূপ) 
“বোধিচর্যাবতার সমগ্র মহাযান-সাহিত্যের মধ্যে সর্বাপেক্৷ লোকপ্রিয় ছুইটি গ্রন্থ। 
তাহার গ্রন্থসমূহে সর্বত্রই একটি অত্যন্ত উচ্চস্তরের আধ্যাত্মিক গাস্তীর্য ও অনাসক্তির 
ভাঁব বিদ্যমান । 

শাস্তরক্ষিতের (আনুমানিক অষ্টম শতাব্দী ) “তত্বসংগ্রহে এবং তাহার শিষ্ত 
কমলশীলের “পঞ্জিকা” মাধ্যমিক চিস্তাঁবিকাঁশের পরবর্তী অবস্থার সহিত আমর 
পরিচিত হই-__ইহা হইতেছে যোগাচাঁর এবং মাধ্যমিক মতবাদের মিশ্রণ। “ইহারাঁই 
তিব্বতের উপর সাংস্কৃতিক জয় সম্পাদন করিয়া উহাকে বৌদ্ধধর্মের দেশে পরিণত 
করিয়াছিল। আজ পর্যন্ত মাধ্যমিক মতবাদই তিব্বতীয় ধর্মযাঁজকদের দ্বার। সমধিত 
দর্শনরূপে বিদ্যমান আছে ।” 

মাধানিক ছন্দমূলক বিচারের গঠন £ সম্পূর্ণ পরম্পরবিরুদ্ধ পূর্বপক্ষ এবং প্রতিপক্ষরূপ 
অন্ততঃ দুইটি মত (দৃষ্টি) হইতে দন্দমূলক চিন্তার উৎপত্তি হয়। এই বিরোধ 
সর্বাহ্গীণ, উহা বন্ধর প্রত্যেক অংশ ব| দিকৃকেই স্পর্শ করে, এবং কার্ধতঃ এই 
বিরোধের নিষ্পত্তি হওয়া অসম্ভব, কারণ অভিজ্ঞতাঁর দরবারে ইহার কোন মীমাংসা 
নাই। 

গুরুত্ববোধের সহিত এবং প্রণালীবদ্ধভাবে দর্শনের চর্চা করিলে বিচারবুদ্ধিতে 
এই বিরোধ দেখ! দেয় £ দার্শনিক চিন্তার মধ্যে দ্বন্মূলক বিচার বীজরূপে নিহিত 
আছে। 

ব্রাহ্মণ দর্শনসমূহের ভ্রব্যবাদ (আত্মবাদ ) এবং প্রাচীন বৌদ্ধ দর্শনের ধর্মবাদ 
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বৌদ্ধ দর্শন £ মাধ্যমিকের স্ন্বমূলক চরমতবববাদ 


( নৈরাত্ম্যবাদ ) এই ছুইটি মাধ্যমিক ঘন্বমূলক বিচারের ছুই অস্ত। সৎ এবং অসৎ 
এই দুইটি হইতেছে মূল বিকল্প। ইহাঁদিগকে একই সঙ্গে বিধান এবং নিষেধ করিলে 
তজ্জনিত অপর ছুইটি বিকল্পের উদ্ভব হয়। উহাদের আকার “সদসৎখ এবং “ন সং 
নৈবাসৎ, অর্থাৎ, “আছে এবং নাই? ও “আছে এমন নয়, আবার নাই এমনও নয়।, 
ইহাই মাধ্যমিকের স্প্রপিদ্ধ চতুষ্ষোটি। যে কোন সমস্তা বিবেচনার জন্ত যতগুলি 
দৃষ্টিতঙ্গী সম্ভবপর, উহাদের সকল গুলিরই প্রতিনিধি হইতেছে এই চাঁরিটি বিকল্প বা 
কোটি। তাহ! ছাঁড়া এই বিকল্পগুলির সাঁহায্ো সর্ব দার্শনিক প্রস্থানের শ্রেণীকরণও 
সম্ভবপর। 

হেগেলীয় দর্শন এবং জৈন দর্শনের ন্যাঁয় অন্যান্য ছন্দমূলক মতবাদে এই সকল 
কোটি বা বিকল্পের সমন্বয় বা মিলনদার1 এই বিরোধ পরিহারের চেষ্টা কর! হইয়াছে । 
মাধ্যমিক মতে বিকল্প অথব। কোটিগুলিকে এক কভাঁবে অথব| সম্মিলিতভাঁবে নিষেধ 
করিয়া এবং বিচারের একটি উচ্চভূমিতে উঠিয়া এই বিরোধের মীমাংস| কর! হইয়াছে; 
কিন্তু বিচারের এই উচ্চভূমিটি প্ররুতপক্ষে একটি বিশিষ্ট মত বা দৃষ্টি নহে। প্রত্যেক 
মত বা দৃ্টিই উহার নিজের বিরুদ্ধেই প্রযুক্ত হইয়'ছে £ উহার মধ্যে যে স্ববিরোধ 
নিহিত আছে, তাহা ছন্বমূলক বিচারের মাঁহাষ্যে অসঙ্গতি প্রদর্শনঘার৷ (প্রসঙ্গ )”” 
উদ্ঘাটিত কর! হইয়াছে । মাধ্যমিক নিজন্ব কোন যুক্তি বা উদাহরণ দেন না, 
কারণ তাহার প্রতিপাগ্ কোন নিজস্ব মত নাইঃ অপরের মত তীাহাদেরই 
সম্মত নিয়ম ও যুক্তির সাহায্যে অপ্রমাঁণ করা, ইহাই মাধ্যমিকের একমাত্র 
উদ্দেশ্য ।”৯ 

উদ্দাহরণম্বরূপ, কার্ধকারণসম্বন্ধ-বিষয়ে এই ছন্দমূলক বিচারপদ্ধতিটি কিরূপ তাহা 
নিম্নে দেওয়! হইতেছে। সাঁংখ্যমতে কার্ধ ও কারণ অভিন্ন, অর্থাৎ উহা। একপ্রকার 
ত্ব-পরিণীমবাদ। মাধ্যমিক ইহার বিরুদ্ধে সঙ্গতভাবেই বলেন**, নিজেরই পুনরাবৃত্তি 
করার কোন অর্থ নাই, তাহ! ছাঁড়। এরূপ পুনরাবৃত্তির কোঁন সীমাঁও ধার্য করা যাঁয় 
ন।। কিন্ত ইহার বিরুদ্ধ মত যে কার্ধকারণ হইতে ভিন্ন, তাহাও কম অযৌক্তিক 
নৃহে। যেহেতু কার্কারণ হইতে ভিন্ন স্থতরাঁং উহা! সর্বত্রই উৎপন্ন হইতে পারিবে,৯, 
অথবা কোথাও উৎপন্ন হইতে পারিবে ন]। প্রথম মতে বাস্তবিক পক্ষে উৎপত্তি 
বলিয়া কিছুই নাই, দ্বিতীয় মতে উৎপত্তি আছে বটে, কিন্তু উহা অহেতুক। যদ্দি এই 
ছুই মতবাদের সমন্বয় ( যেমন জৈন দর্শনে দেখা যাঁয় ) করা হয়, তাহা হইলে উভয়- 
মতের বিরুদ্ধে উক্ত সবগুলি আপত্তিই এই সমন্বয়ের বিরুদ্ধেও প্রযোজ্য হইবে। 
এমন একটি চতুর্থ বিকল্প হইতে পারে যাহাতে কার্য ও কারণের ভেদ এবং অভে্ব 


২৪৫ 


প্রা ও পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস 


এই ছুইয়েরই নিষেধ করা হয়; কিন্ত প্ররুতপক্ষে ইহাতে কার্ধকারণের সন্বন্ধই নিষেধ 
করিয়া আকম্মিক উৎপত্তি সমর্থন করা হয়। 

এইপ্রকাঁর সর্বঘাতী সমালোচন। ক্রমান্বয়ে ভ্রব্য, গুণ, সম্বন্ধ প্রভৃতি সর্বপ্রকার 
পদার্থের বিরুদ্ধেই প্রয়োগ করা হইয়াছে। ব্র্যাভলির (979165) ম্যায় নাগাজু'নও 
এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, অন্যসাপেক্ষ নয় এমন কোন পদার্থই নাই।৯২ 
আর সাপেক্ষ পদার্থমাত্রই মিথ্য।। বুদ্ধি সত্যকে বিকৃত করে; উহা দ্বারা আমর! 
শুধু অবভাসের সহিতই পরিচিত হই। 

সাধারণতঃ মনে কর! হয় যে, নিজের একটি বিশিষ্ট দৃষ্টি ব মত না থাকিলে 
সমালোচন। করা সম্ভবপর নয়। কিন্তু বাদীর! যদ্দি প্রত্যেকেই একটি সাধারণ 
অথবা বিশিষ্ট দৃষ্টি গ্রহণ করিয়া বাদবিবাদে প্রবৃত্ত হয়, তাহা হইলে বিচাঁরফল স্পষ্টতঃই 
কাহারও সপক্ষে যাইতে পারে না। কোন মতবাদই উহার প্রতিদ্বন্দ্বী অপর কোন 
মতবাদদ্বারা নিরাঁকরণ করা সম্ভবপর নহে। কোন মতবাদের নিরাকরণ করিতে 
হইলে উহার সমর্থককে বুঝাঁইয়। দেওয়া দরকার যে, উহাতে স্ববিবোৌধ রহিয়াছে। 
মাধ্যমিক শুধু এই পদ্ধতিই অবলম্বন করে। ইহা বলাও সঙ্গত হইবে না যে, 
মতবাদসমূহের সমালোচনাও অপর একটি মতবাদ? অর্থাৎ, সর্বদৃষ্টির শুন্যতা 
একটি দৃষ্টি। সমালোচনা হইতেছে বিভিন্ন মতবাদ সম্বন্ধে সচেতন হওয়া! অথবা 
উহাদের বিশ্লেষণ করা । উহা নৃতন কোন মতের সমর্থন নহে, কিন্তু উহ! হইতেছে 
মতসমৃহের গঠন বা স্বরূপ-উদ্ঘাটন। প্রজ্ঞা (শৃন্তত! ) হইতেছে বিভিন্ন দৃষ্টির 
নিবৃত্তি অথবা বিলয় ।৯৩ 

পরমতন্থঃ মনে হইতে পারে যে, মাধ্যমিকের এই দন্দমূলক বিচারের ফল 
হইতেছে আত্যন্তিক নিষেধ এবং এই দর্শনে খুঁটিনাটি সর্বব্যাপারে সম্পূর্ণ অভাববাদ 
সমর্থন কর! হইয়াছে । এই সমালোচনার মূলে রহিয়াছে ভ্রাস্ত ধারণ এবং উহ! 
এই দর্শনের প্ররুত স্বরূপ সন্বদ্ধেও অজ্জানেরই পরিচায়ক । উহার বিচারপ্রণাঁলী 
নেতিযূলক বটে, কিন্তু উহার উদ্দেশ্ত নিষেধাত্মক নহে। বুদ্ধি বা বিচার সত্যকে 
জানিতে পারে ন।৷ এই কথ বলিলেই সত্যকেও নিষেধ কর! হয় এমন নহে। বুদ্ধি 
ব! বিচারই জ্ঞানের একমাত্র প্রকার নহে। মাধ্যমিকের ঘন্বমূলক বিচার তিনটি 
স্তরের মধ্য দিয়া সদ্বস্তর বুদ্ধযতীত সাক্ষাৎ অথবা অছয়াত্মক জ্ঞানে পর্যবসিত হয় । 
প্রথমতঃ বিনাবিচারে গৃহীত দৃষ্টিসমূহের সংঘর্ষ উপলব্ধি করা হয়। দ্বিতীয় স্তরে 
এই জ্ঞান উৎপন্ন হয় যে, এইসব দৃষ্টি অথব। বিচার-নিগিতি সদ্বস্তর মিথ্যা বিকৃতি- 
মাত্র। দৃর্টিগুলির মধ্যে দ্ব-বিরোধ রহিয়াছে এই যুক্তিদবার৷ পূর্বোজ্তরূপ দৃঢ়গ্রত্যয় 
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বৌদ্ধ দর্শন ঃ মাধ্যমিকের ছ্ন্বমুলক চরমতত্ববাদ 


জন্মান হয়। বিচার বা বুদ্ধির আত্যন্তিক নিষেধই একই সঙ্গে অস্তিত্ব ও নাস্তিত্বের 
দ্বৈত হইতে বিমুক্ত তত্বের সাক্ষাৎ অনুভূতি । উহা হইতেছে প্রজ্ঞা অথব। জ্ঞানম- 
দ্বয়ম্** এবং তত্বের সহিত অভিন্ন। 

এই দর্শনে অবভানের ভিত্তিরূপে তত্ব*ঘ (বা সত্যবস্ত) স্বীকার কর। হয়। 
তত্বের লক্ষণ হইতেছে £ যাহা বুদ্ধির অতীত, সন্বন্ধ-বিবজিত, নিবিকল্প, শাস্ত, 
অপরোক্ষ এবং অ-ছয়।” অস্তি বা নান্তিবাচক উভয়প্রকার ধর্মই তত্বের সম্পর্কে 
নিষেধ কর হয়। পরমতত্ব বুদ্ধির সর্বপ্রকার বিকল্প হইতে বিমুক্ত (শৃন্ত )। পরম- 
তত্ব যে লোকোত্তর উহার অর্থ এমন নয় যে, উহ! প্রপঞ্চ হইতে ভিন্ন এবং উহার 
বহিভূত; প্ররুতপক্ষে তত্বই প্রপঞ্চের মূল স্বরূপ। সুতরাং নাগার্জন বলেন ঘে ঃ 
পরমতত্ব (নির্বাণ) এবং সংসারের মধ্যে কিছুমাত্রও পার্থক্য নাই ।১৬ এই বিশ্বকে 
যখন আমর! কার্ধকাঁরণাত্মক রূপে দেখি তখন উহা! সংসার । আবার উক্ত কাধ- 
কারণাত্মক দৃষ্টি পরিত্যাগ করিলে, অর্থাৎ উহাকে উহার পূর্ণরূপে অথব! “ম্বাভাবিক 
নিত্যরূপে” (50 90০০1০ 286610169015 ) দেখিলে এই বিশ্বই পরমতত্ব। 

যেহেতু পরমতত্ববাদে স্বরূপন্থ বস্ত এবং উহার উপাঁধিজনিত অবভাসের মধ্যে 
ভেদের স্থচন। থাকে, স্থতরাং উহাতে সদ্বঘ্ব এবং উহার জ্ঞানের দুইটি স্তর গ্রহণ 
কর। অনিবার্ধ। নাগার্থনের মতে, “যাহার! ছুইপ্রকার সত্যের ( পরমার্থ ও সংবৃতি 
সত্যের ) বিভেদ অবগত নহে, তাহার! বুদ্ধের উপদেশের গম্ভীর তাৎপর্য বুঝিতে 
অসমর্থ ।”৯ 

পরমার্থ সত্য হইতেছে বুদ্ধির সাহায্য গ্রহণ এবং বুদ্ধির আকারদ্বারা বিকৃতি 
সাধন ন। করিয়া অকৃত্রিম বস্ত-বূপের জ্ঞান; প্রকৃতপক্ষে অনির্বাচ্য ( অনভিলাপ্য ), 
অচিস্ত্য এবং উপদেশাতীত ৯৮ সংবৃতি সত্য হইতেছে তথাকথিত সত্য, অর্থাৎ 
অবভান। চন্দ্রকীত্তি তিনপ্রকারে উহার লক্ষণ দিয়াছেন৯১ : “যাহ! বস্তর রূপ 
সমগ্রভাবে আচ্ছাদন করে এবং উহাকে ্ীয় স্বভাব হইতে ভিন্নরূপে প্রতীয়মান 
করে; অথবা সংবুতি হুইতেছে ভাবসমূহের পরস্পর-নির্ভরতা, অর্থাৎ উহাদের 
অগ্টোন্যসাপেক্ষতা ; অথবা উহা! হইতেছে লোকব্যবহারাঙ্গগ অর্থাৎ বাাবহারিক 
সত্তা ।” এই মতের এমন অর্থ নহে যে ছুই প্রকার সদ্বস্ত এবং দুইটি পরস্পর-সমকক্ষ 
সত্যজ্ঞান আছে। পরমার্থই একমাত্র স্বত্ব অথব। সত্য । 

মাধ্যমিকের ছন্দমূলক বিচারের অবসান বুদ্ধিলন্ধ অনুভূতি (প্রজ্ঞা )) এবং উহ 
শুধু জ্ঞানীয় চেতনারই ফল নহে, অধিকন্তু কর্মীয় ও ধর্মীয় চেতনারও ফল। ছুঃখ 
ও অপূর্ণতার মূল কারণ হইতেছে অবিষ্া, অর্থাৎ সধ্বস্তকে সামান্যধর্মের মাধ্যমে 


২৪৭ 


প্রাচা ও পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস 


বুঝিবার এবং উহাতে অবাস্তব আকার আরোপ করিবার প্রবণতা । বস্ত শাশ্বত 
অথব! অশাশ্বত এইরূপ তুল করিয়া আমর উহার প্রতি আসক্ত হই কিংবা! বিরক্তি 
প্রকাশ করি। নাগাজুনন বলেনঃ “কর্ম ও ক্েশের ক্ষয় হইলে মোক্ষ হয়; 
উহ্বাদ্দের উৎপত্তি বিকল্পে ; বিকল্পসমূহ বিবিধ ভ্রান্তি হইতে উৎপন্ন হয়) এবং 
শূন্যতার জ্ঞানে এইসব ত্রাস্তির নাঁশ হয়।”৯** সাক্ষাৎ (নিবিকল্প ) অনুভূতিতে 
পরিণত ঘন্দমূলক বিচার আমাদিগকে ছুঃখ-সম্ভাবনার উরে লইয়! যায়। উহ 
নিজেই মুক্তি (নির্বাণ )। 

তথাগত তীহাঁর যেই রূপে সর্বভূতের মৃলম্বরূপ, ( ধর্মকায় ), মেই রূপের সহিত 
এই সর্বোচ্চ জ্ঞান (প্রজ্ঞাপারমিতা ) অভিন্ন। তিনি হইতেছেন পূর্ণতাপ্রাপ্ত সেই 
বস্ত, যাহ সম্ভাব্যরূপে সর্বজীব এবং যাহা অস্তিমে আধ্যাত্মিক সাধনাঘার৷ সকল 
জীবই একদিন হইবে। “তথাঁগত হইতেছেন ভগবাঁন্‌ (ঈশ্বর); কারণ তিনি 
ক্ষমতাশালী ও পূর্ণত্ববান। তিনি সর্বকাম ও কর্ম এবং আবরণদ্য় ( ক্লেশাবরণ ও 
জ্েয়াবরণ ) নিঃশেষে দূরীতৃত করিয়াছেন। তিনি সর্ববিৎ (সর্বজ্ঞ ও সর্বাকারজ্ঞ )। 
চরমতত্ব এবং সংসার উভয়বিষয়েই তিনি পূর্ণজ্ঞানবান্‌ (প্রজ্ঞাপারমিতা )1” 
সর্বজীবের প্রতি তীহাঁর সাঁতিশয় দয়! ( মহী-করুণ ), ও স্বার্থশৃন্, বিরামহীন এবং 
সক্রিয় আন্থকৃল্যবশতঃ বুদ্ধ প্রেমের ভগবান্‌ হইয়াছেন। 

তথাগত হইতেছেন চরমতব্ের (শূন্য বা প্রজ্ঞার) স্বাধীন অবভীপাত্মক 
( পৌরুষের ) রূপ। পরমতত্বরূপী গর্ভাশয় হইতে বিভিন্ন সময়ে তথাগতরা অবস্থা ও 
প্রয়োজনান্ুসারে নিজদ্িগকে বাহিরে প্রকট করেন। তথাগত ও চরমতত্বের 
সম্বন্ধ অছবৈতবেদান্তের ঈশ্বর ও ব্রচ্ষের সন্বন্ধের ন্যায়-__তিনি মুক্তপুরুষ হইলেও 
তাহার স্থান চরমতত্বের নীচে । 


৬1 মোগাচারের বিজ্ঞানবাদ 


বৌদ্ধচিন্ত! সর্বদাই জ্ঞাতাকে প্রাধান্য দেওয়ার দ্রিকে প্রবণ । উহা প্রথম হইতেই 
অবয়বী, স্থায়ী ও সামান্ প্রভৃতি সাধারণতঃ সত্য বলিয়া গৃহীত বহু পদার্থের বাস্তব 
সত্ব! অস্বীকার করিয়! উহাঁদিগকে কল্পন! (বিকল্প )-মান্রে পর্যবসিত করিয়াছে। 
যোগাচারের পূর্বেই সৌত্রাস্তিক এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন ; তথাপি তিনি 
কিছু বস্তবাদ অক্ষু্ন রাখিয়! স্বরূপস্থ স্তর অস্তিত্ব ত্যাগ করিতে পারেন নাই। 
যোগাচার এই ছায়াসদূশ বস্তর অস্তিত্বও অন্বীকার করিয়া উহাকে জ্ঞানের স্থঙটি 


২৪৮ 


বৌদ্ধ দর্শন ঃ যোগাচারের বিজ্ঞানবাদ 


(বিজ্ঞান ) বলিয়! প্রতিপাদন করিয়াছেন। মাধ্যমিকের শূন্যতা মোটামুটিভাবে 
গ্রহণ করিয়। যোঁগাচাঁর উহা হইতে কতক ব্যাপারে ভিন্ন মত পোষণ করিয়! উহাকে 
বেশ নৃতন রূপ দিয়াছেন । 

যোগাচার £ ঘৈজ্রেয়নাথ (আনুমানিক ২৭০-৩৫০ খৃঃ) যোগাচাঁর-সম্প্রদীয়ের 
প্রতিঠাতা। আজকাল সাধারণতঃ মৈত্রেয়নাথের এঁতিহাসিকতা১০১ স্বীকার কর! 
হয়। কিন্ত তিনি এই সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা হইলেও তাহার মতের বিশেষ বিবরণ 
ও সমর্থন তীহার বিখ্যাত শিষ্ত অসঙ্গ এবং তীয় অধিক স্প্রসিদ্ধ বন্থবন্ধুই 
দিয়াছেন।১০২ নিম্বলিখিত পাঁচটি গ্রন্থ অপঙ্গের রচনা বলিয়া মনে করা হয় 
মহাষানস্থত্রীলঙ্কার, মধ্যান্তবিভাগ, ধর্মীধর্মতা-বিভঙ্গ, অভিসময়ালঙ্কার এবং উত্তর- 
তন্ত্র। প্রথম তিনটি গ্রন্থ যোগাচারীয় দৃষ্টিতে রচিত; চতুর্থটির বিষয় মাধ্যমিক এবং 
যোঁগাঁচাঁর উভয়সম্মত আধ্যাত্মিক সাঁধনমার্গ এবং শেষ গ্রন্থটি স্পষ্টতই মাধ্যমিক- 
মতান্্াঁয়ী । এইজন্য অসঙ্গ কোন্‌ সম্প্রদায়ের অন্ততৃক্তি ছিলেন, ইহা একটি 
সমস্ত ।১০৩ বঙ্থবস্ধুর বিজ্ঞপ্তিমাত্রতাসিদ্ধি (বিংশতিক! এবং ব্রিংশিকা ) বিজ্ঞানবাঁদের 
মূল গ্রস্থ। ইহার উপরে স্থিরমতি, ধর্মপাঁল এবং অন্যান্যের টাক লিখিয়াছেন। 
বন্থবন্ধু মধ্যাস্তবিভাগ ( অর্থাৎ মধ্য ও অস্তের পার্থক্য) গ্রস্থের টাকা রচনা করিয়াছেন 
এবং ত্রিম্থভাবনির্দেশ এবং আরও অনেক ক্ষুদ্র পুস্তক লিখিয়াছেন। বস্থবন্ধুর 
প্রধান গ্রন্থগুলির উপর স্থিরমতি (আহ্মমানিক খ্রীস্টায় ৫ম শতাব্দী ) অতিশয়-উদ্ভীনক 
টাকা প্রণয়ন করিয়াছেন । দিও নাঁগ, ঈশ্বরসেন, ধর্মপাঁল এবং ধর্মকীত্ির বিজ্ঞানবাদে 
যৌগাঁচার সম্প্রদায়ের মত রক্ষিত ও বিকশিত হইয়াছে । দিউনাগ ও ধর্মকীতি 
ুক্তিশাত্্ব এবং প্রমীণশীস্বের বিশেষ বিচার করিয়াছেন। তাহাদের সৌত্রীস্তিক 
মতের দ্বিকে বিশেষ প্রবণতা ছিল। তাহারা আলয়-বিজ্ঞান নামক প্রাচীন 
যোগাচার-মত সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করিয়াছেন। ইহা বলাই অধিক ঠিক হইবে যে, 
এই সম্প্রদায়ের এই পরবর্তী রূপ সৌত্রান্তিক এবং যোগাচার-মতের সংমিশ্রণ 
প্রপঞ্চব্যাপারে উহ। সৌন্রাস্তিক, এবং পরমতত্ববিষয়ে উহ। যোগাচার। মাধ্যমিকের 
সংস্পর্শ ও প্রভীববশতঃ হয়ত উহার সহিত মাধ্যমিক মতেরও মিশ্রণ হইয়াছিল। 
শাস্তরক্ষিত এবং কমলশীল বিজ্ঞানবাদের এই শেষ বূপের প্রতিনিধি । ইহা আমর! 
তাহাদের গ্রস্থসমূহ এবং তিব্বতীয় এঁতিহাঁমিকদের সাক্ষ্য হইতে জানিতে পারি । 

বজ্ঞানবাদীয় যুক্তি £ ৭বিজ্ঞানবাদী দুইটি প্রধান মত €পাষণ করে।১** (১) বিজ্ঞান 
সত্য, অবভান নহে; এবং (২) একমাত্র বিজ্ঞানই সত্য, বিষয় নহে। প্রথমটি 
মাধ্যমিক সিদ্ধান্তের বিরোধী, কারণ মাধ্যমিক মনে করেন যে, জ্ঞান ও জ্ঞাতবিষয় 


২৪৯ 
৩২ 


প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস 


উভয়েই পরস্পরসাঁপেক্ষ বলিয়া উহার! স্বরূপে কিছুই নহে। দ্বিতীয় মতটি বস্ত- 
বাদের বিরোধী, কারণ বস্তবাদী বিনাবিচারে ধরিয়া লন যে, বিজ্ঞান যতখানি 
সত্য, বিষয়ও ততখানি সত্য |” 

(১) মাধ্যমিকের বিরুদ্ধে বিজ্ঞানবাদের সর্বাপেক্ষা অব্যর্থ যুক্তি এই : দ্বন্বমুলক 
বিচারের বিশ্লেষণে সব কিছুই উড়াইয়া। দেওয়। এবং মিথ্যা বলিয়া প্রতিপাদন করা! 
সম্ভবপর হইলেও, মিথ্যাজ্ঞান এমন একটি অধিষ্ঠীন+« ( বিজ্ঞান ) স্চিত করে, 
যাহার উপর মিথ্যাকল্পনা আরোপ কর! হয়। বিজ্ঞানবাদী প্রজ্ঞাপারমিতাঁর শুন্য! 
স্বীকার করেন এবং দৃঢ়নিশ্চয়তাঁর সহিত ইহাও বলেন যে,১*৬ তিনি এই শুন্ততাঁর 
সম্যক্‌ ব্যাখ্যাই দিয়াছেন। কিন্তু তাহার মতে এই শূন্যতার অর্থ হইতেছে এই যে, 
উহা! জ্ঞাতৃ-জ্ঞেয়প দ্বৈত হইতে বিমুক্ত শুদ্ধ বিজ্ঞান ( ছয়শন্যত1 )। জ্ঞেয় বিষয় 
কখনও স্বতন্্ভাবে নিরপেক্ষ রূপে থাকিতে পারে ন।; কিন্তু জ্ঞানের পক্ষে তাহা 
সম্ভবপর । জ্ঞানই বিবিধ বিকারপ্রাপ্ধ হয় এবং ক্রেশদ্বার। ক্রিষ্ট হয়, আবার 
আরোপিত দ্বৈত হইতে মুক্ত হইয়। নিজেকে বিশুদ্ধ করে ।১০৭ 

বিজ্ঞানবাদী কয়েকটি আপাতপ্রতীয়মান হেতুদ্বারা৷ বিষয়ের মিথ্যাত্ব প্রতিপাদন 
করে। বস্তবাদী মনে করে যে, জ্ঞানের আকাঁর-বিষয়ের (আলম্বনের ) স্বূপদ্বারা 
উত্পন্ন হয় এবং এই বিষয় জ্ঞান হইতে স্বতশ্বভাবে বিগ্কমান। বস্তবাদীর এই 
প্রকল্পের বিরুদ্ধে অনেক অখগ্ডনীয় আপত্তি আছে। (১) জ্ঞানের আকার (যথ! 
বৃক্ষ) আসন” ইত্যাদি) এবং আলম্বমের মধ্যে কোনও সাকরপ্য নাই, কারণ 
আঁলম্বন হইতেছে পৃথক্‌ পৃথক দূপে এক একটি পরমাণু অথব। কতকগুলি পরমাণুর 
সমটি। জ্ঞানে স্থুলরূপের প্রতিভাস হয়, কিন্তু এ সুলতাবিহীন পরমাণু উক্তরূপ 
জ্ঞানের আলম্বন হইতে পারে না। অর্থাৎ জ্ঞানে যে রূপ প্রতিভাত হয়, বহির্জগতে 
তাহাঁর অন্রূপ কিছুই নাই; স্থতরাঁং জ্ঞানের আকার কিছুদ্বর। জনিত নহে, এবং 
যদ্দি বাহিরে কিছু থাকিয়া থাকে, তাহ। হইলে উহাঁও জ্ঞানে প্রতিভাত হয় না ।১০৮ 
অবয়বী অথব। বিভিন্ন অংশের সমুদায়ে গঠিত বাস্তবিক অংশী বলিয়। কিছু ন্যায়- 
বৈশেষিকের ন্যাঁর বিজ্ঞানবাদী স্বীকার করেন না। প্রাচীন বৌদ্ধ দর্শনেই, বিশেষতঃ 
সৌত্রান্তিক মতে, অবয়বীর অস্তিত্ব ইহার পূর্বেই যুক্তিমহকারে নিরাকরণ কর! 
হইয়াছে ।১০৯ 

(২) জ্ঞান একস্থলে এবং বিষয় অন্স্থলে এবং উহাদের মধ্যে সারূপ্যসন্বন্ধ 
রহিয়াছে এইরূপ ছ্বেতমূলক প্রকল্পঘার1 জ্ঞানের ব্যাখা। দিতে গেলে যেমন সুস্পষ্ট 
আপত্তির সম্মুখীন হইতে হয়, সেইগুলি এই ছৈত-কল্পনাঁর অসারতা নির্দেশ করে 
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সন্বন্ধমীত্রই জ্ঞানের অভ্যন্তরে,১১০অ জ্ঞান এবং উহার বহিঃস্থ অন্য কিছুর মধ্যে 
নহে; কারণ এনপ সম্বন্ধ জানা কিংব। প্রমাঁণ কর সম্ভবপর নহে। 

(৩) জ্ঞান এবং তাহার বিষয় সর্বদাই অবিচ্ছেদ্য । উহাদের এই সহোঁপলম্ত 
নিয়ম,১১০মা অর্থাৎ অজ্ঞাত বিষয়ের অন্ুপপত্তি ইহাই বিজ্ঞানবাদীর প্রধান যুক্তি। 

(৪) ভ্রান্ত-প্রত্যক্ষ, ন্বপ্ন প্রভৃতিতে যে জ্ঞানের আকার থাঁক। সত্বেও তদনুবূপ 
কোন বিষয় নির্দেশ করা যায় না, ইহ! সকলেই স্বীকাঁর করে। যেহেতু ভ্রান্ত-প্রত্যক্ষ, 
স্বপ্ন প্রভৃতি ঘটিয়। থাকে, সুতরাং প্রমাণিত হয়১১১ ষে জ্ঞান নিজেই নিজের বিষয় 
সৃষ্টি করে, উহা স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং কোন বাহ্বস্তর উপর নির্ভর করে না। 

৫৫) সত্য এবং মিথ্যাজ্ঞানের পার্থক্য, বিভিন্ন জ্ঞাত-সাধারণ একই জগৎ, 
বন্তসমূহের স্থাষিত্ব প্রভৃতি১১২ লোকসিদ্ধ দকলপ্রকার অন্থভবের বিজ্ঞানবাদী 
মোঁটামুটি যুক্তিসঙ্গতভাঁবেই ব্যাখ্যা দিতে সমর্থ এবং দিয়! থাকেন। এই ঝাখ্যার 
মূলে এই মতবাদ রহিয়াছে যে, বিজ্ঞানের অন্তনিহিত অনাদি বাসনাদ্বারা উহার 
অভ্যন্তরে যে সকল পরিবর্তন ঘটে, উহাদের সাহাষ্যে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন 
বিষয়ের আঁকার প্রকাশ করে। 

বিজ্ঞানের স্তরসমূহ ; বিজ্ঞানই একমাত্র সদ্বস্ত; দ্রব্যব্ূপে ( যথা চেয়ার, টেবিল, 
মানুষ ইত্যাদি) এবং ধর্মরূপে প্রতীয়মান বিষয় হইতেছে বিজ্ঞানের অবস্থ।- 
সমূহের উপর মিথ্যা উপচারমান্্র।৯১০ বিজ্ঞানের অবস্থা ব। স্তর তিনটি ; আলয়- 
বিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান এবং প্রবৃত্তি ( অথব! বিষয় )-বিজ্ঞান। 

আলয় হইতেছে সর্ববাঁসনার অর্থাৎ সর্ববস্তর বীজাবস্থার আশ্রয় বা বাহন। 
অন্যান্ত বিজ্ঞানগুলি উহার সহিত উহার কার্ধরূপে সম্পৃক্ত। শেষের দুইটি স্তর 
কেবল আলয়ের উপর নির্ভর করে এমন নহে, অধিকম্ত আলয়ের পু্িসাধনও করে । 
আলয় কৃটস্থ অথব৷ স্থিতিশীল নহে-_প্রবল শ্রোতশ্বিনীর সহিত উহাঁর উপমা দেওয়া 
হইয়াছে । মনের বাসনাসমূহ প্রতিমৃহর্তেই পরিবতিত হইতেছে হয় উহাঁদের 
উপচয়, নয় অপচয় ঘটিতেছে। আলয় ও প্রাপঞ্চিক জীবন বা! সংসার পরস্পরের 
সমকালীন ।১১৪* আলয়ের অভাবে, জ্ঞানের বিকার অথব। বিকাবের ধারাও সম্পূর্ণ 
বন্ধ হইয়। ষাইবে। প্রতীয়মান হয় যে, আমরা যে আমাদের মূলধন খরচ করি, তাহা 
শুধু উহাঁকে বাড়াইবাঁর জন্য । আবার, যদি আলয় না থাকিত, তাহা হইলে সংসার 
হইতে মুক্তিলাভের প্রযত্ব অর্থহীন হইত। যেহেতু বিজ্ঞানমাত্রই ক্ষণস্থায়ী, স্থতরাং 
উহার অপলারণের জন্য প্রযত্বের প্রয়োজন নাই। স্পষ্টভাবে মাঁন। হইয়াছে যে, 
অরথৎ-অবস্থাতেও আলয়ের অবসান হয়।১১* এই অরৃৎ্-অবস্থ। জীবনুক্তির অনুরূপ । 
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জ্ঞানের দ্বিতীয় বিকার হইতেছে বুদ্ধি অথবা মনোবিজ্ঞান। আলয় হইতেছে 
সভাব্যের অবস্থা ; আর মনন বান্তবীকরণের অবস্থা, বাম্তবীরুত অবস্থা! নহে । মনন 
সম্বন্ধে এইরূপ ধারণ। করা অসঙ্গত হইবে ন| যে, উহা! হইতেছে আমি” ও আমার" 
এই ভ্রান্ত কল্পনার ভিত্তিতে বৌদ্ধিক আকারে আকারিত করার অথবা এক্য্থত্রে 
গ্রথিত করার মানসিক ক্রিয়া, বিজ্ঞানের তৃতীয় বিকার হইতে আমর! পঞ্চ বহিরিক্দরিয় 
এবং অস্তরিক্দ্িয়ের ইন্দ্রিয়োপাত্ত এই ছয় রকম বিষয় প্রাপ্ত হই। 

নিরপেক্ষ অথবা পারমাথিক বিজ্ঞান ঃ বিজ্ঞানের এইসব বিকাঁরে বাহা সত্তা আরোপ 
করা হয়। তাহার ফলে গৃহ, বুক্ষ, পর্বত প্রভৃতি পদার্থের প্রতীতি জন্মীয়। 
কিন্ত এইরূপ পদার্থের অস্তিত্ব নাই। এইজন্য ইহাদিগকে পরিকল্পিত ১১৬ আখ্য। 
দেওয়া হইয়াছে । ইহার! ম্বরূপতঃই মিথ্য।। কিন্তু এইসব মিথা। পদার্থের প্রতীতি 
ব৷ প্রত্যয় সত্য না মিথ্য ? এইরূপ মান! যাইতে পারে যে, যদিও বহিঃস্থ বৃক্ষ পদার্থটি 
অবাস্তব, তথাপি বৃক্ষ-প্রত্যয়টি নিশ্চয়ই জ্ঞানীয় পদার্থবপে অস্তিত্ববান্। বার্কলি 
প্রভৃতি জ্ঞাতৃ-কেন্দ্রিক বিজ্ঞানবাদীর। এই মতই গ্রহণ করেন। কিন্তু বিজ্ঞানবাদীর 
মত ইহা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক, বিষয়কে বাদ দিলে, জ্ঞানীয় পদার্থ-প্রত্যয়টিও উহার 
ব্যক্তিত্ব ব৷ বৈশিষ্ট্য হারাইয়া ফেলে ; তখন আর উহাঁকে এই বা এ বলিয়৷ নির্দেশ 
করা যায় ন।, জ্ঞানের বিকারগুলিকে (আলয়ও জ্ঞানের বিকার ) পরতন্ত্র১১৭ অর্থাৎ 
অন্য-সাঁপেক্ষ বলা হয়। উহাদের বৈশিষ্ট্য বিষয়ের উপর নির্ভর করে। এইদিক 
হইতে উহার! মিথ্যা । কিন্তু উহার! স্বরূপতঃ মিথ্যা নহে; করণ উহার! প্রকৃত 
পক্ষে পরিনিষ্পন্ন অর্থাৎ বিশুদ্ধ বিজ্ঞান বা পরমার্থ হইতে অভিন্ন। এই জন্যই 
বল। হইয়াছে যে, পরতন্ত্র পদার্থসমূহ অর্থাৎ প্রতীতির জ্ঞানীয় জগৎ পরিনিষ্পন্ন হইতে 
ভিন্নও নহে, অভিন্নও নহে,১১৮* কারণ পরতন্ত্র হইতেছে বিষয়ী ও বিষয় এই দ্বেত- 
দোষে ছুষ্ট ; আবার ভিন্নও নহে কারণ পরমতত্ব উক্ত দ্বেত, পরিবর্তন এবং নানাত্ব- 
বিবর্জিত পরতন্্ব হইতে অন্য কিছু নহে। পরিনিষ্পন্নকে ধর্মতা অথবা তথত অর্থাৎ 
পদার্থের স্বরূপও বল। হয়। উহার প্রকৃতি আকাশের ন্যায় নানাত্ব-বিবজিত এক- 
রসাআ্সক।১১৯ লোঁকোত্বর জ্ঞানে ইহার সাক্ষাৎ উপলব্ধি হয় (জ্ঞানং লোকোত্তরং চ 
তৎ)। এই অবস্থায় বিষয়-বিষয়ী ভেদের লেশমাত্রও থাকে না। যতক্ষণ পর্যস্ত 
এইরূপ জ্ঞান থাকে যে এই অবস্থার উপলব্ধি হইয়াছে, ততক্ষণ পর্যস্ত বল! যাঁয় ন। যে, 
উহার উপলব্ধি হইয়াছে । কারণ তখনও উহাতে দ্বৈতগন্ধ থাকে। বস্থবন্ধু, উপ- 
সংহারে বলিয়াছেন, “যতক্ষণ প্যস্ত জ্ঞান শুদ্ধজ্ঞানে অধিষিত ন! হয়, ততক্ষণ ছৈত- 
দৃষ্টির প্রবণত। নিবৃত্ত হয় না” ““ইহ] পূর্ণ বিশুদ্ধ জ্ঞান” এইরূপ জানিলেও দৃষ্টির 
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মম্মুথে একট। কিছু রাঁখা হয় এবং এজন্য বিশুদ্ধ জ্ঞানের অবস্থায় থাক। হয় না।” “জ্ঞান 
যখন কোন বিষয়কে জানে না, তখন উহ! বিশুদ্ধ জ্ঞান £ বিষয়ের অভাবে বিষয়ীর 
জানাও নিবৃত্ত হয়। শ্ুদ্ধজ্ঞানের এই অবস্থাকে আমর। কি করিয়। বর্ণনা করিব ?” 
“ইহা, মনন নহে, জানা নহে £ কিন্তু উহা! লোঁকাতীত জ্ঞান ( লৌকোত্তরং জ্ঞানম্‌); 
ছুই প্রকার ভ্রান্তির বিনাশ হওয়াতে আলয়ও বিনষ্ট হইয়াছে ।” “ইহা অবিকৃত 
ধাতু, অচিস্তনীয়, শান্ত, নিত্য এবং শিব--ভগবান্‌ বুদ্ধের স্বাধীন ধর্মকায়।”১২ 


৭1 উপসংহার 
(ব্যাখ্যা-সংক্রান্ত কয়েকটি সমস্যা ) 


শির্বাণ £ “কৌদ্ধমতের ইতিহাস হইতেছে নির্বাণের ইতিহাস” হীনযাঁন সম্প্রদায়- 
সমূহে নির্বাণ বস্ততঃই বিলোপ বা বিনাশের অবস্থা) উহা আধ্যাত্মিক সাধনাদ্ারা 
উতৎ্পন্ন হয়। হীনযাঁনে সংসার এবং নির্বাণের মধ্যে পার্থক্য কর! হয়; কিন্তু মাধ্যমিক 
উহাদের মধ্যে পার্থক্য আছে বলিয়! স্বীকার করেন না, তাহার মতে নির্বাণ প্রপঞ্চের 
বিলোপ নহে, উহা শুধু আমাদের ভ্রাস্ত ধারণার বিলোপমাত্র ( কর্পনাক্ষয়ো হি 
নির্বাণম্‌) যেহেতু বিজ্ঞানবাদী নিরপেক্ষ পরমতত্ব স্বীকীর করেন, অতএব তিনি 
সঙ্গতভাবেই নির্বাণের কোন লক্ষণ দিতে প্রস্তত নহেন, কিন্তু তিনি নির্বাণকে বিশুদ্ধ 
বিজ্ঞান হইতেও অ-ভিন্ন বলেন__এই বিশুদ্ধ বিজ্ঞানেই অশুদ্ধি এবং শুদ্ধি এই উভয় 
প্রক্রিয়াই ঘটে । মাধ্যমিকের মতে বিজ্ঞানকে পরমতব হইতে অভিন্ন বলিয়া ভাবা 
এবং বিজ্ঞানে বাঁশুবিক পরিবর্তন ঘটে এরূপ ধারণ! পোঁষণ করা বিচারশৃন্তত। এবং 
যুক্তিহীনতাঁর পরিচীয়ক। মহাষান সম্প্রদীয়সমূহে ধর্মকায় হইতেছে দর্শনশান্তীয় 
পরমতত্বের ধর্মীয় বূপ। 


ব্রাহ্মণা দর্শনের সহিত একই সঙ্গে বিকাশপ্রা্ধ হইয়াছিল, এতএব উহাদের 
পরম্পবের উপর প্রভাব পড়িয়াছিল এইরূপ মনে করা সঙ্গত হইবে। কিন্তু এই 
প্রভাবের প্রকৃতি এবং প্রসার নিতূ্লভাবে নির্ণয় করা! সহজ নহে, কারণ এই 
সমস্ত অত্যতস্ত বিরাট এবং জটিল। এক মতের উপর অন্য মতের প্রভাব ষে অনিবার্ধ- 
ভাবে অস্থকরণ এবং গ্রহণঘারাই ব্যক্ত হয় এমন নহে, কিন্তু বিরোধও নিরাঁকরণ 
দ্বারাও ব্যক্ত হয়। বৌদ্ধ ও অ-বৌদ্ধ চিন্তার ব্যাপারে এই কথ। অতীব সত্য । 


২৫৩ 


প্রাচ্চ ও পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস 


সাংখ্য দর্শনের সহিত আভিধমিক মতবাদের খুব পার্থক্য থাক সত্বেও সাংখ্য 
দর্শনই উহার মূল প্রতিরূপ এবং সাঁংখ্য দর্শন হইতেই উহার আরভ। ধর্মের 
ধারণ। সাংখ্যোক্ত প্রকৃতির অন্থকরণে গঠিত হইয়াছে । উভয় দর্শনেই পরিবর্তনের 
সমস্যা সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ । কিন্তু বৌদ্ধচিস্তায় সার্বত্রিক পরিবর্তনের হাত 
হইতে (সাংখ্যোক্ত পুরুষের ন্তাঁয়) কোনও সংপদার্থকেই অব্যাহতি দেওয়। 
হয় নাই; এবং পরিবর্তনকেও একের জায়গায় অন্যের আগমন রূপে কল্পন। 
করা হইয়াছে-_পরিবর্তন হইতেছে কালিক পরিমাণহীন পদার্থসমূহের উৎপত্তি 
এবং লয় । 

কিছু পরবর্তীকালে ন্তায়-বৈশেষিক, মীমীংস1 ও জৈন এই সকল বস্তবাঁদী মতের 
সহিত বৌদ্ধ (বিশেষতঃ সৌত্রাস্তিক ) মতের সাক্ষাৎ ও বিরামহীন বিরোধ লক্ষিত 
হয়। এক দিকে অক্ষপাদ (ন্যায়হ্ত্র ), বাৎস্যায়ন, উদ্দ্যোতকর, বাচস্পতি মিশর, 
কুমারিল, উদয়ন, জয়ন্ত প্রভৃতি ব্রাহ্মণ্যধর্মের সমর্থকদের গ্রন্থে এবং অপর দিকে 
দিউ নাগ, ধর্মকাঁতি এবং ধর্মোত্বরের গ্রন্থে এই বিরোধের প্রচুর প্রমাণ দেখিতে পাওয়া 
যাইবে। প্রত্যক্ষ, অন্থমান, অপোহ ( নামমাত্রবাঁদ ) অবয়বী, সামান্য প্রভৃতি প্রায় 
প্রত্যেক গ্ররুত্বপূর্ণ বিষয়েই এই বিরোধের প্রভাব অনুভূত হইয়াছিল। স্যাঁয় এবং 
মীমাংসাঁমতাবলম্বিগণ তাহাদের নিজ নিজ বস্তবাদ অধিক সজ্জানে এবং পূর্ণতরভাবে 
নৃতন করিয়া উপস্থাপিত করিয়াছিলেন। বৌদ্ধগণ তাহাদের জ্ঞানকেন্দ্রিক এবং 
সমালোচনামূলক ভাবধারাই ধবিয়া থাঁকিলেন। এই সংঘর্ষের ফলে প্রত্যেক 
দর্শনই চিন্তার স্পষ্টতা এবং গাম্ভীধের ব্যাপারে লাতবান্‌ হইল। এই বিরোধের 
পরিপ্রেক্ষিতে ভারতীয় দর্শনের ব্যাখ্যা শিক্ষাপ্রদ হইবে । 

মহাধানের বিকাশে বেদান্তের প্রভাব এবং বেদান্তের বিকাশে মহাঁধানের প্রভাব 
__এই সমস্তাঁও কম চিত্বাকর্ষক নহে। প্রাচীন বৌদ্ধমত বস্তবাঁদী এবং বনুবাঁদী। 
মাধ্যমিক এবং যোগাচার দর্শনে বৌদ্ধচিস্ত। যে অছৈতাভিমুখী হইয়াছিল উহা 
পরিবর্তনশীল অভাবসমূহের অধিষ্ঠীনরূপে অপরিণামী ব্রদ্ধের ধারণার দ্বার! প্রভাবিত 
বলিয়া মনে হয়। কোন কোন পণ্ডিতের১২১ মতে এই ব্যাপারে মাধ্যমিক ও 
যোগাচার দর্শন বেদান্তের নিকট সাক্ষাৎভাঁবে ঝণী। 

গৌড়পাদ ও শঙ্কর শুধু বিচারছারা অদ্বৈতমতের প্রতিষ্ঠ। করিয়া বেদাস্তচিস্তা- 
ধারায় বিপ্রব আনয়ন করেন; তীহার! পরিদৃশ্মান ঘটনারাঁজিকে মিথ্যা অবভাস 
( মাঁয়।) বলিয়াছেন এবং তিনপ্রকার সত্য ও ছুইপ্রকাঁর শাস্ত্র ( পর এবং অপর ) 
আছে এই মত ব্যক্ত করিয়াছেন। যে সকল বেদাস্ত সম্প্রদায় অধৈতবাদী নহে, 

২৫৪ 


বৌদ্ধ দর্শন ; উপসংহার 


তাহার। অদবৈতমতকে সোজান্থজি প্রচ্ছন্ন বৌদ্বমত বলিয়াই মনে করিয়াছে এবং 
কোন কোন আধুনিক ব্যক্তি এই মত সমর্থন করিয়াছেন ।১২২ 

কিন্ত ইহা! অবশ্ঠ স্বীকার্ধ যে, বৌদ্ধমতের বিকাশে যেবূপ ঘটিয়াছিল, তেমনই 
উপনিষদের আত্মবাঁদও উহার আভ্যন্তরীণ প্রেরণাদারা চালিত হুইয়াই অদৈতাভিমুখী 
হইয়াছিল। শস্কর পূর্ব বেদান্তে সাঁংখ্য দ্বৈতবাদের দোঁষগুণ বিচারদারা এক অয় 
বস্তর অস্তিত্ব প্রতিপাদন কর! হয়? স্বয়ং শঙ্কর ভর্তৃপ্রপঞ্চ প্রভৃতি দার্শনিকদের 
ভেদাভেদবাদের সমীলোচন। করিয়! তীহাঁর অদ্য়বাদে উপনীত হইয়াছিলেন। তিনি 
যে অন্যের নিকট সাক্ষাংভাবে খণী, ইহার কোন প্রমাণ তাহার নিজের লেখায় 
দেখিতে পাঁওয়া যাঁয় না। কিন্তু গৌঁড়পাঁদের মাওুক্যকারিকাঁর ভাষা! ও মত হইতে 
স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় ষে, তিনি মহাযান সম্প্রদায়দ্বার৷ প্রভাবিত হইয়াছিলেন।১১৩ 
কিন্তু এই গ্রন্থের বিভিন্ন অংশ গুলি পরস্পরের সহিত স্থসংবদ্ধ নহে; হয়ত এইগুলি 
বিভিন্ন লেখকের রচন! :১২* এবং শুধু তৃতীয় ও চতুর্থ প্রকরণেই বৌদ্ধ-প্রভাবের 
স্প্ট নিদর্শন আছে। আত্মবাঁদী দার্শনিক কি করিয়। নৈরাত্মবাদী মতের নিকট 
খণী হইতে পারেন তাহাঁও ধাঁরণা করা কঠিন। হ্থতরাঁ আন্দাজ কর। যাইতে 
পারে যে, এই ঝণ মতবাদ অপেক্ষা বিচারপ্রণালীর ব্যাপারে । হয়ত নাগার্জুনের 
ছন্দমূলক বিচারপদ্ধতি বিজ্ঞানবাদীয় ভ্রমের ব্যাখ্যা এবং ছুই রকম সত্যের মতবাদ 
হইতে গৌড়পাদ ও শঙ্কর উপনিষদীয় দর্শনের ব্যাখ্যাঁর সর্বাপেক্ষা স্থসঙ্গত প্রণালীর 
ইঙ্গিত পাইয়াছিলেন। 

বিভিন্ন পবমতন্ববাদ £ ইহা হইতে আমর! শৃন্তত1, বিজ্ঞপ্চিমাত্রতা এবং ব্রক্ম এই 
বিভিন্ন পরমতত্ববাঁদ গুলির প্রকৃত ব্যাখ্যা কি এই স্বরূপগত সমস্যায় উপনীত হই। 
উহাদের প্রভেদ কি শুধু নামগত ? 

প্রধানত: অধ্যাপক রাধাকুষ্ণন্‌ শন্যতাঁর যে ভাবে ব্যাখ্য। করিয়াছেন, তাহার 
ফলে উহার অভাবাত্মক ব্যাখ্যা এখন আর কেহ সমর্থন করে না। সম্ভবতঃ এই 
অভাবান্মক ব্যাখ্যা এই ভীতিদ্বায়ক "শূন্য' শব্দটি ছাড়। অন্য কোন প্রমাণের উপর 
প্রতিষ্ঠিত নয়। কিন্তু উক্ত অভাবাত্মক ব্যাখ্য। পরিত্যাগ করিলে এই আশঙ্ক। 
থাঁকিয়৷ যায় যে, এই তিনটি দর্শনের অন্ততঃ উহাদের বিচারপ্রণালী ও বিশেষদৃষ্টিগত 
পার্থক্য উপেক্ষা করা হইবে । এই দর্শনগুলি পরস্পরের দোষ ও পরস্পর হইতে 
পরম্পরের অত্যন্ত প্রভেদ প্রদর্শন করিয়া থাকে |. উহাদের এই বাদাহুবাদের কোন 
অর্থ বাহির কর! সম্ভবপর কি? 

এরূপ মনে হইতে পারে যে, এই সকল বিভিন্ন দর্শন পরমতত্বের আকারসম্বন্ধে 


২৫৫ 


প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস 


একমত, কিন্তু উহার প্রতি তাহাদের দৃষ্টিভঙ্গী পৃথক্‌ এবং এই পরমত্তত্ব কোন বস্তর 
সহিত অভিন্ন এই সম্বন্ধেও তাহাদের মত বিভিন্ন । এই সকল দর্শনের প্রত্যেকটির 
মতেই পরমতত্ব হইতেছে প্রপঞ্চাতীত, কারণ উহ৷ সর্ব ইন্দ্রিয় গ্রাহ ধর্ম হইতে বিমুক্ত ) 
আবার এই পরমতত্ব একই সঙ্গে প্রপঞ্চের অভ্যন্তরেও বিদ্যমান, কারণ উহ। প্রপঞ্চের 
মুলস্বর্ূপ। এতদ্ব্যতীত ইহাঁদের প্রত্যেকের মতেই এই পরমতত্বকে ইন্দরিয়াতীত 
অনুভবে উপলব্ধি করা সম্ভবপর এবং প্রত্যেকেই পরমতত্ববাঁদের পরিপূরক আভাস- 
বাদও স্বীকার করে। 

কিন্তু উহাদের মতের বিভিন্নতাঁও উপেক্ষা কর। সঙ্গত হইবে না। বেদান্তের 
প্রতিষ্ঠা হইতেছে একমাত্র আত্মার অন্তিত্বজ্ঞাপক উপনিষদের তর্কীতীত এশী-বাণী__ 
মনন ও নিদিধ্যাসনদ্বার। উপনিষং-প্রকাশিত এই সত্য উপলব্ধি করার চেষ্টা করিতে 
হয়। মাধ্যমিক বিভিন্ন দৃষ্টিতঙ্গীর বিরোধ হইতে যুক্তির নিয়মীহ্থসারে যে দ্বন্বাত্বক 
জ্ঞানের উদ্ভব হয় তাহাকে আশ্রয় করেন। আর ষোগাঁচাঁর যে একমাত্র জ্ঞানের 
অস্তিত্বে দৃঢ়বিশ্বীসী, উহার ভিত্তি হইতেছে সেই সকল সমাধি-অবস্থার অনুভব, 
যাহাতে বিষয়ের অবর্তমানেও জ্ঞান বিদ্যমান থাকে । বেদীস্ত এবং বিজ্ঞানবাদ ইন্ডরিয়- 
জন্য ভ্রাস্তির বিশ্লেষণ করিয়া উহা তুল্যভাবে জগতেও প্রয়োগ করে । বেদাস্তের মতে 
সদ্স্ত হইতেছে 'ইদম্‌” অর্থাৎ জ্ঞানে যাহা। দেওয়া আছে অথবা বিশ্তুদ্ধ সতা) আর 
রজত” হইতেছে প্রতিভাঁসমাত্র, কারণ উহ। শুধু জ্ঞানেই অস্তিত্ববান্। বিজ্ঞানবাদীর 
মত ইহার বিপরীত £ জ্ঞানে যে 'ইদম্, দেওয়। আঁছে তাঁহ। হইতেছে মিথ্যা, অর্থাৎ 
জ্ঞানেরই অকারণ বাহ্যাবভাস--জ্ঞানই একমাত্র সত্য। বিজ্ঞানকে বিশ্ুদ্ধনত। 
(কুটস্থ) বলিয়! ধারণ কর! হয় না, কিন্তু উহা হইতেছে স্থস্টি ও অবভাসকারী 3 
উহাকে বিশ্বোৎ্পাদক ইচ্ছাঁশক্তি বলিয়! মনে কর! যাইতে পারে । মাধ্যমিকের মত 
এই ছুই মত হইতেই ভিন্ন। তিনি বিভিন্ন দৃ্টিভঙ্গীর বিরোধ হইতে যে প্রপঞ্চ-পূর্ব 
ভ্রাস্তির স্যটি হয় সাক্ষাৎ্ভাঁবে উহার বিচারেই নিযুক্ত হন; তিনি এই বিরোধাত্মক 
অন্গভবের মাধ্যমেই পরমতবে উপনীত হন। ব্রদ্ষকে বিশ্তুদ্ধনত্তা এবং বিজ্ঞানকে 
স্থজনীশক্তি বলিয়া! মনে করা যাইতে পারে ; কিন্তু শূন্ততাকে লৌকিক জ্ঞানের কোন 
বিষয়ের সহিতই অভিন্ন বলিয়া মনে করা যায় না-উহা হইতেছে দৃষ্টিসমূহের 
সমালোচনাত্মক অথব। ব্বসংবেদনাত্মক যে চেতন। তাহাই । এই সকল কথ। যে 
সকল সমস্য! উপস্থাপিত করে, তাহাদের মমাধান একমাত্র উচ্চতর দার্শনিক ব্যাখ্যা- 
দ্বারাই সম্ভবপর । 


৫৬ 


বৌদ্ধ দর্শন : দ্রষ্টব্য 


সংক্ষিপ্ত শব্দের ব্যাখ্য। 


এ কে ভি--400101752000 0০0৪৪-55%]0)58, 01 ড6802016:%, 11. ০৩ ভড ০£108009,28, 101510, 

এম্‌ কে-__31901959008109-158,70009, 01 1929810108, 700. 05 0618 ড. 008810 (1310. 
73000. [ড় 

এম্‌ কে ভি_-11901)5510091:8-1971108-50106 (0015890108-0805 ) ৮ 010810075151761 
(7310, 73900. 7) 

এন বি-_ব5959-1008, 01 1010970091517561 (0319, 999৫. ডা) 

এন্‌ বি টি-__ব 5958-10-01 ০1 10199:0906656 (31৮. 8০৭৭, ডা) 

পি এস্‌__[:80%09-88100009098, ০1 101010869, 791৮1, 10958076ণ 10609 98/081016 05 
17, 1৮, [7 259706£8%7) 2015৪0:6, 

পি ভি--0:600909-568:06610 01 1005600511766 আঠা 80৩ 05100180005-09170801) 
30179. 79008. 

টি এস্‌-_-7'866দ9-89006:8708 ০01 990017878168, 2 ড০1৪, 3.0. 9. 138:0৫8. 


দ্রষ্টব্য 


১। দীপবংশ, পৃঃ ৩৫, বাষ্টনের “বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস”, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৯১ ইত্যাদি। 

২। দীপবংশ, পৃঃ ৩৬। উত্তরদেশীয় বিষরণগুলিতে মহাসংঘিকের উৎপত্তি অন্ত ভাবে বিবৃত হইয়ছে। 

৩। যদিও সকল প্রামাণিক গ্রন্থই ১৮ সংখ্যা সম্বন্ধে একমত, তথাপি বিভিন্ন সম্প্রদায়গুলির নাম এবং শ্রেণী- 
বিভাগ সম্বন্ধে তাহাদের মধ্যে মতভেদ আছে। বাষ্টন্‌ (বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৯৭ 
ইত্যাদি) ভিক্ষু বর্ষাগ্রপৃচ্ছা৷ এবং বিনীতদেবের বিবরণের উপর নির্ভর করিয়া এই সকল নামের 
উল্লেগ করিয়াছেন £ পুর্বশৈল, অপরশৈল, হৈমবত, লোকোত্তরবাদী এবং প্রজ্ঞপ্তিবাদী__ইহীরা 
মহাসংঘিক সম্প্রদায়ের অন্তভু্ত , মূল সর্বাস্তিবাদী, কাণ্ঠপীয়, মহীশাসক, ধর্মগ্রপ্ত, বানশ্রতীয়, তাঅচৈতীয় 
এবং বিভজ্যবাদ-_-ইহা রা! সর্বাস্তিবাদের অন্তভুক্ত , জেতবনীয়, অভয়গিরিবাসিগণ এবং মহাস্থবিরগণ 
স্থবির সম্প্রদায়ভুক্ত ; কুরুকুললকগণ, অবন্তক এবং বাংসীয়পুত্রীয় সাম্মিতীয় সম্প্রদায়ভুক্ত । বশ্ুমিত্রের 
নিকায়ালম্বন শান্ত্ও (মাহুদা কতৃক ইংরেজীতে অনুদিত--£81% 11810: ২য় খণ্ড, ১৯২৫ ) জ্রষ্টবয | 
28 ৬/৪]1986£ প্রণীত 7019 9916900 068 ৪1860 7300 01)1870009 গ্রন্থে বহ্ছমিত্রের 
(পৃঃ ২৪ ইত্যাদি) এবং ভব্যের (পৃঃ ৭৭ ইত্যাদি) মতানুসারে সম্প্রদায়গুলির বিবরণ দেওয়! 
হইয়াছে । 7891578]] প্রণীত “বুদ্ধের জীবনী”তে (পৃঃ ১৮১ ইত্যাদি ) তিব্বতীয় গ্রন্থসমূহ হইতে 
'অনুবাদ দেওয়া হইয়াছে । কথাবন্ধু, ইহার টীক। এবং দীপবংশে (পৃঃ ৩৭-৮) পালি অথব। দক্ষিণ- 
দেশীয় বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। 
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অভিধর্মকোষ ( পরিশিষ্ট ), পুদ্‌গল বিনিশ্চয় ( 989106:889]্ কতৃক অনূদিত আত্মাবার্দ ), কথা- 
বথ._ প্রথম পরিচ্ছেদ; মধ্যমক কারিকা ৯ ও ১, 

কিমুরা_-"হীনযান ও মহীযান”, পৃঃ ১২, ১৫, ৬৭, ১১৫ ইত্যাদি । এন্‌, দত্ত, “বৌদ্ধধর্মের তিনটি 
প্রধান সম্প্রদায়” পৃঃ ৩ ইত্যাদি । 

বোধিচর্যাবতার, ৯1৭ ; বিংশতিকা, ১০ 

মৈত্রেয় (নাথ ), অসঙ্গ এবং বঙ্গবন্ধু ( আনুমানিক ৪র্থ শতাবী ) কৃত্তৃক প্রতিষ্িত। 

মধ্যান্ত-বিভাগের প্রথম গ্লোকের ( পৃঃ ৯) সহিত তুলনীয়__ 


অভূতপরিকল্লোহস্তি দ্বয়ং তত্র ন বিদ্যাতে 

শৃম্তা বিগ্যতে তত্র তন্তামপি স বিছ্যাতে। 
সর্বাস্তি-বাদ (কুশ), সৌত্রান্তিক (যোধিংস্থ), যৌগাচার (ফা-সিয়াং বাঁ হদ্সো), মাধ্যমিক 
(সানরণ )। তীকাকুচর [0887061]8 ০01 7300012186 71011080121, হনলুলু, ১৯৪৭ ভ্রষ্টরব্য। 
বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস ২য় খণ্ড, পৃঃ ৫২-৪ 
বৌদ্ধদর্শনে বল! হইয়াছে, “যো বিরুদ্ধ-ধর্মাধ্যাসবান্‌ নাসাবেকঃ।* 
অচিষাং সন্তানে প্রদীপ ইতি উপচর্যতে, এক ইবেতি কৃত্বা। এ কে ভি, পৃঃ ৭১৩ , রাশীবদ্ধারাবদিতি, 
এ পৃঃ ৭০৫ | 
এম্‌ কে ভি, পৃচ ৬৬-৯ 
নগতির্নাশাং সংস্কৃতং ক্ষণিকং যতঃ, এ কে, ৪1২, টি এস্‌, পৃঃ ২৩১২ 
পি ভি, ২।৪১৬-২০ 
প্রজ্ঞা অমল! সান্ুচর! অভিধর্মঃ এ কে ভি, পৃঃ ১৮1 মহযানশুত্র।লংকার, ১১।৩ 
এইগুলি হইতেছে ঃ ধণ্ম সংগণি, বিভঙ্গ, ধাতু-কথা, পুগগল পঞ্ঞতি, কথা-বথ. যমক এবং 
পট্ঠান। 
আউঙ্গ এবং শ্রীমতী রাইদ্‌ ডেভিড স কতৃক অনুদি ত। 
)1০9০%6) £ & 1191099] ০1 7300010186 1)11980101)5, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৬-১৭ 
তাকাকুস্থ সর্বান্তিবাদিদেৰ অভিধর্মসাহিতযের একটি বিস্তৃত বিবরণ দিয়ান্চেন, পৃঃ ৬৭-১৪৬, 
০৪, ১৯০৫ 
একে ভি (পৃঃ ৯ এবং ১১) এবং বাষ্টনের বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস (১ম খণ্ড, পৃঃ ৪৯-৫০ ) অনুসারে 
ইহা বলা হইল। এই বাক্যের প্রবন্ত! মম্বন্ধে ভিন্ন মতের জন্য সর্বাস্তিবাদ সাহিত্য সম্বন্ধে তাকাকুহুর 
প্রবন্ধ ( পৃঃ ৭৪-৮) দ্রষ্টব্য । 
[09 [78882761818 ০1 738001)196 71১11980777, হননুপু হইতে প্রকাশিত, ১৯৪৭ 
বিভাষয়! দীব্যন্তি, চরন্তি বা, বিভাষাং বিদন্তি, বৈভাধষিকাঃ, এ কে ভি, পৃঃ ১২ 
রাহুল সাংকৃত্যায়ন কক তিব্বতে আবিষ্কৃত অভিধর্মকোষ ভাস্তের সংস্কৃত ভাষায় লিখিত ছুপ্রাপ্য 
হস্তলিখিত পু'ঘি এখনও মুদ্রিত হয় নাই। 


09:06:65] 90096061010 ০01 30001988100, পৃঃ ৭৪ 


২৫৮ 


ত্৬। 
৭ 
২৮। 


৪৫ | 


৪৩৬ । 


বৌদ্ধ দর্শন £ দ্রষ্টব্য 


নী 
প্র 


এ কে ভ, পৃঃ ১২-১৩ 
পৃঃ ১৬ 
পৃঃ ১৭ 

পৃ 


শি 


8 2 2 


পৃঃ ৪২ 

এ পৃঃ ২৪ ইত্যাদি। 100005920, & 118009] ০৫730001187, পৃঃ ১০৩ ইত্যাদি । 
1১086700878, :07015099 019 730.001)190 12191108091319, পৃঃ ১২৮-৯ 
এ কে ভি, পৃঃ ২৯ ইত্যাদি । 
এ কেভি, পৃঃ ৩৩ 
09:06£81 007988100, পৃঃ ১৩ 
11800891০01 300070191, পৃঃ ১৩৬ 
09708:5] 00:0০86102, পৃঃ ১০ ইত্যাদি । 
এ কে ২।৩৫ ইত্যাদি; এ কে ভি ১৪ ইত্যাদি । 
এ কে, ৪ 
এ কে, ২৬৫ ₹ এ কে ভি, পৃঃ ২০ 
এ কে, ২৪৯ , এ কে ভি, পৃঃ ২৩১ ইত্যাদি । 
এ কে, ৩১৮ ইত্যাদি । 
যে সুত্রপ্রামাণিকা ন শান্তরপরামাণিকাঃ তে সৌত্রাস্তিকাঃ, এ কে ভি, পৃঃ ১১ 
এ কে ভি, পৃঃ ২৫ $ এ কে ভি, পৃঃ ৪৬৮ ইত্যাদি , 090:8] 0075996100 পৃঃ ৭৭ 
এ কে, ৫1২৬ । মতবাদের সংখা। চার, কারণ (১) প্রথমটি হইতেছে যে সত্তার পরিবর্তন হয় ( ভাব- 
পরিণাম_ ধর্মত্রীতার মত বলিয়৷ কথিত ). (২) দ্বিতীয়টি হইতেছে যে লক্ষণের পরিবর্তন হয়__€ লক্ষণ- 
পরিণাম--ঘোৌষের মতবাদ বলিয়া কথিত), (৩) তৃতীয়টি হইতেছে যে অবস্থার পরিবর্তন হয় 
( অবস্থা-পরিণাম-_বহমিত্রদ্বার৷ সমথিত ), অথব! নির্ভরশীলতা৷ ( অপেক্ষা-পরিণাম-_বুগ্ধাদেবের মত )। 
তৃতীয় বিকল্পটই সত্য। কালের প্রভেদ উপাদানগুলির ক্রিয়ার প্রভেদের ( কারিত্র-ভেদের ) উপর 
নির্ভর করে। 09088] 09009908100, পৃঃ ৭৮-৯ 
শৈবসিদ্ধান্তগ্রস্থ শিবজ্ঞানসিদ্ধির অরুণন্দি (ত্রয়োদশ শতাব্দী ) প্রণীত টাকা অবলম্বনে এই তালিক। 
রচিত হইয়াছে । পণ্ডিত এরয়ম্বামী শাস্ত্রী প্রথমে ইহার প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। 
( আলম্বন-পরীক্ষার তংপ্রণীত “পরিশিষ্ট' ভ্রষটব্য )। 
দিঙনাগের শ্বলিখিত বৃত্তিসহ প্রমাণ-সমুচ্চয় তাহার সর্বপ্রধান গ্রস্থ। বৌদ্ধ-তর্কশাস্ত্রে ইহার স্থান 
্ায়ন্ত্রের সমতুলা। ইহা! ছাড়াও তিনি বহু ক্ষু্র ক্ষুদ্র পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন। ইহাদের 
মধ্যে আলম্বন-পরীক্ষা, ত্রিকাল-পরীক্ষা, হেতুচক্র সমর্থন এবং স্ায়-মুখ এইগুলি প্রধান। আলম্বন- 
পরীক্ষা এবং প্রমাণ-সমুচ্চয় ( অংশতঃ ) তিব্বতীয় ভাষা হইতে সংস্কৃতি পুনলিখিত হইয়াছে, অন্যান্য 
পুস্তকসমূহ কেবলমাত্র তিব্বতীয় ভাষাতেই পাওয়া যায়। ন্যায়-প্রবেশকে অনেকে দিও নাগ কর্তৃক 
লিখিত বলিয়া মনে করেন, কিন্তু ইহা৷ প্রকৃতপক্ষে শঙ্করম্বামীর রচন | 


২৫৯ 


৪৭ | 
৪৮। 


৪৯ | 


৫১। 


৫২ | 


৮৯ 
০ 


৬২। 


রে 
৫ 


প্রাচা ও পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহীস 


ধর্মকীতি বিখ্যাত প্রমাণ-বাতিক ( ইহাঁকে দিউনাগের প্রমাণ-সমুচ্চয়ের একটি ধারাবাহিক 
টাকা বল! যাইতে পারে ), প্রমাণ-বিনিশ্চয়, হেতুবিন্দু, সম্বন্ধ-পরীক্ষা, সন্তানাস্তরমিদ্ধি এবং স্তায়- 
বিন্দুর রচয়িতা । ইহাদের মধ্যে কেবলমাত্র প্রথম এবং শেষ পুস্তকটি সংস্কৃতভাষায় পাওয়া যায়। 
পিভি, ১৩; এন্‌ বি টি, পৃঃ ৩ 
পিভি, ১৭; এন্‌ বি টি, পৃঃ ৩ 
পি এস্‌, পৃঃ ৪; এন্‌ বি টি, পৃঃ ৫ 
পি এস্‌, পৃঃ ৪, পি ভি, ২, এন্‌ বি টি, পৃঃ ৫ ইত্যাদি । 
এন্‌ বি টি, পৃঃ ১২ , 85091919 [,081০ প্রথম খণ্ড, পৃঃ ১৪৭ ইত্যাদি । 
07180099 01 7086 79880) ( কেম্প ম্মিখের অনুবাদ ) পৃঃ ৬১-৬২, পৃঃ ৬৫, পৃঃ ৯৩ ইত্যাদি। 
পি ভি, ২৫৩-৫৪ 
পি ভি, ২৫৫-৫৬ , এন্‌ বি টি, পৃঃ ৭; দেশ কাল ও বৌদ্ধিক আকারগুলি ষে প্রত্যক্ষচজগতে অনুভূত 
হইলেও উহীরা জ্ঞাতৃতন্ত্র এবং প্রাকপ্রতাক্ষ কাণ্টের এই মতবাদের সহিত তুলনীয় 
পি ভি, ২৫৭-৫৮ 
পি ভি, ২। পৃঃ ৬৫ ইত্যাদি । 
এন্‌ বি টি, পৃঃ ৬ 
পি এস্‌, পৃঃ ৮ 
এন্‌ বি টি, পৃঃ ১৩ 
সেইজন্য দিও নাগ ত্রান্ত-প্রত্যক্ষকে প্রত্যক্ষের অন্তভুক্তি না করিয়া প্রত্যক্ষের লক্ষণ নির্ণয়ের চেষ্টা 
করেন নাই। ধর্মকীতি কিন্তু প্রত্যক্ষকে বৌদ্ধিক কল্পনা এবং ভ্রান্তি হইতে যুক্ত জ্ঞন বলিয়াছেন । 
যে সকল ত্রান্তি বৌদ্ধিক কল্পনাপ্রস্থত নয় পরন্ধ দ্রুত গতি, দূরত্ব, ইন্দিয়ের ক্ষতি বা রোগ প্রভৃতি 
কেবলমত্র বন্তঘটিত অথবা! শরীরঘটিত কারণপ্রনৃত সেগুলিকে বর্জন করিবার জম্ই এইরূপ করা 
হইয়াছে । এন্‌ বি, ১৬ 


এন বি, ১1১২-১৪ 

পি ভি, ২২৪৩ , এন্‌ বি, ১1৯ 

1300010188 [40219 ২য় খণ্ড, পৃ: ২৮ 

এন্‌ বি, ১, ২ , পি ভি, ২২৮১ ইত্যাদি | 

এন্‌ বি টি, পৃঃ ৮ 

এন্‌ বি, ১৫ 

টি এস্‌, পৃঃ ৩৭২ ইত্যাদি । 

পি এস্‌, পৃঃ ১২, 301718 [,০£1০, ১ম খণ্ড, পৃ ২১৭। 

প্লোকবাতিক ( অনুমান পরিচ্ছেদ পৃঃ ১৪৯ ইত্যাদি )। অর্চতের হেতুবিন্দুটাকায় উদ্ধৃত ( পৃঃ ২৩-২৪)। 
ইহা ধর্মকীতি প্রণীত হেতুবিন্দুর টাকা । বরোদা 9. 0. ৪-এ মুদ্রিত করিবার জন্য ইহাকে লওয়। 
হইয়াছে। আমার বন্ধু প্রীমালবানিয়। অনুগ্রহ করিয়া এই টীকার প্রুফ আমায় দেখাইয়াছিলেন। 
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বৌদ্ধ দর্শন ৫ দ্রষ্টব্য 


হেতুবিন্দুটাকা, পৃঃ ২৪ 

এ পৃ ২৫-২৮ 

এন্‌ বি, ২৩-৭। 

পি ভি, ৩১ এন্‌ বি, ২১১ ১২ 

এন্‌ বি টি, পৃঃ ২৪ 

এন্‌ বি, পৃঃ ১৮ ইত্যাদি । 

পি ভি, ৩৩০ 

পি ভি, ২৩০৬ , এন্‌ বি, ১১৮ ইত্যাদি । 

অত্যন্থবিলক্ষণান।ং সলাঙ্গণ্যম্‌, তাংপর্য টীকা! , পৃঃ ৩৪০ 

আম্মেতি, কাগ্তপ, অয়ম্‌ একোইস্ঃ , নৈরম্মামিতায়ং দ্বিতীয়োহন্ত: , যদাআ্মীনৈরাস্থ্যয়ে মধ্যং তদবূপ্য- 
মনিদর্শনম্‌-_ইয়মুচাতে' "মধ্যম! প্রতিপদ্ধর্মাণাং ভূত-প্রত্যবেক্ষা-_কণ্ঠপ-পরিবর্ত পৃঃ ৮৭, এস্‌ কে 
ভি-তে উদ্ধৃত, পৃঃ ৩৫৮ 

মজবিম নিকায় (স্ত্ত ৭২) নংযুক্ত নিকায় ৩। পৃঃ ২৫৭ ইত্যাদি ৪। পৃ ৩৭৪-৪০৩ , এমকে 
দ্বাবিংশ, পঞ্চবিংশ এবং সপ্তবিংশ অধ্য।য় এবং অষ্ট-সহম্তিকা পৃঃ ২৬৯ ইত্যাদি । 

918/068708, 08 73000109, পুঃ ৫৯ , 1196. 1], প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৬৮২-৩ 

মজ ঝিম নিকায় (হত্ব ৭২) , ৬/8610) 13000101910) 11 [810918610708, পু? ১২৫ 

সংযুত্ত নিকায় ২১৭ 

এম্‌ কে ১৫1৭ 


ইহার কয়েকটি বিভিন্ন পাঠ প্রচলিত আছে । মনে হয় অষ্টসাহশ্রিক। (আনুমানিক এখম শতান্দী 
পৃঃ খুঃ) মুলগ্রন্থ এবং শতসাহত্রিক! পঞ্চবিংশতি প্রভৃতি উহারই বিস্তৃত ব্যাখ্যা এবং বজ-ছেদিকা 
ও অধার্ধশতিকা উহার সংক্ষিপ্ত আকার। 
মধ্যমক বৃত্তি এবং প্রক্ঞাপ্রদীপ যথাক্রমে বুদ্ধপালিত এবং ভাববিবেক কতৃক লিখিত মধামক কারিকার 
ভাম্ত। ভাববিবেক ইহা ব্যতীত তর্কজ্বান! মধ্যমকার্থসংগ্রহ এই ছুইটি গ্রস্থেবও প্রণেতা। এই দুইটি 
তিব্বতীয় ভাষায় রক্ষিত আছে। 
চতশ্ন; তত দৃষ্টয়। । এস্‌ কে ভি, পৃঃ ৫৭২-৩। চতুঃশতিকা, ১৪1২১ 
আচার্ষে। ভূয়স প্রসঙ্গ পত্তি মুখেনৈব পরপক্ষং নিরাকরোতিস্ম । এম্‌ কে ভি, পৃঃ ২৪ 
এম্‌ কে ভি, পৃঃ ১৬, ১৮, ৩৪ 

এ পৃঃ ১৪, ২২, এস্‌ কে, ২০1২০ 

বব. পৃঃ ৩৬ এ ২5১৯ 
এম্‌ কে, ১৮1১০, ১৪।১৯। বিরোধ-মূলক বিচারের মুল নিয়ম সম্বন্ধে এস্‌ কে, ২২১, ১৯।৬, 
এম্‌ কে ভি, পৃঃ ২০০ জষ্টবা। 
এম্‌ কে, ১৩1৮, ১৪1১১, এম্‌ কে ভি, পৃঃ ২৪৭ ৮ 
প্রজ্ঞা-পারমিতা জ্ঞানমদ্ধয়ম স তথাগতঃ-_দিও নাগ প্রণীত প্রজ্ঞাপ।রমিতা পিশ্ার্থ। 


২৬১ 


প্রাচ্চ ও পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস 
৯৫ | এম্‌ কে, ১৮, বোধিচর্যাবতার ৯।২ 


৯৬। ্ ২৫। পৃ ১৯, ২০, ৯ 
৯৭ | এঁ ২৪।৯ 

৯৮ | এম্‌ কে ভি, পৃঃ ৪৯৩ 

৯৯ ত্র পৃঃ ৪৯২ 
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গ্রন্থবিবরণী 
যশোমিত্র- অভিধর্নকোষ ব্যাখ্য। 
ধর্ম কীতি- প্রমাণ বাতিক 
ধর্মকীতি-_ ন্ঠাক্সবিন্দু 
নাগাজুনি-_ মুল মধ্যমক কারিকা চক্দ্রকীতির প্রসন্নপদাসহ 
শাক্তিদেব- বোধিচর্য।বতার 
বস্ছবন্ধু- _বিজ্ঞপ্তিমীত্রতাসিদ্ধি 
শাম্তিরক্ষিত তম্বসং গ্রহ 
ওবারমিলার_ বাষ্টুন্‌ প্রণীত বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস, ১ম ও ২য় খণ্ড (অনুবাদ ) 
রাধাকৃক্ণন__ভারতীয় দর্শন, ১ম খণ্ড পৃঃ ৬১১ ইত্যাদি 
দাঁসগুপ্ত-__ভারতীয় দর্শনের ইতিহাস, ১ম ও ২য় খণ্ড 
শেরবাস্কি নির্বাণ সম্বন্ধে বৌদ্ধমত 
শেরবান্কি_ _বৌদ্ধ তর্কশাস্ত্র, হয় খণ্ড 
উইন্টারনিজ __ভাবতীয় সাহিত্যের ইতিহাস (ইংরাজী অনুবাদ ১, হয় খণ্ড 


৬.০ 


একাদশ গরিচ্ছেদ 
ন্যায-বৈশেষিক দর্শন 


ক। প্রাচীন ন্যাম-বশেন্বিক দশনি 


১। ভুমিকা 


হ্যায় ও বৈশেষিক এই ছুইটি স্বাখীন বিচারের উপর প্রতিষ্ঠিত বস্তবাদী দশন | 
এই ছুইটি দর্শন বৌদ্ধ আভাসবাদ ও বিজ্ঞানবাদের বিরুদ্ধে মূল্যবান প্রতিক্রিয়! । 
নায় প্রধানতঃ যুক্তি ও প্রমাণশান্্র এবং বৈশেষিক প্রধানতঃ পদার্থ ও তত্ববিদ্যা। 
অবশ্ত উভয়েরই মূল তত্বগুলি এক এবং উভয়ের লক্ষ্যও এক--জীবের মুক্তি'ব। 
অপবর্গ লাভ। এই ছুইটি প্রস্থানের মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক থাকায় এবং বহুকাল যাবৎ 
উহার একই মুল দর্শনের অঙ্গ বলিয়া, গৃহীত হওয়ায়, এই পরিচ্ছেদে তাহাদের এক 
সঙ্গেই আলোচন৷ করা হইবে । 

ন্তায়-বৈশেধিক দর্শনের ইতিহাস বিংশ-শতান্দী পরিব্যাপ্ত। প্রাচীন ও নবীন-_ 
এই দুই ভাঁগে ইহা! বিভক্ত । গৌতম এবং কণাঁদ (আহ্মানিক খুঃ পৃঃ তৃতীয় শতক) 
হইতে প্রাচীন ন্যার-বৈশেষিকের আরম্ভ এবং নব্য-ন্যায়ের প্রতিষ্ঠাতা গঙ্গেশের 
(খুঃ ১২০০) আবিরাবের সঙ্গে ইহার পরিসমাপ্তি । গৌতমের ন্যায়সুত্রই ন্যায় দর্শনের 
প্রথম স্থবিন্যন্ত রচনা । প্রাচীন ন্যায়ের অন্যান্য বিখ্যাত গ্রন্থের মধ্যে নিষ্লিখিত 
গ্রন্থগুলি উল্লেখযোগ্য £ বাহস্তায়নের ন্যায়-ভাষ্য (আশ্মানিক খুঃ ৪০), উদ্দ্যোতকরের 
হ্যায়বাতিক (আনুমানিক থুঃ ষষ্ঠ শতক , বাচম্পতি মিশ্রের গ্যায়-বাতিক-তাৎ্পধ- 
টাক! (খুঃ নবম শতক ), উদয়নের ন্যাঁয়-বাতিক-তাঁৎপর্ধ-পরিশুদ্ধি (খুঃ দশম শতক ) 
ও ন্যায়কুম্থমাঞ্জলি (খুঃ দশম শতক ), জয়ন্ত ভটের ন্যায়মঞ্জরী এবং ভাসর্বজ্ঞের 
হাঁয়-সার (খুঃ দশম শতক )। কণার্দের বৈশেষিক-স্থত্র বৈশেষিক দর্শনের প্রথম 
স্ুবিন্স্ত রচনা । ইহা! ন্যায়স্ত্রের পূর্বে রচিত বলিয়া মনে হয়। বৈশেষিক স্থত্রের 
কোঁন ভাগ্ক এখন আর পাওয়। যায় না। যদিও লঙ্কাধিপতি রাবণ ইহার একখানি 
ভান্ত রচন! করিয়াছিলেন বলিয়া শোন। যায়। প্রশস্তপাদ্দের পদার্থ-ধর্ম-সংগ্রহকেই 
(খুঃ চতুর্থ শতক) সাধারণতঃ বৈশেষিক-স্ত্রের ভান বলিয়! গ্রহণ কর! হয়। 
কিন্ত এই গ্রন্থ পড়িলে ইহাঁকে ভাষ্য বলিয়। মনে হয় না। মনে হয় যেন ইহ! 
বৈশেষিক দর্শনের উপর লিখিত একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থ । 'প্রশস্তপাদের এই গ্রঞ্থের উপর 


৬৪ 


হ্যায়-বৈশেষিক দর্শন : প্রমাশাস্ত্র 


তিনটি উৎকৃষ্ট টাকা আছে £ যথা ব্যোমশিবের ব্যোমবতী ( খুঃ নবম শতক ), শ্রীধরের 
ম্যার-কন্দলী এবং উদ্য়নের কিরণাবলী (খুঃ দশম শতক )। উদয়নের লক্ষণাবলী 
বৈশেষিক দর্শনের উপর লিখিত একটি ক্ষুদ্র সংগ্রহ-পুস্তক। শিবাদিত্যের সপ্তপদার্থী 
এবং বল্পভাচার্ষের ন্যাঁয়-লীলাবতী বৈশেষিক দর্শনের উপর লিখিত অপর ছুইখাঁনি 
মূল্যবান্‌ গ্রন্থ ; এই গ্রন্থ ছুইখানি প্রাচীন যুগের শেষ দিকে রচিত এবং ইহাদের মধ্যে 
ন্যায়-বৈশেষিক দর্শনের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। 


প্রাচীন ন্তায়-বৈশেষিক দর্শনকে প্রমাঁশান্ত্র ও তত্ববিষ্ঠা এই ছুই ভাগে ভাগ 
করিলে আলোচনার সুবিধা হইবে। 


হ। শপ্রমাশাজে 


স্তায়বৈশেষিকের প্রমাশাস্ত্রে জ্ঞান-সম্পকিত প্রধান প্রধান সমস্যার সবগুলিই 
আলোচিত হইয়াছে। জ্ঞান আত্মার একটি গুণ, বিষয়ের প্রকাশই উহার স্বরূপ। 
জ্ঞানের নান। প্রকার আছে । ন্যায় দর্শনে জ্ঞানকে প্রমা বা যথার্থ জ্ঞান এবং অপ্রমা ব। 
অযথার্থ জ্ঞান - এই ছুই ভাগে ভাঁগ করা হইয়াছে। প্রত্যক্ষ, অন্ুমিতি, উপমিতি ও 
শব্দ এইগুলি প্রমার বিভাগ । স্বৃতি, সংশয়, বিপর্যয় ও তর্ক এইগুলি অপ্রমার বিতিন্ন 
প্রকার। বৈশেষিক দর্শনেও জ্ঞানকে প্রধাঁনতঃ দুই ভাগে ভাগ করা হইয়াছে ঃ 
বিদ্যা ব। যথারজ্ঞান এবং অবিদ্া বা অ-যথার্থ জ্ঞান। কিন্তু প্রত্যক্ষ, অনুমান, স্থৃতি 
এবং আর্ধজ্ঞান এইগুলিই প্রথমটির উপবিভাগ, এবং দ্িতীয়টির উপবিভাগ হইতেছে 
সংশয়, বিপর্যয়, অনধ্যবলায় এবং স্বপ্ন । যথার্থজ্ঞান বলিতে বোঝা যাঁয়, বিষয় ব৷ 
বস্ত ঘেমন আছে তাহার সম্বন্ধে ঠিক তেমন অসন্দিগ্ধ, স্থনির্দিষ্ট ও নিভূর্ল অনুভব । এই 
মত অনুসারে, সংশয়, বিপর্যয়, তর্ক, অনধ্যবসায় এবং স্বপ্নকে ষথার্থজ্ঞান হইতে বাদ 
দেওয়। হইয়াছে এইজন্য যে, উহাীর৷ হয় অনিশ্চয়তা-দোষে দুষ্ট অথব। তাহারা। বিষয়কে 
যথার্থভাবে প্রকাশ করে না। স্মৃতিকে নেয়ায়িকরা অধথার্থ জ্ঞান বলিয়। মনে 
করেন, কাঁরণ ইহা! অন্ুভব নয়, কিন্তু কোন বিষয়ের অতীত অনুভবের সংস্কারজনিত 
জ্ঞান। যদিও কোন কোন বৈশেষিক স্থৃতিকে প্রমার অন্ততৃক্তি করেন, তথাপি অন্য 
কেহ কেহ উহাকে প্রম! হইতে বাদ দিয়া থাকেন। আধজ্ঞানকে নৈয়ায়িকরা ষথার্থ- 
জ্ঞান বলিয়! গ্রহণ করেন, কিন্তু ইহাকে অলৌকিক জ্ঞানের পর্যায়ে ফেল! হয়।৯ 

প্রমাকে কিভাবে অধথার্থ বা ভ্রান্ত জ্ঞান হইতে পৃথক্‌ কর! হইবে, সে বিষয়ে 
ন্যায়-বৈশিষেকের মত এইরূপ ঃ বিষয়ের স্বভাবের সঙ্গে জ্ঞানের যখন মিলন ঘটে, 


৬৫ 


৩৪ 


প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস 


তখনই জ্ঞান ষথার্থ বলিয়া পরিগণিত হয়? ইহার অন্যথ! হইলেই জ্ঞান ভ্রান্ত হয়। 
কোন জ্ঞান যথার্থ কিন! জানিতে হইলে দেখিতে হইবে যে, উহা! সফল প্রবৃত্তির 
জনক কিন।। জ্ঞান যদ্দি সফল প্রবুর্তির জনক হয়, তাহা হইলে উহা সত্য, তাহা 
না হইলে উহা মিথ্যা। অতএব, জ্ঞানের সত্যতা ও মিথ্যাত্ব নির্ভর করে বিষয়ের 
স্বভাবের সহিত জ্ঞানের সঙ্গতি এবং অসঙ্গতির উপর এবং প্রবৃত্তিসংবাঁদ ব৷ প্রবৃতি- 
বিসংবাদের সাহায্যে জ্ঞানের এই সত্যত্য বা মিথ্যাত্ব নির্ধারিত হয়। জ্ঞানের 
সত্যত। এবং মিথ্যাত্ব নির্ভর করে বিষয়ের স্বভাবের সহিত জ্ঞানের সঙ্গতি এবং 
অসঙ্গতির উপর, এবং প্রবৃত্তিঘংবাদ ব। প্রবৃত্তি-বিসংবাদের সাহায্যে জ্ঞানের এই 
সত্যত! বা মিথ্যাত্ব বস্তর সহিত জ্ঞানের সঙ্গতি এবং অসঙ্গতি এই দুইটি কারণের 
উপর নির্ভর করে। এবং প্রবৃত্তিলংবাদ ও প্রবৃত্তিবিসংবাদের সাহায্যে জ্ঞানের সত্যত৷ 
এবং মিথ্যাত্ব নির্ধারিত হয় বলিয়। এই মতকে পরতঃপ্রামাণ্য এবং পরতঃ- 
অপ্রামাণ্যবাদ বলা হয়। কোন কোন নৈয়ায়িক অবশ্য বিশেষ ক্ষেত্রে স্বতঃপ্রণমাণ্যবাঁদ 
ক্বীকাঁর করেন ।২ 

প্রম৷ বলিতে যেমন যথার্থ জ্ঞান বুঝায়, তেমনি প্রমাঁণ বলিতে এরূপ জ্ঞানের 
নিয়তকরণ বুঝায়। কতগুলি প্রমাণ স্বীকার করা হইবে সে-বিষয়ে ন্যায় ও 
বৈশেষিকের মধ্যে মতভেদ আছে। নৈয়ায়িক সাধারণতঃ চারটি প্রমাণ স্বীকার 
করিয়া থাকেন । যথা- প্রত্যক্ষ, অন্ুমিতি, উপমিতি ও শব্দ। বৈশেষিক কেবল 
প্রত্যক্ষ ও অন্থমিতিকে পৃথক প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করেন এবং তাহার মতে 
উপমিতি এবং শব্দ অন্মিতিরই অন্ততুত্ত। কোন কোঁন নৈয়ায়িক অবশ্ঠ 
উপমিতিকে শন্দপ্রমাণ বলিয়া মনে করেন। আবার কোন কোন বৈশেষিক স্মৃতি 
এবং শবকে স্বতশ্ৰ প্রমাণ বলিয়। গ্রহণ করিয়া থাকেন। অন্যান্ত দার্শনিকরা 
অর্থাপত্তি, অন্ুপলব্ধি প্রভৃতি যে কতকগুলি পৃথক প্রমাণ মানিয়। থাকেন, ম্তায়- 
বৈশেষিক সেই সকল প্রমাণকে তাহাদের স্বীকৃত প্রমাণের কোন না কোন একটির 
মধ্যে গণ্য করিয়া থাকেন ।* 

সকল প্রমাণের মধ্যে প্রত্যক্ষের স্থান প্রথম । প্রাচীন ন্ায়-বৈশেষিক দর্শনে 
প্রত্যক্ষের এইরূপ লক্ষণ করা হুইয়াছে; উহা বিষয়েন্দ্িয়-সন্নিকর্ষ-জনিত বিষয়ের 
নিশ্চিত এবং যথার্থ জ্ঞান। প্রাচীন নৈয়ায়িকদের অন্য একটি সংজ্ঞ। অন্থসারে 
প্রত্যক্ষ বলিতে বুঝায় এমন সাক্ষাৎ প্রতীতি যাহা পূর্ব প্রত্যক্ষ বা অনুমানের উপর 
নির্ভর করে না।ঃ এই মতের মধ্যে নব্ন্ায়ের ইঙ্গিত পাওয়া যাঁয়। ইন্িয়- 
সন্নিকর্ষ হইতে উৎপর্ প্রত্যক্ষজানের নানাপ্রকার শ্রেণীবিভাগ আছে। প্রত্যক্ষজ্ঞান 
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যখন চক্ষু, কর্ণ, ত্বক, জিহব1, নাপিকাঘার উৎপন্ন হয়, তখন ইহাকে বাহা- 
প্রত্যক্ষ বল! হয়। যে প্রতাক্ষজ্ঞান মন ব| অস্তঃকরণ ও উহার যোগ্য বিষয়ের 
সন্নিকর্ষদবার] উৎপন্ন হ্য়, তাঁহা আসন্তর বা মানস-প্রত্যক্ষ। অন্যদ্দিক হইতে 
প্রত্যক্ষজ্ঞানকে আবার ছুইভাগে ভাগ কর! হইয়াছে; যথা--নিবিকল্ন প্রত্যক্ষ 
এবং সবিকল্প প্রত্যক্ষ। নিবিকল্প প্রত্যক্ষে বস্তর কেবল অস্তিত্বের দিকটাই প্রকাশিত 
হয়) “ইহা অমুক প্রকারের পদার্থ, এইরূপ কোন ধর্মধমিভাঁব স্পষ্টভাবে গৃহীত 
হয় না। উহা শুধুবস্ত ও উহার গুণগুলির অসংবদ্ধ জ্ঞানমীত্র, বস্টিকে উদ্দেশ্ত 
করিয়া এবং গুণগুলিকে বিধেয় করিয়া শকের মাধ্যমে জ্ঞান নহে। সবিকল্প 
প্রত্যক্ষে বস্তকে কোন ধর্মযুক্ত বলিয়! জান। হয়। ন্যায়-বৈশেষিক মতে প্রত্যভিজ্ঞ| 
সবিকল্প প্রত্যক্ষেরই প্রকারবিশেষ। প্রত্যভিজ্ঞাতে আমর! এইরূপ বাক্য ব্যবহার 
করিয়া থাকি ঃ “যে ঘট আমি পূর্বে দেখিয়াছি উহ! তাহাই ।” অতএব, উহ পূর্বে 
অনুভূত হইয়াছিল এই ভাঁবে কোন বিষয়ের জ্ঞান ।* 

প্রত্যক্ষের পরেই অনুমানের আলোচন! করা হইয়াহে। অনুমান বলিতে এমন 
এক বিচারপ্রণালী বুঝায়, যাহাঘারা কোঁন বস্তর প্রত্যক্ষে অজ্ঞাত ধর্মের জ্ঞান 
হয়। এই জ্ঞান এ বস্ততে বিদ্যমান এমন একটি চিহ্ন বা লিঙ্গের সাহায্যে উৎপন্ন 
হয় যাহা উক্ত ধর্মের সহিত নিয়তভাবে সন্বদ্ধ। উদাহরণস্বরূপ আমর পর্বত 
হইতে ধৃম দেখিয়া! ধূম ও অগ্নির নিয়ত সম্বন্ধ স্মরণ করি? অন্ুমাঁন করি যে, পর্বতে 
অগ্নি আছে। যে পদার্থে কোন ধর্মের অন্থুমান কর। হইয়। থাকে (যেমন এ 
ক্ষেত্রে পর্বত ) উহাকে অর্থাৎ, অন্থুমিতি-বাক্যের উদ্দেশ্ঠকে পক্ষ বলা হয়। যাহ্‌। 
অন্মিতির বিষয় ( যেমন এ ক্ষেত্রে অগ্নি) তাহাকে সাধ্য বলা হয় এবং যে চিহ্বের 
সাহাঁষ্যে এই অঙ্থমিতি লাভ কর হইল (যেমন এ ক্ষেত্রে ধূম) তাহাকে লিঙ্গ 
ব|৷ হেতু বলা হয়। ধৃকে এ ক্ষেত্রে অগ্নির লিঙ্গ বলিয়! ধরা হইয়াছে এই জন্য 
যে, ইহা পর্বতে দুষ্ট হয় এবং পূর্ব-অভিজ্ঞত৷ হইতে জান! যায় যে, ধূমমাত্রেই 
অগ্নির সহিত নিয়ততাবে সন্বদ্ধ। পক্ষে লিঙ্গের অবস্থিতিকে বলা! হয় পক্ষধর্মতা 
এবং লিঙ্গের সহিত সাধ্যের অব্যভিচারী সম্পর্ককে বলা হয় অ-বিনা-ভাব বা ব্যাপ্তি। 
অতএব দেখ! যাইতেছে যে, কেবল লিঙ্গের সাহাঁষেই অনুমান করা হয় না, 
কিন্ত লিঙ্গের সহিত সাধ্যের অব্যভিচারী সম্পর্ক এবং পক্ষে উহার অবস্থিতির জ্ঞান 
অন্গমিতির করণ। এই জ্ঞানকে লিঙ্গপরামর্শ বলা হয়।১ 

পূর্বে যাহা বল! হইয়াছে তাহা হইতে এই সিদ্ধান্ত করা যায় যে, অন্ুমানে 
তিনটি শব্ধ ও তিনটি বাক্য থাঁকিবে। এই তিনটি শব্ধকে বল৷ হয় পক্ষ, সাধ্য, 
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লিঙ্গ। এযারিস্টট্ল-এর তর্কশাম্্র মতে ইহাদিগকে যথাক্রমে 031300, 22210 
এবং 0010016 ০10) বলা যাইতে পারে। লিঙ্গের মাধ্যমে সাধ্যের সহিত পক্ষের 
সম্পর্ক স্থাপন করাই অন্থমিতি। স্থতরাঁং অনুমানে তিনটি বাক্য থাকে । প্রথম 
বাক্যে সাধ্যকে পক্ষের বিধেয় কর! হয় ; ষথ।__পর্বত বহিমান্। দ্বিতীয়টিতে পক্ষে 
যে লিঙ্গের সম্বন্ধ আছে তাহা৷ বলা হয়; যথা-_কারণ, পর্বত ধৃমবান্। তৃতীয়টিতে 
বলা হয় যে, লিঙ্গ সাধ্যের সহিত নিয়ত সম্বদ্ধ। যথ।_যেখানে যেখানে ধৃম 
আছে সেখানেই বহি আছে, যথা পাঁকশাল।। এইভাবে আমরা এমন একটি 
হ্যায় পাই যাহার তিনটি অবয়ব। এই ন্যায় স্বার্থানমান, অর্থাৎ যাহা নিজের 
প্রয়োজনে ব্যবহ্ৃত হয়। কিন্তু যে অন্থমান অপরকে কিছু বুঝাইবার জন্য করা 
হয়, তাঁহাকে বল! হয় পঞ্চাবয়বীনন্যাঁয় ; ইহা! পরার্৫থাচমান। এই পাঁচটি অবয়ব এবং 
উহাদের ক্রম নিয়লিখিত রূপ £" 


(১) প্রতিজ্ঞা পর্বত বহমান । 

(২) হেতু কারণ, পর্বতে ধূম আছে। 

(৩) উদাহরণ, অর্থাৎ দৃষ্টান্তসহ বাঁপ্তি- যেখানে ধূম আছে সেখানেই বহ্ছি 
বাক্য-_ আছে, যেমন--পাকশাল।। 

(৪) উপনয়, অর্থাৎ প্রয়োগ-- এই পর্বতের ধূমও সেইরূপ । 

(৫) নিগমন অর্থাৎ পিদ্ধান্ত-_ অতএব, এই পর্বত বহ্ছিমান্‌। 


এখানে আমরা এমন একটি ন্যায়ের উদ্দাহরণ পাইতেছি যাহাতে পাঁচটি 
সর্তনিরক্ষেপ বাক্য আছে। ভারতীয় ও এ্যারিম্টটলীয় ন্তায়ের মধ্যে কোন কোন 
বিষয়ে সাদৃশ্য দেখিতে পাঁওয়। যায়। উভয়ের মতেই প্রত্যেক ন্যায়ে তিনটি মাত্র 
মুখ্য পদ থাকে । তিন অবয়বযুক্ত ভারতীয় ন্যায়ে যে তিনটি বাক্য থাকে, সেইগুলি 
এ্যাবিস্টটলীয় ন্যায়ের সিদ্ধান্ত, অপ্রধান ও প্রধান বাক্যের অন্থরূপ। এই 
সাদৃশ্টের জন্য কোন কোন পণ্ডিত বলিয়া থাকেন যে, ভারতীয় ন্যায়ের বিকাশের 
মূলে এারিস্টটলের প্রভাব রহিয়াছে । কিন্তু আমর। যখন উভয়ের মৌলিক 
প্রভেদগুলি লক্ষ্য করি, তখন আর এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারি না। ভারতীয় 
ন্যায়ের, যেখানে তিনটি অবয়ব থাকে তাহাদের ক্রম এযারিস্টট্‌ুল্‌ কর্তৃক নির্দিষ্ট ক্রমের 
বিপরীত । “সকলে এবং “কেহই নহে"_এতৎ্সংক্রান্ত নিয়ম এ্যারিস্টটলীয় 
ন্যায়ের মূলস্থত্র এবং উহ! কোন শ্রেণীতে অস্তভূক্ত হওয়া রূপ সম্বন্ধের উপর 
সম্পূর্ণ নির্ভর করে। অপর দিকে, ভারতীয় ন্যায়ের মূলকুত্র হইল সাধ্য ও লিঙ্গের 
মধ্যে অব্যভিচারী এবং অনন্যথালিদ্ধ সহচার-নিয়ম। তাহ ছাড়া, এযারিস্টটলের 
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্যাঁয় কেবল আকাঁরগত এবং এই ন্যায়দ্বার৷ সিদ্ধান্তের শুধু আকাঁরগত সত্যতাই 
নির্ধারিত হয়। ইহা অন্থমান অপেক্ষ। বরং উপাত্তবাঁক্যের সত্যতা হইতে অন্ত 
বাক্যের সত্যতা উপপাদন করার ন্যায়। অর্থাৎ হেতুবাক্যগুলির সত্যতা স্বীকার 
করিলে সিদ্ধান্তের সত্যতাঁও স্বীকার করিতে হয়। ভারতীয় ন্যায় যথার্থই 
অন্থুমিতি ; উহাকে হেতৃবাক্যগুলির সত্যত| নিশ্চিতভাবে পরিজ্ঞাত এবং এইরূপ 
হেতুবাক্য হইতে আমর! একটি বাস্তব সত্য এবং অবশ্থন্বীকাধ সিদ্ধান্তে উপনীত 
হই। ভারতীয় ন্তায়ের তৃতীয় বাঁক্যটি প্রকৃতপক্ষে ব্যবহারিক অভিজ্ঞতার উপর 
প্রতিষ্ঠিত একটি সাবিক বাক্য । স্থৃতরাং ইহাতে অবরোহ এবং আরোহ অনুমানের 
এবং আকাঁরগত ও বস্তগত সত্যের সমন্বয় কর! হইয়াছে । ভারতীয় ন্যায়ের 
চতুর্থ বাক্যে এ্যারিস্টটলীয় প্রধান এবং অপ্রধান হেতুবাক্যের সমন্বয়সাধন করা 
হয়। এইরূপ করাঁতে প্রধান ও অপ্রধাঁন হেতুবাক্যে যে একই মধ্যপদ ব্যবহার 
কর] হইয়াছে উহা স্পষ্টভাবে দেখান হয়। এফ এইচ. ব্র্যাডলি প্রমুখ কোন 
কোন আধুনিক পাশ্চাত্য নৈয়ায়িক স্বীকার করিয়া থাকেন যে, ন্যায়ে এই জাতীয় 
সমন্বয়ের প্রয়োজন আছে। এ্যারিস্টটলীয় স্তা'য়ে ভারতীয় ন্যায়ের অন্তর্গত চতুর্থ 
বাক্যের অন্ুরূপ কোন হেতুবাক্য নাই। 

ন্যায় ও বৈশেষিক সম্প্রদায়ে অনুমানের বিভিন্নপ্রকার শ্রেণীবিভাগ আছে। 
স্বার্থ ও পরার্থ অনুমান ( অর্থাৎ নিজের জন্য এবং পরকে বুঝাইবার জন্য অনুমান ) 
প্রপঙ্গে হ্যায় ও বৈশেষিক একমতাঁবলম্বী। ন্যাঁয়-প্রদণিত পূর্ব, শেষবৎ ও 
সামান্যতোদৃষ্ট অন্ুমানের স্থলে বৈশেষিক মতে দৃষ্ট ও সামান্যতোদৃষ্ট মাত্র এই ছুই 
প্রকারের অনুমান স্বীকার করা হইয়াছে। যে অন্থুমানে আমর! প্রত্যক্ষ কারণ 
হইতে অপ্রত্যক্ষ কার্ধে যাই, তাহাকে পুর্ব অস্থমান বলে; শেষবৎ অন্মানে আমর! 
প্রত্যক্ষ কার্য হইতে অপ্রত্যক্ষ কারণে উপনীত হুই। দৃষ্ট অন্ুমানে আমরা অতীতে 
ৃষ্ট, হেতু ও সাধ্যের ব্যাপ্তির উপর নির্ভর করিয়া থাকি। হেতু ও সাধ্যের সঙ্গে 
সাদৃশ্ঠ আছে এমন ছুই পদার্থের মধ্যে ষে অব্যভিচাঁরী সম্পর্ক তাহার উপর প্রতিষ্ঠিত 
স্যায়কে সামান্যতোদুষ্ট ন্যায় বল! হয়। উদাহরণস্বরূপ বল! যায়, যেহেতু কর্তন- 
ক্রিয়ার জন্য একটি যন্ত্রের প্রয়োজন হয়, যেমন কুঠার ; তেমনি জ্ঞানক্রিয়ার ব্যাখ্য 
করিতে গেলে ইন্দ্রিয়মূহের অস্তিত্বকে অনুমান করিতে হয়। অন্ুমানকে আবার 
অন্থভাবে তিন শ্রেণীতে ভাগ কর হয়; যেমুন__কেবলান্বয়ী, কেবল-ব্যতিরেকী 
এবং অন্বয়-ব্যতিরেকী | যে অনুমান হেতু ও সাধ্যের কেবল অন্বয়-ব্যাপ্তির (অর্থাৎ 
যেখানে হেতু সেখানে সাধ্য এইরূপ ব্যাপ্তি) উপরে প্রতিষ্ঠিত, তাহাকে কেবলা যী 
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অস্ুমান বলে; কেবল-ব্যতিরেকী অনুমান হেতু ও সাধ্যের একমাত্র ব্যতিরেক- 
ব্যাপ্তির ( অর্থাৎ যেখানে সাধ্যাভাব সেখানে হেতুর অভাব এইরূপ ব্যাপ্তির ) উপর 
প্রতিষ্ঠিত; অন্বয়-ব্যতিরেকী অন্মীনে হেতু ও সাধ্যের মধ্যে অন্বয় ও ব্যতিরেক এই 
উভয়প্রকার ব্যাপ্তিই থাকে ।” 

সাধারণতঃ ম্যায়-বৈশেষিক মতে অনুমানে পাঁচ প্রকারের হেত্বাভান, অর্থাৎ 
সদোষ হেতু মানা হয়। অবশ্ত কোন কোন মতে তিন চার বা ছয় প্রকারের 
হেত্বাভামের উল্লেখ দেখা যাঁয়।৯ ভ্রীস্ত অন্কমান হেতুদদোষ-ঘটিত। এই হেত্বাভাস- 
গুলির নাম নিয়লিখিত রূপ; (১) স-ব্যভিচার (২) বিরুদ্ধ (৩) সংপ্রতিপক্ষ 
(৪) অস্সিদ্ধ (৫) বাঁধিত। সব্যভিচার স্থলে হেতু শুধু সাধ্যের স্থানেই থাকে এমন 
নহে, কিন্তু মাঝে মাঝে সাধ্যশূন্ত স্থানেও থাকে । উদাহরণস্বরূপ বল] যাইতে 
পারে যে, বহ্িকে যদি হেতু হিসাবে গ্রহণ করিয়। ধূমের অস্তিত্ব অঙ্থুমান করা হয়, 
তাহা হইলে এই জাতীয় হেত্বাভাস ঘটে । যে হেতুদ্বারা অভীষ্ট সাধ্যের পরিবর্তে 
সাধ্যাভাবই প্রমাণিত হয়, তাহাঁকে বিরুদ্ধহেতু বলে। যেমন যদি বল! হয়, “শব 
নিত্য, কারণ ইহা! জন্য” তাহা হইলে “বিরুদ্ধ হেত্বাভান হইবে, কারণ যাহ! জন্য 
তাহা অবশ্তই অনিত্য। সংপ্রতিপক্ষস্থলে তুল্যবল অপর এমন একটি হেতু দেখাঁন 
হয়, যাহার সহিত সাধ্যাতাবের ব্যাপ্তি থাকে। যথা শব নিত্য, যেহেতু ইহা 
কর্ণেন্দিয় গ্রাহ-_এইরূপ অন্থমানের বিরুদ্ধে বলা যাইতে পারে, “শব অনিত্য, যেহেতু 
ইহা! উৎপন্ন ।” যে হেতু কোন যথার্থ পদার্থকে নির্দেশ করে না বরং একটি 
ভ্রান্ত কল্পনার উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে, সেই হেতৃকে অসিদ্ধ বা সাধ্যসম বল! হয়। 
উদ্াহরণন্বরূপ, “গগনারবিন্দ স্থুরভি* কারণ উহা! অরবিন্দ, যথা পাখিব অরবিন্দ । 
যদি অন্য প্রমাণদ্বার৷ সাধ্যের অভাব নির্ণীত হয়, তাহ! হইলে তৎসাধ্যক হেতৃকে 
বাধিত হেতু” বল! হয়) যেমন-_“অগ্রি শীতল। কারণ ইহ! একটি দ্রব্য ।” এই 
স্থলে অগ্নির শীতলত্ব প্রত্যক্ষপ্রমাণদ্বার1ই বাধিত হুইয়। থাঁকে 1১০ 

উপরোক্ত পাঁচপ্রকার হেত্বাভামের নানাপ্রকার উপ-বিভাগ আছে। অসছুত্বর 
ব৷ দ্যর্থক উত্তর, অভিমত শব্দার্থ বা বাক্যার্থ হইতে ভিন্ন অর্থের কল্পন। ইত্যাদি 
হইতে যে সকল দোষের উদ্ভব হয়, সেগুলিকে ন্থায়শাস্ত্রে পথকৃভাবে আলোচনা 
কর। হইয়াছে ; যথা--ছল, জাতি, নিগ্রহস্থান ইত্যাদ্ি। এই বিভাগের সহিত 
এ্ারিস্টটূল-কৃত ভাষাগত এবং ভ্রান্তিবিচারগত সাদৃশ্ত আছে। এ্যারিস্টট্ল-কত 
এই বিভাগেও অব্যাপ্ত মধ্যপদ, সিদ্ধান্তে প্রধান বা অপ্রধান পদের অধিক ব্যাপকত। 
প্রভৃতি অন্ধমানের আকারগত দোষগুলির সমাবেশ নাই। 
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ন্যায় মতে উপমান তৃতীয় প্রমাণ। কোন অজ্ঞাত বস্তর সহিত জ্ঞাত বস্তর 
সাদৃষ্ঠ বা বৈষম্যের বর্ণনার উপর নির্ভর করিয়! কোন নাম ও নামীর সম্বদ্ধের যে 
জ্ঞান লাভ কর! যায়, তাহাকে উপমিতি বলে। যে নগরবাপী “গবয় নামক 
অরণ্যচর পশুর সহিত পরিচিত নহে, তাঁহাকে বনবাঁী বলিয়৷ দিতে পারে যে 'গবয়? 
গাভীর ন্যায় আরু তিবিশিষ্ট পশু । পরবর্তীকালে যদি সেই লোক বনে এ জাতীয় 
প্রাণী দেখিতে পায় এবং ইহাকে “গবয়” বলিয়া চিনিতে পারে, তখন তাহার এই 
জ্ঞান “উপমান-জন্য” হইবে। ন্যায়োলিখিত উপমান মীমাংসা ও বেদাস্ত মত 
হইতে ভিন্ন।১১ 

ম্যায় মতে শেষ প্রমাঁণ শব্ঘ। ধাহার কোন বিষয়ে প্রত্যক্ষজ্ঞান আছে এমন 
বিশ্বাসী লোৌকের উক্তিও শব্দপ্রমাণ। ধাহাদের অবশ্য এ এ বিষয়ে প্রত্যক্ষজ্ঞান 
নাই, তাহার! বিশ্বাসযোগ্য ব্যক্তির নিকট হইতে এ বিষয়ে পরোক্ষজ্ঞান লাভ করিয়। 
থাকেন। এই জাতীয় জ্ঞান প্রত্যক্ষ বা অনুমানের দ্বার। লব্ধ নহে বলিয়া ন্যায় ও 
অন্যান্ত ভারতীয় দর্শনে শব্দপ্রমাণ নামে একটি পৃথক্‌ প্রমাণ স্বীকার করা হইয়। 
থাঁকে। শব্দ ছুই প্রকারের- দৃষ্টার্থ ও অদৃষ্টার্থ। যেখানে শবজ্ঞান প্রত্যক্ষ বিষয়কে 
নির্দেশ করে সেখানে দৃষ্টার্থ, এবং যেখানে পরোক্ষ বিষয়কে নির্দেশ করে সেখানে 
অদৃষ্টার্ঘ। প্রথমোক্ত জ্ঞানের মধ্যে আমর৷ পাই বিশ্বাসযোগ্য ব্যক্তির উক্তি এবং 
প্রত্যক্ষ বস্তর সম্পর্কে শ্রুতির উক্তি। দ্বিতীয় প্রকার জ্ঞানের মধ্যে পাই আত্মা, 
ঈশ্বর ও অমরত্ব প্রভৃতি বিষয়ে মাঁষের এবং শ্রুতির ১২ উক্তি। 


৩। তন্তবিদ্য! 


চবমতব্বসন্বন্ধে স্ঠায়ঃ বৈশেষিক মত বস্তবাদী এবং বহুত্ববাদী। এই মত অনুসারে 
বহু স্বতন্ত্র বস্তর অস্তিত্ব স্বীকার কর! হয়; ইহাদের প্রধানতঃ ছুইভাগে বিভক্ত করা 
হইয়। থাকে--ভাব ও অভাব। ছয় প্রকার ভাবাত্মক পদার্থ ন্বীকার কর! হইয়। 
থাকে । ষ্থ। দ্রব্য, গুণ, কর্ম, সামান্ত, বিশেষ, সমবায় । অভাব বলিতে মকলপ্রকার 
নেতিবাচক বস্ত বা অবস্থাকে বুঝায়। বৈশেষিক মতে সাতটি পদার্থ স্বীকার কর! 
হয়।»ও ম্যায় মতে পদার্থের সংখ্যা ষোল । যথা- প্রমাণ, প্রমেয়, (অথব। জ্ঞানের 
বিষয়) সংশয়, প্রয়োজন, দৃষ্টাত্ত, সিদ্ধান্ত, অব্যব, তর্ক, নির্ণয়, বাঁদ, জল্প, বিতণ্ডা, 
হেত্বাভান, ছল, জাঁতি ( অথব। নিক্ষল আপত্তি), নিগ্রহস্থান ( অথব! বাঁদ-বিবাদে 
পরাজয়ের স্থান ) এইগুলিকে অবশ্য বাস্তবপদার্থের শ্রেণী বলিয়। মনে করিলে ভূল 
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হইবে; আঁসলে ইহারা দার্শনিক বিচারের বিষয়মাত্র । দ্বিতীয় পদার্থের মধ্যে 
সর্বজ্ঞেয় বিষয় এবং বৈশেষিক-সম্মত সর্বপদার্ঘও অস্ততৃক্তি ।১৪ 

দ্রব্য হইতেছে গুণ ও কর্মের আধার এবং অবয়বী পদার্থসমূহের উপাদান-কারণ। 
দ্রব্য নয় প্রকার ; যথা _পৃথিবী, জল, অগ্নি বায়ু, আকাশ, কাল, দেশ, আত্মা ও মন। 
পৃথিবী, জল, অগ্নি ও বায়ুর পরমাণুগুলি নিত্য, কিন্তু উহাদের দ্বার গঠিত বস্তগুলি 
অনিত্য। সাধারণতঃ পরমাণুর প্রত্যক্ষ হয় না) উহাদের অস্তিত্ব অনুমানের সাহায্যে 
প্রমাণ কর। হয়। অবয়বীর অবয়বগুলিকে যদ্দি আমর! পৃথক করিতে থাকি, তাহা 
হইলে আমর! বৃহৎ হইতে ক্রমে ক্ষুদ্র এবং ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুত্রতর এবং পরিশেষে 
অবিভাজ্য ক্ষুদ্রতম অংশে উপনীত হইব। জড় দ্রব্যের এই সব সুক্ষ, অবিভাজ্য 
অংশকে পরমাণু বলা হয়। তাহার! নিত্য এবং তাহাদের মধ্যে জাতিগত পার্থক্য 
বি্ধমান। জৈন ও গ্রীক পরমাণুবাদীদের মতে পরমাণুগুলির মধ্যে কেবল পরিমাঁণগত 
ভেদ আছে জাতিগত ভেদ নাই। এই দ্দিক হইতে ন্যায়-বৈশেষিক মত উহাদের 
মত হইতে ভিন্ন। আকাশ এমন একটি জড় দ্রব্য যাহ! এক, নিত্য এবং সর্বব্যাপী। 
শব্ধ উহার গুণ। আকাশের প্রত্যক্ষ জ্ঞান হয় না; কিন্তু উহাকে শব্দের আশ্রয়রূপে 
অন্থমান করা যায়, ষেহেতু শব্দ একটি গুণ এবং অন্ত কোন দ্রব্য উহার আশ্রয় 
হইতে পারে না। দেশ ও কালের প্রত্যক্ষ হয় না) উহাদের প্রত্যেকটি এক, 
নিত্য এবং সর্বব্যাপী ।১« 

আত্মা নিত্য এবং বিভূ পদার্থ। জ্ঞান, ইচ্ছা, দ্েষ, প্রযত্ব, সখ, দুঃখ, ধর্ম, অধর্ম 
প্রভৃতি আত্মাব গুণ। কোন জড় দ্রব্যের এই সকল গুণ থাকিতে পারে না। 
স্বতরাং এমন একটি অজড় দ্রব্য আছে, যাহার এইগুলি গুণ এবং উহাকেই আত্মা 
বল। হয়। আত্মা দেহ, ইন্ডরিয়। মন এবং জ্ঞানধার। হইতে ভিন্ন। কোন কোন 
ন্যায়-বৈশেষিকের মতে আত্ম। প্রত্যক্ষ হয় না, উহার অস্তিত্ব শ্রুতি-প্রমাণের সাহায্যে 
এবং জ্ঞান, ইচ্ছ।, দ্বেষ প্রভৃতি চেতন-ধর্ম হইতে অন্মানদ্বার। নির্ধারণ করিতে হয়। 
অন্ঠান্ত ন্যায়-বৈশেষিকদের মতে আত্মার অন্তিত্ব মানস-প্রত্যক্ষের সাহাঁষ্েও জানা 
যায়; যখন কেহ বলে £ আমি আছি, আমি জানিতেছি, আমি স্থখী ইত্যাদি, 
তখন সে আম্মাকে প্রত্যক্ষ করে। জ্ঞান বা চৈতন্য আত্মার একটি একটি গুণ বটে, 
কিন্ত ইহা আত্মার স্বপগত এবং অবিচ্ছেদ্য গুণ নহে। এই গুণটি আগন্তক, কারণ 
ইহা! কেবল শরীরী আত্মারই ধর্ম। তত্বজ্ঞানলাভের সঙ্গে সঙ্গে যখন অপবর্গলাত 
হয়, তখন আত্ম! দেহ হইতে মুক্ত হয় এবং ইহার ন্খছুঃখের অন্নভূতি বা অন্য কোন 
প্রকার জ্ঞান থাকে না।১* 
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মন একটি পরমাণু এবং প্রত্যক্ষাতীত দ্রব্য। আত্মা এবং ইহার স্ুখছুঃখাঁদি 
গুণাঁধলী ইহা দ্বারা প্রত্যক্ষ কর। যায় বলিয়৷ মনকে অন্তরিক্দিয় বল! হয়। যেমন 
বাহ্‌ প্রত্যক্ষের জন্য বহিরিক্ড্িয় প্রয়োজন হয়, তেমনি আতন্তর প্রত্যক্ষের জন্য মন ব 
অন্তরিক্দ্রিয়ের প্রয়োজন হয়। মনের অস্তিত্ব অন্য প্রকারেও জান। যাঁয়। যদিও 
বাহেব্রিয়ের সহিত বহু বস্তর একই সঙ্গে সম্বন্ধ ঘটিতে পারে, তথাপি একই সঙ্গে 
নানাবস্তবিষয়ক বহু জ্ঞান হইতে পারে না। ইহা হইতে বুঝিতে পাঁর। যাঁয় যে, 
বহিরিক্ড্রিয় ব্যতীত আমাদের একটি আন্তর ইন্দ্িয়ও আছে। এই আন্তরেকন্দ্িয় 
পরমাণুরূপ বলিয়া একই সঙ্গে কেবল একটি বাহেব্র্িয়ের সঙ্গে সংযুক্ত হইতে পারে। 
এই কারণেই আমাদের চতুর্দিকস্থ বহু বস্তর মধ্যে যে বস্তর লহিত সম্বদ্ধ ইন্জিয়ে 
আমর! মন:নংযোগ করি কেবল সেই বস্তই প্রতাক্ষ করি।১' 

গুণের লক্ষণ হইতেছে, যাঁহ। দ্রব্যে অছে অথচ যাহাতে গুণ ব| ক্রিয়া থাকে না। 
এক ত্রব্য অন্য দ্রব্যের সমবায়ী কারণ হইলে প্রথম দ্রব্যের গুণ দ্বিতীয় দ্রব্যের গুণের 
অসমবায়ী কারণ হয়, কিন্তু উহার অস্তিত্বের কারণ হয় না। ২৪ প্রকার গুণ শ্বীকার 
করা হইয়া থাকে । যথা_রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শন্দ, সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথকৃত্ব, 
ংযোগ, বিভাগ, পরত্ব, অপরত্ব, বুদ্ধি, সখ, ছুঃখ, ইচ্ছা, দ্েষ, প্রযত্ব, গুরুত্ব, ভ্রবত্ব, 
মেহ, সংস্কার, ধর্ম ও অধর্ম ।১৮ 

কর্ম বলিতে জড় পদার্থের গতি বুঝাঁয়। গুণের ন্যায় ইহাঁও দ্রব্যের ধর্ম কিন্ত 
ইহু। দ্রবা, গুণ উভয় হইতে পৃথকৃ্‌। কর্ম সাস্ত, ইহা জড় দ্রব্যে থাকে, কিন্তু কোঁন 
সর্বব্যাগী দ্রব্যে থাকে না। কর্ম পাচ প্রকার, যথ।-_উতক্ষেপণ, অবক্ষেপণ, 
আকুঞ্চন, প্রসারণ ও গমন । অন্য সকল প্রকাঁর কর্ম গমন্রে অন্তভূক্ত। যে দ্রব্য 
প্রত্যক্ষ, তাহার কর্মও প্রত্যক্ষ ; দ্রব্য অপ্রত্যক্ষ হইলে তাহার কর্মও অপ্রত্যক্ষ 
হইবে ।১৯ 

একই শ্রেণীর বিভিন্ন ব্যক্তির মধো যে সাধারণ ধর্ম বিদ্যমান তাহাকে সামান্য 
বলে। আধুনিক পাশ্চাত্য দর্শনে যাহাকে 95152] বলে, ইহা! তাহার অন্থূপ। 
সামান্য নিত্য এবং ইহা একই শ্রেণীর সর্ব ব্যক্তির মধ্যে অভিন্নরূপে বিদ্যমান । 
কোন কোন আধুনিক বস্তবাদী পাশ্চাত্য দার্শনিকের মতে সামান্য এমন একটি 
কালাতীত নিত্য বস্ত যাহ! বু ব্যক্তির মধ্যে থাকিতে পারে। এই জাতীয় পাশ্চাত্য 
দার্শনিকের। ন্ায় বৈশেষিকের সহিত আরও এক' বিষয়ে একমত যে, সামান্তসমূহ 
সত্বাবান পদার্থের অস্তন্ক্ত নহে। তথাপি উহাদের অস্তিত্ব আছে এবং উহার! 
দ্রব্য, গুণ ও কর্মেথাকে। একটি সামান্তের মধ্যে অপর কোঁন সামান্য থাকিতে 
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পারে না। সামান্তগুলিকে পর, অপর এবং পরাপর এই তিনভাগে বিভক্ত কর। হয়। 
ব্যাপকতার দিক হইতে পর হইতেছে সর্বাপেক্ষা অধিক ব্যাপক, অপর সর্বাপেক্ষা 
অল্পব্যাপক এবং পরাঁপর উহ্াদেব মধ্যবরা। সত্তা! সর্বাপেক্ষা ব্যাপক অথব। পর- 
সামান্ত। ইহার উপরে আর কোন সামান্য নাই; ঘটত্ব অপর-সামান্ত, কারণ 
উহা' দ্বাবা ব্যাপ্য অন্য কোনও সামান্ত নাই। দ্রব্যত্ব উহাদের মধ্যবর্তী সামান্ত, 
কারণ উহা পৃথিবীত্ব প্রভৃতি পামান্ত হইতে অধিক ব্যাপক, আবার সতা-সামান্ত 
হইতে কম ব্যাপক।২* সামান্ঠের সম্পূর্ণ বিপরীত হইতেছে বিশেষ। নিরংশ 
নিত্য দ্রব্যগুলির মৌলিক পার্থক্য ও অসাঁধাবণত্বকে বিশেষ বলা হয়। এই বিশেষ 
কথাটি হইতেই বৈশেষিক নামের উৎপত্তি হইয়াছে । সংহত দ্রব্যেব পার্থকা 
তাহাদের অন্তর্গত অবয়ব বা! অংশেব পার্থক্যের সাহাঁষ্যে ব্যাখ্যা কর] যাইতে 
পাবে। কিন্ত নিরংশ নিত্য দ্রব্যের ব্যাখ্যা কবিতে গেলে তাহাদের অন্ধর্গত 
মৌলিক অপাধাঁরণত্বকে স্বীকাব কবিতে হয়। এই মৌলিক বৈশিষ্ট্যকে বল! হয় 
“বিশেষ” । যে সকল নিত্য দ্রব্যেব মধ্যে বিশেষ স্বীকার করিতে হয়, তাহারা হইল 
দেশ, কাঁল, আয্মা, মন এনং একই জাতীয় পরমাণুসমূহ। যেহেতু বিশেষের অধিষ্ঠান 
ব্যক্তিগুলি অসংখ্য সেই হেতু বিশেষও অসংখ্য । পরমাণুর ন্যায় বিশেষগুলি 
ইন্দ্রিয়াতীত ।২ ১ 

ছুইটি পদার্থের মধ্যে যখন এইবপ স্থায়ী ব! নিত্যসম্বন্ধ বর্তমান যে, তাহাদের 
মধ্যে একটি আর একটিতে থাকে, তখন এ সন্বন্ধকে “সমবায় বলে। অংশী অংশের 
মধ্যে, গুণ অথব! ক্রিয়া! দ্রব্যের মধ্যে, সামান্য ব্যক্তিসমূহের মধ্যে, এবং বিশেষ 
কতকগুলি নিরংশ নিত্য দ্রব্যে থাকে । এই মকল ক্ষেত্রেই সম্বন্ধটকে সমবায় সম্বন্ধ 
বল হয়। সংযোগ বলিতে ছুইটি দ্রব্যের মধ্যে অনিত্য সম্বন্ধ বুঝায়; এক্ষেত্রে 
একটি অপর হইতে পৃথকৃভাঁবে থাঁকিতে পারে ১ সমবায় বলিতে এমন ছুইটি দ্রব্যের 
মধ্যে নিত্য সম্বন্ধ বুঝায় যাহাদের মধ্যে একটি অপরটি হইতে পৃথকৃভাঁবে থাকিতে 
পারে না ।২ ২ 

সকল নিষেধাজ্মক বস্তু বা! ঘটন। ব্যাখ্য। কবিতে গিয়। অভাব স্বীকার করা হয়। 
ভাব হইতে ন্বতন্ত্ব অভাব-পদার্থের অস্তিত্ব অনব্বীকাষ । যেমন এক বস্ত একটি 
বিশেষ দেশে ও কালে আছে ইহ! সহজ সত্য তেমনি অপর কোন বস্ত উক্ত বিশেষ 
দেশ ও কালে নাই ইহাঁও সত্য। অভাব চার প্রকারের, যথা- প্রাগভাব, 
প্রধ্বংসাভাব, অত্যন্তাভাব, অন্টোগ্ঠাভাব। কোন বস্তর উৎপত্তির পূর্বে উহার ষে 
অভাব থাকে তাহাকে প্রাগভাব বলে; যেমন উৎপত্তির পূর্বে কারণে কার্ধের 
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হ্যায় বৈশেষিক দর্শন 2 তব্ববিছা 


অভাব। উৎপত্তির পরে ধ্বংস হইয়। গেলে উহাঁর ষে অভাব ঘটে, তাহাকে 
ধ্ংসাভাব বলে। যথ1-_-ঘট ভাড়িয়া গেলে ঘটের ধ্বংসাভাব হুইল। দুইটি বস্তর 
মধ্যে সন্বন্ধের নিত্য অভাবকে বল! হয় অত্যস্তাভাব ৷ যথ।-_-বাতাসে বর্ণের অতাব। 
ছুই পদার্থের পরস্পরের ভেদকে বল! হয় অন্ধোন্াভাব। এক বস্ত অপর বস্ত 
হইতে ভিন্ন হইলে একটি অপর রূপে থাকিতে পারে ন।। যথা- গে। অশ্ব হইতে 
ভিন্ন । ইহাতে বুঝ। যাঁয় যে, কোঁনওটি অপরের রূপে থাকে না। বিশ্বজগৎসম্বন্ধে 
ম্যাযবৈশেষিকের মতবাদ ভারতীয় দর্শনের সাধারণ আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গী ছার! 
নিয়ন্ত্রিত । বিশ্বজগতের উৎপত্তি ও ধ্বংস ব্যাখ্যা করিতে গিয়া ন্তায়-বৈশেষিক 
সকল সংহত বস্তকে ক্ষিতি, অপ, তেজ, বায়ু-_-এই চাঁরি প্রকাঁর পরমীণুর সমটিতে 
পরিণত করিয়। থাকে। এইজন্ত এই মতকে পরমাণুবাদ বল। হয়। ইহ! অবশ্থয 
পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ও দর্শনের যান্বিক ব1 জড়বাদীয় পরমাণুবাঁদের অন্রূপ নয়। ন্যায়- 
বৈশেষিক সম্প্রদায় পরমাণুসমূহের সংহতি ও বিচ্ছেদের মূলে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক 
নিয়মের অস্তিত্ব অস্বীকার করে না। তাহা ছাঁড়া নয়টি দ্রব্যের মধ্যে পাঁচটি, যথা 
আকাশ, দেশ, কাল, মন ও আত্মাকে জড় পরমাণুতে অথব। উহাদের সম্বন্ধে 
পরিণত করা হয় নাই। ন্াক়-বৈশেষিকের পরমাণুবাঁদ কেবল অনিত্য, সংহত 
দ্রব্যের ব্যাখ্য। করিয়। থাকে । সব সান্ত জড় দ্রব্য চাঁরি প্রকারের পরমাণু হইতে 
হৃষ্ট হইয়া থাকে; এই হ্থট্টির বিভিন্ন পর্যায়ে আমর] পাই দ্বণুক (অর্থাৎ যাহা 
দুইটি পরমাণুর সংযোগে গঠিত ) ত্র্যথুক ( অর্থাৎ যাঁহ! তিনটি দ্যণুক দ্বারা গঠিত ) 
এবং উহাদের দ্বার। নিক্সিত অন্যান বৃহত্তর যৌগিক ড্রব্য। বিশ্বজগৎ দুই প্রকার 
পদার্থের সংহতি-_-একদিকে জড় পদার্থ, অপর দ্দিকে মন, বুদ্ধি, অহংকার, ইন্জিয় 
এবং দেহসমন্বিত জীব। দেশ, কাল ও আকাশে ইহীদের অবস্থিতি এব ইহার। 
পরস্পর পরম্পরের প্রতি ক্রিয়াশীল। বিশ্বজগৎ নৈতিক নিয়মের অধীন ; এখানে 
প্রাণিসমূহের জীবন ও ভবিষ্যৎ কেবল যে জড় নিয়মের অধীন তাহা নহে; অধিকস্ত 
কর্মের নৈতিক নিয়মেরও অধীন। এই জগতের স্থষ্ট জীবের নৈতিক গ্রণাগ্ুণ 
অনৃষ্ট ঘার। ব্যাখ্যা কর! হয়। এবং এই স্ষ্টির উদ্দেশ্য হইতেই নৈতিক নিয়মের 
চরিতার্থত৷। 

ন্তায়-বৈশেষিক ঈশ্বরবাদ্দের সহিত বনুবস্তবাদ্ের সমন্বয়সাধন করিয়াছে। 
ইহা পরমাত্মরূপ ঈশ্বরে বিশ্বাসী; এই মতে ঈশ্বর পরম পুরুষ, এক অনস্ত এবং 
নিত্য। জগতের স্থ্টি, স্থিতি, প্রলয়ের তিনিই সর্বজ্ঞ এবং সর্বশক্তিমান কারণ। 
ঈশ্বর শূন্য হইতে জগতের কৃষ্টি করেন নাই) তিনি নিত্য পরমাণু, দেশ, কাল 
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প্রাচ্য ও পাশ্চাতা দর্শনে ইতিহাস 


আকাশ, মন এবং আত্মার দ্বারা জগৎ ্ৃপ্টি করিয়াছেন। তিনি জগতের 
মূল নিমিত্তকারণ; কিন্ত তিনি জগতের উপাদান-কাঁরণ নহেন। অর্থাৎ তিনি 
এই স্থসমঞ্জস বিশ্বজগতের স্রষ্টা অথবা শিল্পী । ঈশ্বব চৈতন্যময় পুরুষ এবং তিনি বিশ্ব- 
জগতেব দ্বাব| সীমাবদ্ধ নহেন। তিনি জগতের নৈতিক শাসনকর্তাও বটেন। তিনি 
পক্ষপাত ন। করিয়া আমাদের কর্মফল এবং স্থখছুঃখের চরম বিধান করিয়া থাকেন । 

ন্যায়দর্শনে কার্যকাঁবণ সম্বন্ধরূপ নৈতিক নিয়ম প্রভৃতির উপর ভিত্তি করিয়া কতক- 
গুলি অন্থমাঁনেব সাহায্যে এবং অপৃষ্ট, শ্রুতি-প্রামাণ্য প্রভৃতির সাহায্যে ঈশ্বরের অস্তিত্ব 
প্রমাণ কবা হয। নঈশ্ববাস্তিত্বেব কার্কারণসন্বন্ধীয় যুক্তিটি সর্বাপেক্ষ। প্রসিদ্ধ । যুক্তিটি 
এইরূপ: ক্ষিতি, জল প্রভৃতি সকল সংহত অথবা! জটিল বস্তরই কাঁরণ থাকিবে 
যেহেতু তাহাবা কাঁযাত্মক। যেহেতু তাঁহার অবযবদ্ধীব। গঠিত এবং উহাদের 
পরিমাণ সান্ত, সেইজন্য উহাঁরা কাঁষ। দেশ, কাল, পবমাণু প্রভৃতি কার্য নহে। কারণ 
উহাদের অবয়ব নাই এবং তাহারা হয় সীমাহীন অথবা! সর্বাপেক্ষা সুক্ম। অতএব 
সকল সংহত অবয়বীব কারণ থাকিবে । এই কারণ কোন বুদ্ধিমান কতা ন। হইয়া 
পারে ন|। বুদ্ধিমান কাবণেব নিয়ন্ত্রণ ব্যতীত যৌগিক দ্রব্যের উপাদানীভূত পরমাণুসমূহ 
হইতে সেই সেই কার্য সেই সেই স্থসমঞ্জস নিদিষ্ট আকারে উৎপন্ন হইতে পারে 
না। এই বুদ্ধিমান কারণের পক্ষে উপাদানকারণের প্রত্যক্ষজ্ঞান, নির্দিষ্ট লক্ষ্যে 
পৌছাইবার ইচ্ছ। এবং অভীষ্টসিদ্ধির জন্য প্রযত্বেব ক্ষমতা থাকা আবশ্তক (জ্ঞান, 
ইচ্ছ ও প্রধত্ব )। কোন জীবের এই জাতীয় জ্ঞান ও প্রযত্ব নাই। অতএব, জাগতিক 
অবয়বী দ্রব্যের কারণ পরমাত্মা বা ঈশ্বর ।২৪ 

ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করিতে গিয়! %য়-বৈশেষিক কারণাত্মক যুক্তি গ্রযোগ 
কবিয়াছেন। তাহার মধ্যে পাশ্চাত্য দর্শনে ব্যবহৃত কার্যকারণীয় ও উদ্দেশ্যবাঁদী 
এই ছুইটি যুক্তির সমন্বয় দেখিতে পাওয়! যাঁয়। উহ! এইরূপ প্রতিপাদন করে যে, 
জগতের আদি কারণ হইতেছে এক বুদ্ধিমান সত্তা । উহ৷ প্রমাণ করিবার জন্য 
পৃথক উদ্দেশ্বাঁদী যুক্তিব প্রযোঞ্জন নাই। এই ব্যাপারে ন্যায়-বৈশেষিক মতের 
সহিত পল জ্যানেট, হারম্যান লোটজে এবং জেমস মারটিস্থ্য প্রভৃতি পাশ্চাত্য 
দার্শনিকের মতের এঁক্য দেখিতে পাওয়া যাষ। ইহারাঁও বলিয়৷ থাকেন যে, 
জগতের আদি কাঁরণ এক বুদ্ধিমান কর্ত। হইতে বাধ্য। পাশ্চাত্য আস্তিকগণ 
বিশ্বাস করেন যে ঈশ্বর শু জাগতিক দ্রব্যসমূহের শৃঙ্খল! ও নিয়মের কর্তা নহেন, 
তিনি এ উপাদান সহ এসব দ্রব্যেরও শ্রষ্টা। কিন্ত ন্তায়-বৈশেষিকের মতে ঈশ্বর 
পরমাণুর কারণ নহেন, তিনি শুধু জগতের নিয়মশৃঙ্খলার কারণ। তথাপি ন্ায়- 


খ্৭৬ 


গ্যায়বৈশেধষিক দর্শন 2 দ্রষ্টব্য 


বৈশেষিক ঈশ্বরবাদী, কারণ ইহাদের মতে ঈশ্বরের সহিত জগতের নিরবচ্ছিন্ন 
সম্পর্ক। (ঈশ্বর জগতের শুধু অষ্ট। নহেন, তিনি ইহার পাঁলক ও সংহারকর্তাও )। 
ন্তায়টৈশেষিক দর্শনে এমন ধারণারও আভাস পাওয়। যায় ষে, বিশ্বজগতের সহিত 
ঈশ্বরের সম্বন্ধ ঠিক দেহের সহিত আত্মার সম্বন্ধের অন্ুরূপ। কিন্তু এই ধাঁরণাগুলি 
এমন পূর্ণতা লাভ করে নাই যাহাতে আমরা ন্তায়-বৈখেষিককে এরপপূর্ণাঙ্গ ঈশ্বরবাদী 
দর্শন বলিতে পারি, যাহাতে ঈশ্বরকে শুধু বিশ্বজগতের নিয়মশৃঙ্খলারই কারণ বলিয়া 
গ্রহণ কর। হয় না, অধিকন্তু তাহাকে জগতের অন্তিম উপাদানগুলিরও কাঁরণ বলিয়! 
গ্রহণ কর হয়; এবং ঈশ্বরকে সমগ্র জগতের হৃদয়কেন্দ্র বলিয়! উপলব্ধি করা হয়। 


রষ্টব্য 


১। ন্যায়-ন্ূত্র, ভাষ্য এবং বাতিক, ১।১1১-৩, ১১১০১ ১1১1১ , প্রশস্তপাদভাত্য এবং শ্ঠায়কন্দলী (বারাণসী 
সংস্করণ, ১৮৯৫) পৃঃ ১৭১ হইতে , তর্কসংগ্রহ (কলিকাত। সংস্করণ, ১৮৯৭) পৃঃ ৩২ হইতে। 

২। ন্যায়-ভাম্ত, ১1১1১ ন্যায়-বাতিক-তাংপর্য-টাকা (বারাণসী সংস্করণ ), পৃঃ ১১ হইতে , তাংপর্য- 
পরিশ্দ্ধি (বিবলিওখিকা ইণ্ডিকা সং) পৃঃ ১১৯-২০ 

৩। প্রশস্তপাঁদভাম্ব, পৃঃ ২১৩ , ভাসর্বজ, ্যায়-সার (বিবলিওথিকা ইণ্ডিকা সং) পৃঃ ৩০ হইতে ব্যে'মশিব, 
ব্যোমবতী ( চৌখান্থা গ্রস্থমলা) পৃঃ ৫৫৪. বল্লভাচাধ, ন্তায়লীলাবতী (নির্ণয়-সাগর মং) 
পৃঃ ৬৭ হইতে । 

৪। স্যায়-স্ুত্র এবং ভাব, ১১1৪, 'প্রশস্তপাদভ।ম্ত এবং স্যায়-কন্দলী পৃঃ ১৮৬ হইতে, লক্ষণাবলী 
(বারাণসী সং) পৃঃ ৩ 

৫ | ন্যায়-সুত্র, -ভাম্ব এবং তাৎপর্য, ১১1৪, ৩1১৭, ৩২২ , প্রশস্তপাদভাম্ব-_এ 

৬। ন্যায়-সত্র,-ভাষ্ এবং বাঁতিক, ১১1৫ , প্রশস্তপাদ, পৃঃ ২০০ হইতে। 

৭। ন্যায়-নুত্র এবং -ভাষ, ১।১।৩২-৯, প্রশস্তপাদ, পৃঃ ২৩১ হইতে। 

৮। ন্যায়-সুত্র, -ভাম্ম এবং -বাতিক, ১১1৫ , প্রশস্তপাদ, পৃঃ ২০৫ হইতে। 

৯। বৈশেষিক-নুত্র, ৩১1১৫ , প্রশত্তপাদ, পৃঃ ২৩৮, হ্থায়সার, পৃঃ ৭, সপ্ত-পদার্থী ( আদিয়ার, 
মাদ্রাজ, ১৯৩২ ) পৃঃ ২৯ 

১০। ন্যায়-নুত্র এবং -ভাষুা, ১২।৪৫-৫০ * প্রশত্তপাদ, পৃঃ ২৩৩ 

১১। ম্যায়-হুত্র এবং -ভাত্ব, ১।১।৬ , ম্যায়-মঞ্জারী (বারাণসী সংস্করণ) পৃঃ ১২৮ হইতে, শাসন্ত্রদীপিকা, 
পৃঃ ৭৪-৬ 7 বেদীস্ত-পরিভীষা, অধ্যায় ৩ 

১২। ম্যায়-সুত্র এবং -ভাষ্য, ১।১1৭-৮, গ্যায়-বৈশেষিক জ্ঞানতত্বের বিশদ বিববণের জন্য 9. 0, 01086667466, 
[১9 15959,176০£ ০1 [00 দ116089 দ্রষ্টব্য । 

১৩। বৈশেধিক-সুত্র, ১১1৪; প্রশস্তপাদ-ভাম্ত এবং ম্তায়-কন্দলী পৃঃ ৬-৭ , কিরণাৰলী পৃঃ ৫-৬ 
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প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস 


হযায়-হৃত্র, এবং ভাষ্য, ১1১1১ , ১1১1৯ 
বৈশেধিক-ুত্র, ১১1৫, ১1১১৫  প্রশস্তপাদ, পৃঃ ৮, ২৭ শ্যায়-কন্দলী, পৃঃ ৩১ হইতে , কিরণীবলী, 
পৃঃ ৫০ হইতে। 
হ্যায-সুত্র এবং -ভাষা, ১১১০, ১১1২২, ম্তাষ বাতিক, ২1১১২ , প্রশস্তপাঁদ-ভাষ্য এবং ন্যায়- 
কন্দলী পৃঃ ৬৯ হইতে , কিরণাবলী পৃঃ ১২৭-১৪০ , স্যায়ম্তীবী, পৃঃ ৪৩২ 
হ্যায সুত্র এবং -ভীম্য, ১1১।১৬ , বৈশেষিক-স্থত্র, ৩২১ প্রশস্তপাদ-ভাত্য এবং ন্যায়-কন্দলী পুঃ 
৮৯ হইতে , কিবণাবলী, পৃঃ ১৫২ হইতে। 
বৈশেষিক-হুত্র, ১1১৬, ১১1১৬, প্রশস্তপাদ এবং ন্যায-কন্দলী পৃঃ ৯৪ ইইতে , কিবণাবলী, 
পৃ* ১৬১ 
বৈশেষিক-সথ এ, ১১1৭ , ১1১1১৭ , প্রশস্তপাদ এবং কন্দলী পৃঃ ২৯০ হইতে , কিবণাবলী, পৃঃ ৩৫৭ 
গ্রশস্তপাদ এবং কন্দনী পৃ” ১১ হইতে , ৩১১ হইতে , কিবণাবলী পৃ* ৩৭০ , ম্যাব-লীলাবতী, পৃঃ 
৮০-১, তবীমৃত, অধ্যায় ১ 
প্রশস্তপাদ এবং কন্দনী পূ ১৩, ৩২১ হইতে ,» কিবণাবলী, পৃঃ ৩৭২ 

বর. পৃঠ ১৪, 5২৪ হহতে , কিবণাবলী, পৃঃ ৩৭২ হইতে । 
স্ঠয ভান্ত এবং বাতিক, ১১১, প্রশস্তপাদ এবং কন্দলা পৃঃ ২২৫-৩০, কিবণাবলী, পৃঃ ৩২৬-৩০, 
হ্যায়-মগ্ীবী, পৃঃ ৫৪ 
হ্যায শুত্র এবং ভান্ত, ৪1১।১৯ ২১ , বৈশেষিক সুত্র, ১1১।১৭-১৯ , প্রশত্তপাদ এবং কন্দলী, 
পৃঃ ৫৪ , কিবণাবলী পৃ ৯৭, বুন্ুমাগ্রলি, স্তবক ৫, ন্যায-লীলাবতী, পৃ ২* হইতে। ন্যায়- 
বৈশেষিক তন্থবিদ্ভাৰ বিশদ বিববণেব জন্য 9 0০ 00866671068 8100 7, 11. 106069, & 
[06900061070 69 [100700 10110901015 দেখুন । 


হ্যায়'বৈশেষিক দর্শন 
শ। পরবভাঁ ন্যাম-টবশেখষিক দর্শন 
১। ভুমিকা 


জড় ও চেতন উভয়বিধ বস্তর প্রকৃত স্বরূপ সম্পর্কে জ্ঞান দেওয়া প্রাচীন ন্যায় ও 
বৈশেষিক সাহিত্যের সাধারণ উদ্দেশ্য । ইহাদের মতে যথার্থ জ্ঞান আমাদিগকে 
দুঃখ হইতে মুক্তিলাত করিতে সহায়তা করে। সত্য নির্ধারণের উপায়রূপে সাধারণ 
বিচার প্রণালী অতি প্রাচীন কালেই উতকর্ষলাভ করিয়াছিল। কিন্তু তৎকালীন 
অন্যান্য সম্প্রধায়ের বিরুদ্ধ সমালোচনার ফলে ন্যায়-বৈশেষিক দার্শনিকেরা তাফ্ধিক 
মনোবৃত্তির অধিকাধিক বিকাঁশসাধন করিতে থাকেন । তাহার! তাহাদের প্রতিপক্ষের 
মতবাঁদসমূহ পুঙ্থাহ্থপুঙ্খভাবে পরীক্ষা করিতে থাকিলেন। যেহেতু তাহাদের 
মতসমূহের প্রচণ্ড সমালোচন! হইয়াছিল, সেইজন্য তাহার তাহাদের এবং বিরুদ্ধ- 
বাদীদের ব্যবহৃত প্রত্যেকটি শব্€, এমন কি উপসর্গ ও প্রত্যয়গুলিকেও বিচার করিয়া 
দেখিতে বাধ্য হন। ইহার স্বাভাবিক পরিণতি হইল এই যে, বিরুদ্ধবাদীদের হ্যায় 
তাহাদ্িগকেও স্বীয় বক্তব্যা্দি প্রকীশ করিবার সময় অতীব সতর্কতা অবলম্বন 
করিতে হইয়ীছিল। ন্তাঁয় বৈশেষিকের প্রাচীন যুগ এই অবস্থায় প্রায় ১২০০ খৃষটাবে 
শেষ হইল। এই সকল দর্শনের বিকাশের পরবর্তী যুগ বর্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য 
বিষয় ।১ 

য্দিও ন্ায়-বৈশেষিক সাহিত্য প্রধানতঃ ভায্ত, টীকা, টিপ্লনী প্রভৃতিদ্বারা গঠিত, 
তথাপি এরূপ বুঝ! ঠিক হইবে না যে ইহাতে মৌলিক চিন্তার অবকাঁশ নাই। সুত্র 
গুলির স্পষ্ট বাখ্যার ব্যাপারে বিশেষ স্বাধীনতা নাই এবপ মানিয়৷ লইলেও ইহা 
অন্বীকাঁর কর! যায় ন! যে, স্ব স্ব সম্প্রদায়ের মতবাদের ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ ও যুক্তিপূর্ণ 
উপস্থ'পনে লেখকদের স্বকীয় দার্শনিক তীক্ষুদৃষ্টির পরিচয় প্রদানের যথেষ্ট স্থযোগ 
আছে । গৌতম ও কণাদ তাহাদের সংক্ষিপ্ত স্ত্রগুলিতে নিজ নিজ বিশিষ্ট দার্শনিক 
দৃষ্টির সহিত সামঞ্ষস্য বাঁখিয়। বিভিন্ন পদার্থ সম্বন্ধে তাহাদের প্রমাঁণ বিষয়ক ও সত্তা- 
বিষয়ক সাধারণ ও মূল তত্বগুলি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। অন্যান্য লেখকের৷ স্বত্রগুলির 
প্রতি তাহাদের আহ্ুগত্য অক্ষ রাখিয়া উহাদের ব্যাখ্যা ও অন্যান্ত প্রশ্ন সম্বন্ধে 
নিজ নিজ অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন ।* 


২৭৪ 


প্রাচা ও পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহীস 


ইতিহাঁস এইবপ সাক্ষ্য দেয় যে, ৯০০ হইতে ১২০০ খৃষ্টাব্দ পর্যস্ত এই তিন শতাব্দী 
ন্যায়-বৈশেষিক সাহিত্যের জড়তার যুগ। ইহার কাঁরণ প্রবল বিরুদ্ধ সমালোচনার 
অভাব । এই সময়ে বেদান্তে দৃঢ়বিশ্বাপী মহাতাকিক শ্রীহর্য রণাঙ্গনে প্রবেশ করিয়। 
তাহার বিখ্যাত গ্রস্থ খণ্ডনখগুখাগ্যে এই ছুই দর্শনের ভিত্তিকে কঠোর আঘাঁত 
করিলেন । 

এই গ্রস্থের প্রধান উদ্দেশ্ট ইহ! প্রমাণ করা যে, কোন পদার্থ আছে কি নাই তাহা 
কখনও নিশ্চিস্তভাবে নির্ণয় করিতে পার! যাঁয় না । নৈয়াঁয়িকের| পদার্থের যে সকল 
লক্ষণ দিয়াছেন সেই গুলি পরীক্ষা করিয়। গ্রন্থকার দেখাইয়াছেন যে ইহাদের একটিও 
যুক্তিসহ নয়। চিস্তা এবং ভাষার প্রাথমিক ভিত্তি সম্বন্ধে তাহার এই সমালোচনা 
মূলক বিচার নেয়ায়িক পণ্ডিতদ্দিগকে বিশ্লেষণাঁত্মক চিন্তা ও নৃতন অনুসন্ধানে প্রবল 
উদ্দীপন! দিয়াছিল। ইহার ফলেই আন্মানিক ১ ২৫ খুষ্টাবে নব্যন্যায় মতবাদের 
প্রকৃত প্রতিষ্ঠাত! বলিয়া বুল পরিচিত গঙ্গেশ উপাধ্যায় প্রায় সমানখ্যাতিসম্পন্ন 
“তত্বচিস্তামণি' নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। 

এই গ্রস্থখানি রচিত হওয়ার পর ইহ। সংস্কৃত সাহিত্যের সমগ্রক্ষেত্রে বিবাঁট এবং 
বস্ততঃ এক বৈপ্নবিক প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। ইহাকে শ্রীহর্ষের সমালোচনার 
একটি প্রত্যুন্তর মাত্র মনে কর! উচিত হইবে না। এই গ্রশ্থ স্বাত্মপরীক্ষার দৃষ্টিতে 
রচিত। গন্গেশের মতে অন্যান্য লেখকদের সমালোচনার প্রত্যুত্তর দেওয়া অপেক্ষা 
পদার্থলমূহের অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠ। করিবার জন্য তাহাদের নিজন্ব জ্ঞানসন্বন্ধীয় তত্ব ও 
লক্ষণ নিবধপণের প্রণালীকে সুস্্রভাবে বিচার করিয়া দেখাই নেয়ায়িকদের পক্ষে 
অধিক গুরুত্বপূর্ণ । নির্দোষ লক্ষণ ও অকাট্য প্রমাণের ভিত্তিতেই নৈয়ায়িকগণ 
পদার্থের অস্তিত্ব বিশ্বীন করেন। এই ছুইটি সম্পূর্ণ নিভূঁল এবং যথাযথ ন। হইলে 
নৈয়ায়িকের পক্ষে সমগ্রভাবে জগতের স্বরূপ সম্বন্ধে তাহার মত পোষণ কর সম্ভবপর 
নয়। শ্রীহর্ষের সমালোচন। নিশ্চয়ই নৈয়ীয়িকের দৃষ্টির আবরণ উন্মোচন করিয়াছিল । 
গঙ্গেশের মতে যদ্দিও এই সকল সমালোচন! তাঁহার বস্তবাদী বিশ্বাসের ভিত্তিকে 
বিচলিত করিতে পারে নাই, তথাপি নিঃসন্দেহে উহাদের দ্বার! ইহা! বুঝা গেল যে, 
নৈয়ায়িকসম্মত লক্ষণ ও প্রমাণ-প্রণালী অধিক স্পষ্ট ও যৌক্তিক দৃষ্টিতে নিতৃলভাঁবে 
নির্বচন কর! প্রয়োজন । মৃতরাং গঙ্গেশ সমগ্র গ্রমাশাস্ত্রের পুঙ্থান্ুপুঙ্খ বিচার আরম্ভ 
করিলেন, প্রচলিত লক্ষণ সমূহের প্রয়োজনমত সংশোধন করিলেন এবং উদ্াহরণের 
সাহাঁষ্যে তাহাদিগকে স্থপরিস্ফুট করিলেন । 

বাঁদীন্দ্র নামক একজন বৈশেষিক পর্তিতও (আন্চমানিক, ১২২৫ খৃঃ) এই একই 


৮০ 


স্যায় বৈশেষিক দর্শন ৫ ভূমিকা 


মনোভাব লইয়া! কর্মে প্রবৃত্ত হন। বৈশেষিক দার্শনিকদের মধ্যে বিতর্কে জয়লাভের 
যে আদমা প্রবৃত্তি ছিল তাহ! সংশোধন করিতে তিনি সফল প্রচেষ্টা করিয়াছিলেন। 
যে কোন উপায়ে বিতর্কে প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে জয়লাভের জন্য কোন কোন বৈশেষিক 
পণ্ডিত মহাবিদ্ভা নামক যে বিচারপদ্ধতি আবিষার করিয়াছিলেন, তিনি তাঁহাকে 
ভরমাত্মক বলিয়! নিন্দা করিয়াছিলেন এবং তাহাঁর অন্গগামীদিগকে অন্গরূপ পদ্ধতি- 
সমূহ প্রয়োগ করিতে নিষেধ করেন ।5 

ইহা। লক্ষ্য করিতে হইবে যে, ন্যায় ও বৈশেষিক সম্প্রদায় এই সময়ে ঘনিষ্ঠ সন্ধে 
আবদ্ধ হইয়াছিল এবং বস্তবাদের বিরুদ্ধে নানাদিক হইতে যে সকল আক্রমণ 
চলিতেছিল তাহাদের হাত হইতে উহাকে একযোগে রক্ষা করিয়াছিল। এই সময়ে 
কেবলমাত্র বৈশেষিক মতাবলম্বনে কয়েকখানি গ্রস্থ রচিত হইয়াছিল সত্য, কিন্তু এই 
দুইটি মতবাদের সমন্বয় সাধনের অভিমুখেই তৎকালীন জ্ঞানচর্চার ধারা পরিচালিত 
হইয়াছিল । উদাহরণন্বপূপ বল! যায় যে, জ্ঞানসম্পফিত নৈয়ায়িক মত বৈশেষিকদের 
প্রভাবিত করিয়াছিল এবং যে সকল পদার্থের জ্ঞান পরম পুরুষার্থলাভের জন্য 
অপরিহার্য বলিয়া বিবেচিত হইত, বৈশেষিক দর্শনে সেই সকল পদার্থের যে শ্রেণী- 
বিভাগ করা হইয়াছিল নেয়ায়িকেরা তাহ। গ্রহণ করিয়াছিলেন । 

এতদ্ব্যতীত, বাঙ্গলাদেশের নবদ্বীপে এই সময়ে রঘুনাথ শিরোমণি নামক একজন 
স্বাধীনচিত্ত পণ্ডিতের আবির্ভীব ঘটে | বৈশেষিক পদার্থ-সমৃহের তিনি যে শ্রেণীবিভাগ 
করিয়াছিলেন তাহা অত্যন্ত মৌলিক এবং তৎকালীন বৈশেষিক সম্প্রদায় কর্তৃক 
গৃহীত শ্রেণীবিভাগের সহিত ইহার গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য দেখ। যায় ।* এই প্রসঙ্গে আমরা 
যেন শঙ্কর মিশ্র ও দ্বিতীয় বাঁম্পতি মিশ্র এই ছুইজন পূর্ববর্তী পণ্ডিতের নাম বিস্মৃত 
নাহই। ইহাঁদের মধ্যে প্রথম জন বৈশেষিক স্থত্রের টীক। রচনা করেন এবং দ্বিতীয় 
জন ধগুনোছ্ধার' নামক গ্রন্থে স্যায়-বৈশেষিকদের পক্ষ হইতে শ্রীহর্ষের সমালোচনার 
প্রত্যাত্তর প্রদান করেন। এই সময়ের সর্বাপেক্ষা সম্মানিত লেখকগণ হইতেছেন__ 
মথুরানাথ, জগদীশ এবং গদাীধর । তৎকালীন ন্যায় এবং বৈশেষিক মতবাদ বিশদভাবে 
বুঝিতে হইলে “কিরণাঁবলী” লীলাবতী” এবং 'তত্বচিস্তামণির” উপর মথুরানাঁথের ভাস্য 
একেবারে অপরিহার্য । জগদীশ শাব্সজ্ঞানের প্রণালী ও লক্ষ্য-বিষয়ক তাহার শ '্ঘশক্তি- 
প্রকাশিক।' গ্রন্থের মাধ্যমে ভারতীয় এবং বিশেষতঃ বঙ্গীয় বৈশেষিকদিগকে গভীর- 
ভাবে প্রভাবিত করেন 1 মৃতিমান নব্যন্ায় আখ্যায় সচরাচর ধাহাকে ত্বতি করা 
হইয়। থাকে, সেই গদাধর তর্কশাস্ত্রের বহু জটিল প্রশ্নের মীমাংসা করেন এবং অঙ্কুর 
বলিয়। খ্যাত জ্ঞানের কতকগুলি বাস্তবিক অথবা কাল্ননিক স্থলের সাহায্যে অনেক 


২৮১ 


প্রাটা ও পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস 


কৌতুহলোদ্দীপক বিষয়েরও উত্থাপন করেন। এই সময়ে নবহ্ধীপ সম্প্রদায়ের গৌরব 
চরমে উঠিয়াছিল। আমরা দেখিতে পাই ষে, আঙ্ুমানিক সপ্তদশ শতাব্দীতে মান্দালয় 
(ব্রহ্ম) প্রভৃতি দূরদেশ হইতে ছাত্রের নবদ্ীপে আসিয়া বিশিষ্ট মনীষীদের নিকট 
দর্শনশান্ত্র অধ্যয়ন করিতেছেন । 

এখন আমর! অনুমান, শব্দপ্রমাণ ও লক্ষণ সম্বন্ধে এই সম্প্রদায়ের মতসমূহ 
আলোচন। করিব । 


২। অনুমান 


যাহাকে অনুমান করিতে হইবে (সাধ্য ) সেই চিহ্িতের ব। লিঙ্গীর ( অর্থাৎ 
উহ! যাহাঁর চিহ্ন তাঁহার ) সহিত চিহ্ন বা লিঙ্গের (হেতু) নিয়ত সম্বন্ধে জ্ঞান 
(ব্যাপ্তিজ্ঞান ) হইতে সঞ্জাত এক শ্রেণীর জ্ঞানকে অন্থমান বল! হয়। পাশ্চাত্য 
তর্কশাস্ত্রে যাহাকে মধ্যম পদ বল! হয়, হেতু তাহাঁরই অন্রূপ এবং ষাহাঁকে প্রধান 
পদ বল! হয়, সাধ্য তাহারই অনুরূপ। নিয়তসন্বদ্ষের জ্ঞানের ফলে পক্ষে লিঙ্গীর 
সহিত অব্যভিচারীবূপে সম্বদ্ধ লিঙ্গের অবস্থিতির জ্ঞান উদ্ভৃত হয়। ইহ! লক্ষ্য 
রাখিতে হইবে যে, যদিও অনুমান পূর্বোল্লিখিত জ্ঞান অর্থাৎ পরামর্শ হইতেই সাক্ষাঁৎ- 
ভাবে উদ্ধৃত, তথাপি নিয়তসন্বন্ধের জ্ঞানই ইহার প্রকৃত কাঁরণ। মনম্তত্বের দিক 
হইতে বল! যাঁয় যে, অন্যান্য এচ্ছিক ক্রিয়ার ন্যায় অন্মানের জন্য নিয়ত পূর্ববর্তী রূপে 
তিনটি ব্যাপারের প্রয়োজন হয়। এই গুলিকে যুক্তিসম্মতরূপে সাঁজাইলে আমব| 
নিয্লিখিত তিনটি মানসিক উপাদান পাই £ 

(১) প্রয়োজনের জ্ঞান এবং যাহাঁদের দ্বার! প্রয়োজন সিদ্ধ হইবে তাহাদের 
জ্ঞান, 
(২) প্রয়োজন দিদ্ধির ইচ্ছা, 

(৩) প্রয়োজন সিদ্ধ করিবার প্রচেষ্ট। (প্রবৃত্তি )। 

যে কোন ব্যক্তি কোন অনুমান করিতে চেষ্টা করিবেন তাহার পক্ষে এইগুলি 
থাক! আবশ্তক £ 

(১) লিঙ্গীর সহিত লিঙ্গের নিয়ত সন্বন্ধের জ্ঞান। 

(২) প্রয়োজন এবং উপায়ের জ্ঞান। 

(৩) প্রয়োজন সিদ্ধির ইচ্ছ]। 

(*) প্রয়োজন সিদ্ধ করিবার প্রচেষ্টা । 


৮২ 


স্যায়-বৈশেষিক দর্শন অনুমান 

(৫) কেবলমাত্র লিঙ্গ হিসাবেই লিঙ্গের জ্ঞান নয় পরস্ত পক্ষে বর্তমান লিঙ্গের 
জঞান। 

(৬) নিয়তসন্বন্ধের স্মরণ; এবং 

(৭) লিঙ্গ হিসাবেই লিঙ্গের জ্ঞান-__যাহ লিঙ্গীর সহিত লিঙ্গের নিয়তসম্বন্ধের 
জ্ঞান এবং পক্ষে ইহার অবস্থিতির জ্ঞানকে স্থচিত করে। 

ইহাই হইতেছে অনুমানের জন্য আবশ্তক প্রকৃত প্রক্রিয়া_এবং ইহ দ্বারাই 
লিঙ্গী অথব| সাধোর জ্ঞানে ( সিদ্ধান্তে) উপনীত হওয়া যাঁয়। 

নেয়ায়িক গ্রন্থনমূহে উপরোক্ত প্রক্রিয়াকে নিয়লিখিত স্প্রাচীন দৃষ্টান্তের সাহায্যে 
ব্যাখ্য। কর! হইয়াছে : 

(১) যেখানে ধৃম (লিঙ্গ ) আছে সেখানে অবশ্যই অগ্নি (লিঙ্গী ) থাকিবে; 

(২) অগ্নির জ্ঞান এবং সেই জ্ঞানের উপায়ের জ্ঞান; 

(৩) এবং (৪) “অগ্নি সম্পর্কে জ্ঞান হউক”--এই ভাবে অভিব্যক্ত ইচ্ছা এবং 
প্রবৃত্তি) 

(৫) কেবলমাত্র লিঙ্গ রূপে নয় পরন্ত, যেমন ধর! যাঁক্‌, পর্বতে বিদ্যমান বস্বরূপে 
ধূমের জ্ঞান; 

(৬) উপরে প্রথম প€্ক্তিতে উল্লিখিত ব্যা্চির স্মরণ ; এবং 

(৭) পর্বতৌপরি অবস্থিত অগ্নির সহিত নিয্নত সন্ন্ধযুক্ত লিঙ্গরূপে পর্বতোপরি 
ৃষ্ট ধূমের জ্ঞান । 

অনুমানের অপরিহার্য জঙ্গ নিয়তসম্বন্ধ অর্থাৎ ব্যাঞপ্তির লক্ষণ এইভাবে দেওয়। 
হইয়াছে (1) সাধ্যের অভাবের সর্ব-অধিষ্ঠানে লিঙ্গের অভাব এবং (1) লিঙ্গের 
অধিষ্ঠানে অবস্থিত ষে সকল অতাঁব নিজ প্রতিযোগীর সহিত একাধিকরণে থাকে 
না, সেই সকল অভাবের কোনওটিরই প্রতিযোগী নয়, এমন লিঙ্গীর সহিত লিঙ্গের 
সহাবস্থান ( সামাঁনাধিকরণ্য )।১ 

পরবর্তী নৈয়ায়িক পণ্ডিতের বাস্তবিক ও সম্ভাব্য আপত্তিসমূহের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা 
হিসাবে তাহাদের উক্তিগুলিকে যথাষথ করিবার জন্য যে কি ভাবে চেষ্টা করিতেন 
এই কথঞ্চিৎ জটিল লক্ষণ তাহার একটি সহজ দৃষ্টাস্ত। 

ব্যাপ্তির নিশ্চয়ের উৎপত্তির জন্ত নয় তাহাকে স্দূঢ় করিবার জন্যই ভূয়োদর্শন 
আবশ্ক এইরূপ বল৷ হইয়াছে। এস্থলে ইহা! বলা,যাইতে পারে যে, দুইটি বস্তর, ধরা 


% যাহার অভাব ঘটে ( অথবা যাহা! অবিগ্ধমান ) তাহীকে এ অভাবের প্রতিযোগী বলে। 


২৮৩ 


প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস 


যাক্‌ ধূম এবং অগ্নির, একজ্রাবস্থানের প্রথম দৃষ্টাস্ত হইতেই ব্যাপ্তির অলৌকিক সামান্য 
লক্ষণ প্রত্যক্ষ ঘটিয়৷ থাকে ।৭* ্‌ 

এই জাতীয় অলৌকিক সামান্তলক্ষণ প্রত্যক্ষের উপায় হইতেছে এ প্রত্যক্ষের 
বিষয়ীভূত বস্তসমূহের সহিত কোন ইন্দ্রিয়ের অলৌকিক সন্নিকর্ষ। যে লকল বিশেষ 
বস্তর সহিত আমাদের ইন্্রিয়ের লৌকিক সন্নিকর্ষ হয়, তাহাদের মধ্যে যে সামান্তকে 
প্রত্যক্ষ করা হয়, অথব। প্রত্যক্ষ কর! হইয়াছে বলিয়া মনে কর হয়, সেই সামান্তই এ 
অলৌকিক প্রত্যক্ষের বিষয়ীভূত বস্তগুলির মধ্যেও নিহিত আছে বলিয়া এইবূপ 
অলৌকিক সপ্নিকর্ষ হইয়৷ থাকে। এইরূপ সঙ্গিকর্ষকে সামান্য লক্ষণ স্নিকর্ষ বল! 
হয়।' ইহা বল। হইয়াছে যে, কোন বিশেষ ক্ষেত্রে সহচার সন্বদ্ধের প্রযোৌজ্যত। 
সম্বন্ধে সন্দেহ পৌষণ করিতে হইলেও এই সন্নিকর্ষলন্ধ অলৌকিক সামান্য প্রত্যক্ষ 
অপরিহার্য, কারণ হ্যায়ের মতে কোন বিষয় সম্বদ্ধে সন্দেহ প্রকৃতপক্ষে উহা সম্বন্ধে 
অনিশ্চিত জ্ঞানেরই ছ্োতক । আমাদের মনে এই বিষয় সম্বন্ধে একটা সাধারণ জ্ঞান 
না থাকিলে এরূপ সন্দেহ সম্ভবপর নয়। 

ব্যাপ্চি সম্পর্কে সামান্যজ্ঞান থাক। সত্বেও কোন একটি বিশেষ বিষয়ে সন্দেহ থাক। 
সম্ভবপর । যদিও আমরা সাধারণতাবে উহা জানি যে ধূম থাঁকিলেই অগ্নি থাকিবে 
তথাপি পর্বতের উপরে ধূম দেখিয়াও এস্থানে অগ্নির অস্তিত্ব সঘ্ঘন্ধে আমাদের সন্দেহ 
থাকিতে পারে। স্থতরাঁ অনুমানের সাহাঁষ্যেই তাহ জানিয়া৷ লইতে হয়। এই 
ধরণের সন্দেহ দূর করিবার জন্যই তর্ক বা পরোক্ষযুক্তির আশ্রয় গ্রহণ কর! হইয়া 
থাকে । 

কোন বিশেষ ক্ষেত্রে ব্যাপ্তি সম্বন্ধে সন্দেহ করিলে যাহ। পূর্বেই নিশ্চিতভাবে জান! 
আছে তাহা অস্বীকার করিতে হয়, অথব] যাঁহ। সত্য নয় তাহা স্বীকার করিতে হয়__ 
ইহা! প্রতিপন্ন করাই তর্কের উদ্দেশ্য । যেমন, পর্বত হইতে যখন ধৃম উদ্গিরণ 
হইতেছে দেখ| যায়, তখন সেখানে অগ্নির উপস্থিতি সম্বন্ধে সন্দেহ নিম্নোক্ত যুক্তির 
সাহায্যে দূর কর! যায় “পর্বতে যদি অগ্নি ন৷ থাকিত, তাহ! হইলে ইহার অর্থ হইত 
এই ষে, ধুম অগ্নির কার্য নয়; কিন্তু এই সম্পর্কে জ্ঞান ইতিপুবেই প্রত্যক্ষের মাধ্যমে 
প্রতিষ্ঠিত হইয়! গিয়াছে ।” এইভাবে যুক্তির সাহায্যে প্রয়োজনীয় নেতিমূলক 
প্রমাণটি পাওয়া গেল ।” 


1 গো অথব। ধূমকে ব্যক্তিধর্মবিশিষ্ট বন্তরূপে প্রত্যক্গ না করিয়া গোত্ব অথবা ধুমত্ব এই সামান্ত ধর্মবিশিষ্ট 
রূপে প্রত্যক্ষ করাকেই সামান্য লক্ষণ প্রত্যক্ষ বলে। 


২৮৪ 


স্যায়বৈশেষিক দর্শন ঃ অনুমান 


ব্যাপ্তি সম্পর্কে সন্দেহ দূর করিবার তর্ক পাঁচ প্রকাঁর। (১) আত্মাশ্রয়__ 
ইহা! দেখাইয়। দেয় যে ব্যাপ্তি স্বীকার না করিলে যাহাঁকে অন্মান কর! হইবে 
তাহা নিজের উপর নিভরশীল হইয়! পড়িবে । (২) অন্তোন্তাশ্রয়_-ইহ! দেখাইয়। দেয় 
যে, ব্যাপ্তি স্বীকার ন। করিলে সাধ্য এমন একটি বস্তর উপর নির্ভরশীল হইয়! পড়ে 
যাহ! আবাঁর উহার উপরেই নির্ভরশীল । (৩) চক্রক প্রমাণ করিয়। দেয় ষে, ব্যাঞ্ধিকে 
অস্বীকার করিলে হেতুকে সাধ্যের উপর নির্ভরশীল বলিয়! স্বীকার করিতে হয়। 
(৪) চতুর্থ তঃ, এক বস্ত অপরের উপর নির্ভরশীল, তাহ! আবার অপর এক বস্তর 
উপর নির্ভরশীল এই জাতীয় অনবস্থা দোষ। (৫) পঞ্চম প্রকারের নাম হইতেছে 
“তদন্ত বাধিতার্থ প্রসঙ্গ”__যে যে স্থলে কোন ব্যাঁ্চিকে অস্বীকার করিলে ইতংপূর্বে 
প্রত্যাখ্যাত প্রতিজ্ঞাগুলি স্বীকার করিতে আমর বাধ্য হই, সেইগুলি ইহার অন্ততূক্তি। 
প্রথম তিনটি প্রকারকে আবার তিন-তিনটি ভাগে বিভক্ত করা৷ হইয়াছে । উদ্দাহরণ- 
স্বরূপ, স্বাশ্রয়ের দৃষ্টান্তের ক্ষেত্রে (ক) কোন জিনিলের উৎপত্তিকে যদি সেই 
জিনিষেরই উৎপত্তির উপর নির্ভরশীল বল! হয়, তাহ| হইলে তাহা উৎপত্তি-সন্বন্ধে 
্বাশ্রয়ের, দৃষ্টান্ত হইয়। দীড়ায়, (খ) ষদি একটি জিনিসের অস্তিত্ব তাহার নিজন্ব 
অস্তিত্বের উপর নির্ভরশীল বলিয়। কথিত হয় তবে তাহা অস্তিত্ব সম্বন্ধে স্বাশ্রয়ের 
দৃষ্টান্ত হইয়। দীড়ায়, এবং (গ) তৃতীয়তঃ ঘদ্দি কোন জিনিস সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান 
সেই জিনিমের জ্ঞপ্তির উপরই নির্ভরশীল বলা হয়, তাহা হইলে তাহ। জ্ঞপ্তির 
সম্বন্ধে স্বাশ্রয়ের দৃষ্টান্ত হইয়া! দীড়ায়। এই প্রকার ত্রিবিধ বিভাগ, দ্বিতীয় এবং 
তৃতীয় প্রকার তর্কের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য । 

তর্ক আসলে একপ্রকার অনুমান, অথবা আরও সঠিকভাবে বলিতে গেলে, 
অনুমানের প্রতিভাদ। এই প্রকার অন্থমানে মূল অনুমানের জন্য যে ব্যাপ্তিটি 
আবশ্বক এবং যাহার প্রতিষ্ঠার জন্য এই তর্কের অবতারণা, সেই ব্যাপ্তিটি মিথ্য। 
বলিয়। ধরিয়। লইয়। দেখান হয় যে, তাঁহার ফলে পূর্বে যাহ। মিথ্যা বলিয়৷ প্রমাণিত 
হইয়াছে তাহাকে স্বীকার করিতে হয়, অথব। যাহা সত্য বলিয়৷ জ্ঞাত তাহাকে 
অন্বীকার করিতে হয়; স্তরাং ইহাঁতে মূল ব্যাপ্তির অভ্যুপগত (অর্থাৎ সত্য না 
হইলেও তর্কের খাতিরে সত্য বলিয়া গৃহীত ) অভাবের মহিত একটি আপত্তিজনক 
ফলের ব্যাপ্তি থাকে। ইহাতে তর্ক এবং ব্যাঞ্তির অন্যোন্াশ্রয় রূপ দোষ উৎপন্ন 
হয়। এই আপত্তির উত্তরে নৈয়ায়িক বলেন যে, কেবলমাত্র ব্যািসঘ্ঘন্ধে সন্দেহ 
দূর করিয়! দিবার জন্যই এইরূপ তর্ক প্রয়োগ করা হয়। কারণ, ব্যাপ্তি ব্যতীত 
অনুমান অসস্ভব। 


৮৫ 


প্রাচা ও পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস 


কোন পদার্কে অন্মিতির পক্ষ হইতে হইলে কি প্রয়োজন__ এই সম্পর্কে 
নৈয়ায়িকদের বিশ্লেষণ যেমনই চিত্বাকর্ষক তেমনই সুক্্ম। কিন্তু ইহার আলোচনার 
পূর্বে এই কথাটি বল! দরকার যে, নৈয়ায়িকদের মতে কোন পদার্থ-সন্বন্ধে অন্ত 
প্রমাণঘ্বারা লব্ধ জ্ঞানকে শক্তিশালী করিবার জন্যও অনুমানের ইচ্ছা সম্ভবপর । 
এই কথার তাৎপর্য এই যে, ইহা! বিশিষ্ট একপ্রকার ইচ্ছার দৃষ্টান্ত । এই পক্ষতার 
জন্য যে সাধ্য-নিশ্চয়ের সহিত অন্থমিতির বিশিষ্ট ইচ্ছা! থাকে না, সেই সাধ্য-নিশ্চয়ের 
অভাব চাই। অন্ত ভাষায় বলিতে গেলে শুধু সাধ্যধর্মের নিশ্চয় থাকিলে, উক্ত 
ধর্মযুক্ত পদার্থট অন্ুমিতির যথার্থ পক্ষ হইতে পারে না। কিন্তু যেহেতু এখাঁনে 
অনুমিতির বিশিষ্ট ইচ্ছা বর্তমান, তাই সাধ্যের নিশ্চয়ও অন্ুমিতির প্রতিবন্ধক 
হয় না। অবশ্য অনুমিতির বিশিষ্ট ইচ্ছ৷। ব্যতীত সাধ্যের নিশ্চয় অন্ুমিতির 
প্রতিবন্ধক । স্ৃতরাঁং দেখা যাইতেছে যে, সাধ্যের নিশ্চয় না থাকিয়া সঙ্গে সঙ্গে 
যদি অন্ুমিতির বিশিষ্ট ইচ্ছ! না থাকে তাহ। হইলে অনুমিতি হইবে । নেয়ায়িকদের 
যথাযথ যুক্তিশাস্ত্রীয় পদ্ধতিতে এই কথাটি এইভাবে বলা যাইতে পারে : অন্ুমিতির 
ইচ্ছার অভাবযুক্ত যে সাধ্যের নিশ্চয় উহার অভাব হইতেছে পক্ষতার অবশ্ঠ- 
প্রয়োজনীয় ধর্ম ।৯ 


৩ শন্দ প্রমাণ 


যেহেতু নৈয়ায়িক তর্কশান্ত্র বৈশেষিক তত্ববিদ্যার সহিত যুক্ত, সেইজন্য এই 
সময়ের বৈশেষিক গ্রস্থাদিতেও যথার্থ জ্ঞানের উপায় হিসাবে শব প্রমাণ সম্পর্কে 
বিস্তারিত আলোচন। রহিয়াছে । শব্দ প্রমাণ সম্পর্কে প্রাচীন মত এই যে ইহ! 
শব্দের বা বাক্যের অর্থের যথার্থ জ্ঞানের অধিকারী এবং এই জ্ঞান অন্যকে জানাইতে 
ইচ্ছুক ব্যক্তির উচ্চারিত শব্দ ব৷ বাক্য । শব্দ প্রমাণের এই স্থপ্রাচীন মত এই 
যুগের প্রথম দে ব্যাপকভাবে গৃহীত ছিল। গঙ্েশ বলিয়াছেন যে, যে শব্দ বা 
বাক্যের উচ্চারণের পূর্বে উহার অর্থের যথার্থ জ্ঞান থাকে, তাহাকে শবপ্রমাণ বলা হয়। 
গ্রাচীনপন্থী পপ্ডিতগণ এই মতকে সমর্থন করিয়। এই অভিমত পোষণ করিতেন ষে, 
শব্দপ্রমাঁপের জন্য এইগুলি থাক। প্রয়োজন ₹ (১) যে শব্দ বা বাক্য কথিত হইবে, 
তাহার অর্থের যথার্থ জ্ঞান যে কোন প্রমীণের সাহাষ্যে গৃহীত হইয়। বক্তার মনে 
উপস্থিত থাকিবে; (২) পেই যথার্থ জ্ঞানের একটি জ্ঞান এবং (৩) সেই যথার্থ 
জান অন্যেরাও লাভ করুক এইরূপ ইচ্ছা ।১০ 


৮৬ 


গ্যায়'বৈশেষিক দর্শন 2 শব্দ প্রমাণ 


ইহা হইতে বুঝ] যায় যে, শব্ধ ব| বাক্যের শ্রবণমাত্র হইতেই শা জ্ঞানের 
উত্পত্তি। কিন্তু নবদ্বীপের দার্শনিকগণের অভিমত এই যে, কেবলমাত্র উচ্চারিত 
শব্দ বা বাক্যের শ্রবণ নয়, বরং সেই শন্দ বা বাক্যের প্রাসঙ্গিক চিহ্ন বা প্রতীকের উপর 
প্রতিষ্ঠিত আগ্নমানিক উপলব্ধিও যথার্থ জ্ঞানলাভের ক্ষেত্রে সহায়তা করিতে পারে। 
শেষোক্ত জ্ঞানের তৃষ্টাস্ত হিসাবে তীহাঁরা বলেন যে কোনো গ্রস্থকাঁরের মনোভাব 
তাহার উক্তিগুলি উচ্চকণ্ে পাঠ না করিয়াও সহজে অন্ধাবন কর! যাঁয়। স্বতরাং 
দেখা যাইতেছে শব্দ বা বাক্যের কেবলমাত্র বাস্তব-প্রত্যক্ষ নয়, বরং যে কোনো 
প্রকারেই হউক শব্দ ব! বাক্যের জ্ঞানই শব্দ প্রমাণের পক্ষে যথেষ্ট। একটি শব্দ 
বা বাক্যের মাধ্যমে বিজ্ঞাপিত কোনো বিষয় বা ভাব সম্পর্কে জ্ঞানের উদ্ভব হইতে 
গেলে এই উপাদানগুলি ক্রমাঁছুপারে আবশ্ঠক হয়| যেমন £ (১) কথিত শবের ক্ষেত্রে 
উচ্চারিত শব্দসমূহের প্রত্যক্ষ অথব। লিখিত শব্ধ পাঁঠের ক্ষেত্রে প্রতিনিধিস্থানীয় 
প্রতীকের সাহায্যে তাহার অন্ুমান। (২) পূর্বকথিত শব্দগুলি এবং তাহাদের 
অর্থপমূহের মধ্যে যে সম্বন্ধ আছে তাহার স্মরণ, এবং (৩) শন্দগুলিদ্বার৷ লক্ষিত 
বস্তর ধারণারূপে অবস্থিতি। পূর্বোল্লিখিত ধারণার অবস্থিতির সহায়ক বিভিন্ন 
ধরণের জ্ঞান হইতেছে, (ক) আকাক্ষ। অর্থাৎ অন্ত কোনো শব্দের উপস্থিতি 
ব্যতীত দুইটি শব্দের পক্ষে একটি অর্থ প্রকাশে অক্ষমতা সম্পর্কে জান, 
(খ) যোগ্যতার জ্ঞান অর্থাৎ বাক্যের বা শবের অবিশম্বাদিত অর্থের শন্বন্ধে জ্ঞান, 
(গ) সন্নিধির জ্ঞান অর্থাৎ উচ্চারণ ব। লিখনের ক্ষেত্রে একটি শন্দের সহিত অপর 
শন্দের নৈকট্যের জ্ঞান, (ঘ) বাক্যের রচয়িতার উদ্দেশ্য ( উদ্দিষ্ট অর্থ) বা তাৎপর্য 
সম্পর্কে জ্ঞান। কোন ব্যক্তি একটি কলমের নীলত্ব সম্পর্কে তাহার জ্ঞান অন্য 
কাহাকেও জানাইতে ইচ্ছা! করিলে বলিয়৷ থাকেন “কলমটি নীল।” এই জ্ঞান 
গ্রহণ করিতে হইলে দ্বিতীয় ব্যক্তির প্রথম প্রয়োজন হইল এই কথিত বাঁক্যটির 
উচ্চারিত শব্দের উপলব্ধি এবং তাহার পর সেই শব্দগুলির এবং তন্বার! লক্ষিত 
বস্তগুলির মধ্যে সন্বদ্ধের ম্বৃতি। এই স্থতির সাহায্যেই শ্রোতা এ সব জ্ঞান অর্জন 
করিয়। থাকেন । আকাজ্ষা, যোগ্যতা, সন্নিধি ও তাৎপর্য সন্ধে শ্রোতার জ্ঞানের 
সাহাঁধ্যে উপরোক্ত জ্ঞান শ্রোতার মনে আরও নৃতন জ্ঞান উৎপন্ন করে, যাহ বক্তা যে 
জ্ঞান অপরেব মনে সধীরিত করিতে ইচ্ছা করেন, যথা--“কলমটি নীল” তাহার 
অন্থরূপ। যে জ্ঞান বক্তা অপরের মনে সঞ্চারিত করিতে ইচ্ছা করেন তাহার 
অনুরূপ একটি বিশেষ শব্ধ কেন একটি বিশেষ অর্থ ব্যক্ত করে ইহা ব্যাখ্যা করিবার 
জন্য শব্ধ এবং উহার অর্থের ( অর্থাৎ উদ্দিষ্ট পদার্থ) মধ্যে ছুই প্রকার সম্বন্ধ 


২৮৭ 


প্রা ও পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস 


স্বীকৃত হইয়াছে । প্রথমটিকে শক্তি বলা হয়। ইহা লোক-প্রচলিত অর্থের (রুচির ) 
প্রতিপাদক। দ্বিতীয়টিকে লক্ষণ! বলে। ইহ! প্রচলিত অর্থের সহিত সম্বন্বযুক্ত 
অর্থকে পরোক্ষভাবে সথচিত করিয়া থাকে । উদ।হরণন্বরূপ বল! যায়, ষখন মধস্থ 
লোকেরা চীৎকার করিতে থাকে, তখন বলা হয় যে মঞ্চ চীৎকার করিতেছে। 

শক্তি জ্ঞানের আটটি উপায় আছে ঃ যথা_(১) ব্যাকরণ, (২) উপমান, (৩) 
কোষ, (৪) প্রামাণ্য ব্যক্তির বাক্য ( আগ্তবাক্য ), (৫) ব্যবহার, (৬) প্র, 
(৭) টাকা অথবা! ব্যাখ্যা এবং (৮) সন্গিধি। প্রারস্তিক স্তরে এই জ্ঞান কেবলমাত্র 
ব্যবহার হইতেই লাভ হয়। এস্তরে অন্তান্ত উপায়গুলির স্থান গৌণ। 

শিশু যে ভাবে এই শক্তি সম্বন্ধে জ্ঞান আহরণ করে, তাহ হইতেছে একপ্রকার 
অন্মান। এই অনুমানের ভিত্তি হইতেছে এক ব্যক্তির ( যথা ঘ-এর ) আহ্বানে 
অপর ব্যক্তির (যখ। ক-এর) যে প্রতিক্রিয়া হয়, তাহার প্রত্যক্ষ জ্ঞান। এই 
অনুমানটি নিম্নোক্তভাবে ব্যক্ত কর! যাইতে পারে। (১) কোন প্রয়োজন মিদ্ধির 
জন্য ক-এর ষে ক্রিয়, উহ! তাহার আত্মাতে অবস্থিত ইচ্ছা হইতে সঞ্তাত যে প্রযত্ব 
তাহা৷ হইতে উৎপন্ন হয়; (২) এই প্রযত্বের পূর্বে উক্ত প্রয়োজন এবং তৎসিদ্ধির 
উপায়ের জ্ঞান থাক আবশ্যক, যেমন সচরাঁচর ( আমার ক্ষেত্রে) লক্ষিত হয়। 
এই জ্ঞানের কারণ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিলে উক্ত শক্তি-সম্বন্ধের জ্ঞানলাভ কর! 
যায়। 

এইভাবে ইহা! স্পষ্ট যে, খ-কর্তৃক উচ্চারিত শন্দগুলির জ্ঞানই এ নকল শবের 
অর্থবিষয়ক ক-এর জ্ঞানের কারণ। কারণ এইরূপ দেখ! যায় যে, খ-কর্তৃক উচ্চারিত 
এ শন্দগুলি শুনিয়! প্রত্যেক ক্ষেত্রেই ক কর্ম করে। এই জ্ঞানের পর এবং ক্রিয়া! 
আরম্ত হওয়ার পূর্বে ক-এর ইচ্ছা এবং পপ্রধত্ব উৎপন্ন হয়। 

এই প্রণালী দ্বার! পৃথকভাবে ভিন্ন ভিন্ন শব্দ গুলির অর্থ নহে, কিন্তু সমগ্র বাক্যটির 
অর্থ জানিতে হইলে উহাদ্দিগকে বিভিন্ন শব্দ সমুায়ে এবং বিভিন্ন প্রসঙ্গে শ্রবণ কর। 
আবশ্তক। 

প্রাচীন মতে শবের শক্তি, জাতি, ব্যক্তি, এবং আকৃতি থাকে, ( অর্থাৎ শব্ের 
প্রাথমিক অর্থ হইতেছে জাতি, ব্যক্তি এবং আকৃতি )। 

হ্বতরাঁং ইহ! হইতে হুম্পষ্ট ধারণা কর! যায় যে, 'খ'-কর্তৃক উচ্চারিত শব্গগুলিই 
হইতেছে আহ্বানের বিষয় সম্পর্কে 'ক-এর জ্ঞানের হেতু কারণ 'খ"-এর শব্ধ 
শুনিলেই 'ক'-কে অনিবার্ষভাবে কাজ করিতে দেখ! যায়। এই জ্ঞানের পর কার্য 
আরভের পূর্বে “ক'-এর পক্ষ হইতে কর্মের প্রবৃত্তি ও অভিপ্রায় জাগিয়। উঠে । 


২৮৮ 


হ্যায়-বৈশেষিক দর্শন £ লক্ষণ-নির্ণরর 

এই প্রক্রিয়ার ফলেই পৃথক পৃথক শব্দ সম্পর্কে নয় বরং সমগ্র বাক্যের অর্থ 
বিষয়েই জ্ঞানের উদ্ভব হয়। পরবর্তী উদ্দাহরণে দেখা যাঁয় নানাবিধ সমবাঁয়ে ও 
বিভিন্ন প্রসঙ্গে শ্রুত শব হইতেই জ্ঞান জন্মে । 

প্রাচীন সম্প্রদায়ের মতে জাতি, ব্যক্তি ও ব্যক্তির আকৃতির সহিতই হইতেছে 
শবের সম্বন্ধ_কিন্তু আধুনিক সম্প্রদায় মনে করেন এই লন্বদ্ধ হইতেছে শন্দ এবং 
সামান্তাশ্িত ব্যক্তির মধ্যেকার ব্যাপার । ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, কোন 
ব্যক্তি সম্বন্ধে সবিকল্প জ্ঞানের ক্ষেত্রে জাঁতিও বিশেষণ হিসাঁবে উপস্থিত থাঁকে ; কিন্ত 
নিবিকল্প জ্ঞানের ক্ষেত্রে দুইটি উপাদানই সম্বন্ধহীন । 


$1 আক্ষণ-নিণয্ 


লক্ষণ-নির্ণয়ের প্রণালী নেয়ায়িকদের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। এই 
বিষয়ে তাহাদের আলোচন! দার্শনিক বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে পরাকাষ্ঠার নিদর্শন। 
সমজাতীয় বা বিষমজাতীয় পদার্থ হইতে লক্ষ্যকে ব্যাবুত্ত করিতে পারে এইরূপ 
বৈশিষ্ট্যপ্রকাশক ধর্মের (লক্ষণের ) বিবৃতিই হইতেছে লক্ষণ-বাক্য । লক্ষণ-বাঁক্যের 
যথার্থতা বলিতে অব্যাপ্তি, অতিব্যাপ্তি ও অসম্ভব এই দোঁষগুলির অভাব বুঝাঁয়। 
(১) যখন লক্ষণ-ধর্মটি প্রত্যেক লক্ষ্য বস্তুতে থাকে না, তখন অব্যাপ্তি অথবা সন্কীর্ণতা 
দোষ ঘটে (২) যখন লক্ষণ-ধর্মটি লক্ষ্যাঁতিরিক্ত পদার্থেও থাকে তখন অতিব্যাপ্তি 
দোঁষ ঘটে এবং (৩) ষখন লক্ষণ-ধর্মটি কোন পদার্থেই থাকে না তখনই অলস্ভব দোষ 
ঘটে। শ্বেতবর্ণ, শৃঙ্গ এবং অবিভক্ত ক্ষুর যদি গরুর লক্ষণরূপে নির্দেশ করা হয়, 
তাহ] হুইলে ক্রমান্বয়ে পূর্বোক্ত তিনটি দোষের উদ্দাহরণ পাওয়া যাইবে। কখনও 
কখনও এইরূপ হয় যে, লক্ষণবাক্যের জন্য অত্যাবশ্যক কোন বিশেষ ধর্ম সহজলভ্য 
নয়। এই অস্ৃবিধা দূর করিবার জন্য নেয়ায়িকগণ একটি সাধারণ ধর্মকেও লক্ষণ- 
রূপে গ্রহণ করিয়া উহাকে কোন অসাধারণ ধর্মের সীহাধ্যে এমনভাবে ব্যক্ত 
করেন যে, তাহাতে অভিব্যাপ্তি দোষের পরিহার হয়। এইভাবে বিশেষ ধর্মের 
অভাবে ঘখন কোন সাধারণ ধর্মের ভিত্তিতে লক্ষণ-বাক্য দেওয়া হুয়, তখন 
নৈয়ায়িকদের তর্কবুদ্ধির চরম উৎকর্ষের পরিচয় পাওয়া! যায়, কারণ ইহাতে একটি 
সাধারণ ধর্মকে বিশেষ ধর্মে পরিণত করিতে হয় এবং তখন উহাঁই লক্ষণের কাজ 
সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করিতে পারে ।১১ 

জ্ঞান, ইচ্ছা, অভাব প্রভৃতি আপেক্ষিক পদার্থের যথাযথ বর্ণনার সমস্থা 


২৮৭৯ 


৩৭ 


প্রচ্য ও পাশ্চাত) দর্শনের ইতিহাস, 


নৈয়ায়িকের। যেভাবে বিশ্লেষণ করিয়াছেন, তাহীতে. বিশেষভাবে পূর্ববরিত স্গ্ 
তর্ককৌশল লক্ষিত হয়। উদাহরণস্বরূপ জ্ঞান সম্বন্ধে বল। যাইতে পারে যে, উহা 
বিষয়সাপেক্ষ, কারণ বিষয়শূন্ত জান অসম্ভব (ইচ্ছা, প্রযত্ব প্রভৃতিও বিষয়সাপেক্ষ ) 
অতএব বিষয়ের নির্দেশ ব্যতীত কোন জ্ঞানেরই যথাষথ বর্ণনা দেওয়। যাইতে 
পারে না। এখানে লক্ষ্য করিতে হইবে যে, উদ্দেশ্ট, বিধেয় এবং উহাদের সম্বন্ধ 
প্রত্যেক জ্ঞানের সহিতই জড়িত থাঁকে এবং এই তিনটিই জ্ঞানের বিষয়। স্থতরাং 
যে কোন জ্ঞানের যথাষথ বর্ণণার জন্য ইহাদের প্রত্যেকটিরই বত্বপূর্বক বিশ্লেষণ 
কর আবশ্যক । “ইহা একটি লেখনী” এই বাক্যদা'রা প্রকাশিত জ্ঞান “ইহা একটি 
পুস্তক” এই বাক্াঘ্বার। প্রকাশিত জ্ঞান হইতে পৃথকৃ। এই পার্থক্য উক্ত জ্ঞান 
ছুইটির উদ্দেশ্য, বিধেয় এবং সম্বন্ধসাঁপেক্ষ ভেদের উপর নির্ভর করে। কিন্তু একটু 
বিচার করিলেই বুঝা যাঁইবে যে, এই বাক্যদ্য়ে ব্যবহৃত “ইহা” শব্ধ জ্ঞানে যাহা 
সাক্ষাৎভাবে পাওয়া যায়, শুধু তাহাঁকেই ব্যক্ত করে। অতএব উদ্দেশ্টরূপে উদ্দেশ্ঠটি 
উভয়ক্ষেত্রেই এক। তাহাদের মধ্যে যেটুকু পার্থক্য আছে তাহ! লেখনীত্ব এবং 
পুস্তকত্ব এই ছুইটি বিধেয়ের ভেদের উপরই নির্ভর করে। “ইহা একটি লেখনী” 
এবং “ইহা একটি পুস্তক” এই উভয়ের জ্ঞানের ক্ষেত্রেই "ইহা" ব্ূপ একই উদ্দেশ্টকে 
নির্দেশ কর! হয়। উহাদের পার্থক্য বিধেয়গত ( উদ্দেশ্তগত নহে)। প্রথম স্থলে 
“ইহা” ধর্ম হইতেছে লেখনীত্ব, দ্বিতীয় স্থলে পুস্তকত্ব। নেয়ায়িকের মতে ইহা 
একটি পুস্তক" এই জ্ঞানের সম্পূর্ণ এবং যথাষথ বর্ণন। এই £ঃ এই জ্ঞান 'পুস্তকত্ব' 
বিশিষ্ট “ইদং' বিশেষক এবং “ইহা একটি লেখনী” এই জ্ঞানের বর্ণনা এই £ এই জ্ঞান 
গলেখনীত্ব" বিশিষ্ট “ইং; বিশেষ্যক | 

একই ভাবে উদ্দেশ্টের ( বিশেষের ) ভেদে জ্ঞানেরও ভেদ হয়। উদ্াহরণন্বরূপ, 
“লেখনীটি কাল' এবং “পাদুকাটি কাল' এই দুইটি জ্ঞানের দৃষ্টান্ত গ্রহণ কর! 
যাঁক। এখানে মনে রাখা প্রয়োজন যে, শুধু জ্ঞানের সম্পর্কেই পদার্থ উদ্দেশ্য বা 
বিশেষ্য হয়। নৈয়ায়িকর! ইহাও বলেন যে, একটি উদ্দেশ্ঠতার অথবা বিশেষ্ততাঁর 
জন্যই পদার্থ উদ্দেশ্য অথব। বিশেষ্য হয়। সৃতরাং উদ্দোস্টের ভেদ উদ্দেশ্ঠতারই ভেদ। 
কিন্ত এই উন্দেশ্ঠতা পদার্ধটি জ্ঞানসাপেক্ষ। উদ্দেশ্যত। অর্থাৎ জ্ঞানের সহিত 
সংশ্লিষ্ট পদার্থ হিসাবে তাহার। তাহা হইলে সকলেই এক প্রকারের । তথাপি 
জানের এই দুইটি দৃষ্টান্তের মধ্যে পার্থক্য রহিয়াছে । এই পার্থক্য কি জন্যে ঘটে 
এই প্রশ্নের উত্তরে নৈয়ায়িকগণ বলেন, এমন একটা কিছু অবশ্তই আছে যাহাদ্বারা 
পদার্থগুলির উল্লিখিত উদ্দেস্ঠতা অবচ্ছিন্ম বা সীমিত হয়। আমাদের গৃহীত 


২৯০ 


হ্যায-বৈশেষিক দর্শন ; লক্ষণ-নির্ণয় 


উদ্দাহরণগুলিতে লেখনী ও পাঁছুকাঁতে অবস্থিত উদ্দেশ্তাঁর অবচ্ছ্দক ধর্ম হইতেছে 
যথাক্রমে লেখনীত্ব ও পাঁদুকাত্ব। লক্ষ্য করিতে হইবে যে, লেখনী ও পাছুকাতে 
সমবেত লেখনীত্ব এবং পাছুকাত্ব এই জাতি ছুইটি যে এইস্থলে উদ্দেশ্ততাঁর অবচ্ছেদক 
ধর্ম হইয়াছে তাহার কাঁরণ লেখনী ও পাদুকাতে উদ্দেশ্ঠত৷ নামক আঁগস্তক ধর্ম) 
আর এই উদ্দেশ্তা জ্ঞান__সাপেক্ষত ছাড়া অন্য কিছুই নহে। অতএব, নৈয়ায়িকের 
মতে “লেখনীটি কাল” এই জ্ঞানের পূর্ণ বিবরণ হইবে ঃ এই জ্ঞানটি হইতেছে 
কুষ্তত্বপ্রকারক এবং লেখনীত্বাবচ্ছিন্ন বিশেষ্য তাক ( অর্থাৎ এই জ্ঞানে বিধেয় হইতেছে 
কৃষ্ণত্ব এবং উদ্দেশ হইতেছে লেখনীরূপে লেখনী )। 

উদ্দেশ্টতা যেমন একটি পদার্থকে উদ্দেশে পরিণত করে, তেমনি বিধেয়তা একটি 
জিনিসকে বিধেয় করে। জ্ঞানের এমন অনেক দৃষ্টাস্ত আছে যাহার পরিপূর্ণ বিবরণের 
জন্য বিধেয়তার অবচ্ছেদকের নির্দেশ প্রয়োজন । “টেবিলটি ঘটবান্‌, জ্ঞানের এই 
উদ্দাহরণটি বিবেচনা কর যাঁউক। এখানে টেবিল সম্বন্ধে ঘটের বিধান করবা 
হইয়াছে; ইহাঁর অর্থ এই যে, যে পদার্থে ঘটত্ব আছে উহাকে টেবিলের বিধেয় করা 
হইয়াছে । কিন্তু বিধেয়গুলির বিধেয়রূপে অর্থাৎ বিধেয়ত্ববাঁন্‌ পদার্থবপে এমন কিছু 
নাই যাহা উহাঁদ্িগকে পরম্পর হইতে ভিন্ন করিতে পাঁরে। স্থৃতরাঁং বিধেয়তার 
অবচ্ছেদক নির্দেশ করা আবশ্তক। পূর্বোক্ত উদাহরণে ঘটে অবস্থিত বিধেয়তার 
অবচ্ছেদ হইতেছে ঘটত্বা। অতএব, নৈয়ায়িকের মতে “টেবিলটি ঘটবাঁন্‌, এই জ্ঞানের 
পূর্ণ বিবরণ হইবে এইরূপ: এই জ্ঞানটি হইতেছে ঘটস্থ ঘটত্বাবচ্ছিন্ন বিধেয়তাক 
এবং টেবিলস্থ টেবিলত্বাবচ্ছিন্ন উদ্দেশ্ততাঁক । অর্থাৎ এই জ্ঞানের বিশেষ্য হইতেছে 
টেবিল রূপে টেবিল এবং বিধেয় হইতেছে ঘটরূপে ঘট | যে বিশিষ্ট সম্বন্ধে বিধেয়ক 
উদ্দেশ্তের বিধেয় কর! হয়, মেই সম্বন্ধের ভেদের জন্যও জ্ঞানের ভেদ হইয়া থাকে-_ইহ1 
পরবর্তা নৈয়ায়িকদের গ্রন্থে পুষ্থান্ুপুঙ্খরূপে আলোচিত হইয়াছে। 

অনেকের কাছে নৈয়ায়িকের এই ব্যাখ্যাঁপদ্ধতি স্থক্ম বলিয়। মনে হইলেও তাহার 
আলোচনা অনেক ক্ষেত্রেই অর্থহীন চুলচেরা! বিচার বলিয়। মনে হইতে পারে। 
কিন্ত আনল সত্য ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। নেয়ায়িকের যাঁথার্থগ্রীতি এত উচ্চস্তরে 
উঠিয়াছিল যে, তাহার ব্যবহৃত বাঁক্য হইতে অভীষ্ট অর্থের ক্ষতি না করিয়৷ একটি 
শব্বও বর্জন কর। সম্ভবপর নহে । 

কেবল অন্থপস্থিতি হিসাবে অভাবের বর্ণনার এবং ভে্দের বর্ণনার যে পদ্ধতি 
পরবর্তী ন্যায়শাস্ত্রে গ্রদণিত হইয়াছে, যুক্তিশাস্ত্রের দ্রিক হইতে তাহারও খুব মৃল্য 
আছে। কিন্তু এই বিষয়ের বিশ ব্যাখ্যার জন্য এখানে যথেষ্ট স্থান নাই। 


২৯১ 


১। 


হু । 


প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস 


ব্য 


উমাপতি তাহার “পদার্থীয় দিব্য চক্ষু” গ্রন্থে ন্যায়-বৈশেষিক দর্শনের এতিহাসিক বিকাশকে প্রাচীন, 
মধ্য এবং নব্য কালানুক্রমিক এই তিন ভাগে ভাগ করিয়াছেন। বর্তমান নিবন্ধের আলোচ্য বিষয়ের 
মধ্যে মধ্যযুগের কিছু অংশও রহিয়াছে । 

ইহা মনে করিলে ভুল হইবে যে, ভারতীয় দর্শনে শুত্রকে অন্ধভাবে অথবা জোর করিয়। অনুদরণ করা 
হইত। কারণ, বাতিক নামে যে শ্রেণীর টীক1 প্রচলিত আছে, তাহা প্রয়েজন হইলে সুত্রকে 
সমালোচনা করিয়। থাকে আবার শ্যত্রের মধ্যে কোন অভাব থাকিলে তাহা! পুরণ করিয়াও থাকে । 
সৃত্রের অন্তনিহিত তাৰ হইতে অনেক দুরে সরিয়া গিয়াছেন এবং স্বাধীন ভাবে দর্শনের সমস্তাগুলির 
বিচার করিয়াছেন এমন বিখ্যাত ভাম্তকারের অভাব নাই। 

মহাবিগ্ভাবিড়ন্বনম্‌ ( বরোদ। সংস্করণ ) উষ্টব্য | 

ঈশ্বর হইতে পৃথক্‌ ভাবে অবস্থিত আকাশ, কাল ও দেশের অস্তিত্বে তিনি বিশ্বাস করেন না। 
পদার্থ-তব্ব-নিঝূপণম্‌ (কাশী সংস্করণ ) দ্রষ্টব্য । 

ব্মীয় লিপিতে লিখিত সংস্কৃত পা$ুলিপির ই্ডয়া অফিস ক্যাটালগ, দ্রষ্টব্য । 

বর্ধমানের মত সমর্থন করিয়! দ্বিতীয় বাচম্পতি ভাহার খগনোদ্ধার গ্রন্থে বলিয়াছেন যে, ব্যাপ্তি 
হইতেছে চিহ্ন ও চিহ্ছিতের মধো অনৌপাধিক সম্বন্ধ । তন্বচিন্তামণিতে যে লক্ষণগুলি দেওয়া 
হইয়াছে (যাহা পূর্বে অনুদিত হইয়াছে), তাহা তাহাদের মতে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য । 
থগুনোদ্ধার (কাশী সংস্করণ) পৃঃ ৭৬-৭ দ্রষ্টব্য । 

সন্নিকর্ষের প্রকৃতি সম্বন্ধে মতভেদ আছে। কোন কোন লেখকের মতে ইহা! বস্তুতঃ “সামান্য নহে, 
কিন্তু সামানোর লৌকিক প্ররত্তক্ষ যাহার মাধমে অলৌকিক সন্নিকর্ষ স্থাপিত হয়। ইহাও লক্ষ্য 
করিবার বিষয় যে, রথুনাথ শিরোমণি সামান্য লক্ষণ সন্নিকর্ধ মত খণ্ডন করিয়াছেন । সিদ্ধান্তমুক্তাবলী 
এবং সামান্য লক্ষণ পরিচ্ছেদে তব্বচিন্ত।মণির উপর দীধিতি ভষ্টব্য | 

তাঁকিক রক্ষায় (কাণী সংস্করণ ) তর্ক-অনুচ্ছেদ জষ্টব্য | 

দিদ্ধান্তমুক্তাবলীতে অনুমান-খণ্ড দ্রষ্টব্য । 

তন্থচিন্তামণি ( শন্দ-ননুচ্ছেদ ) এবং তাহার উপর মথুবানাথের ভাত (বিবলিওগিক ইণ্ডিক1) দষ্টব্য | 

পরী ইত্যাদি ( কাণী সংস্করণ )-তে শঙ্গর মিশ্রের কণাদরহস্ত জষ্টব্য | 


গ্রন্থবিবরণী 


ধে সকল গ্রন্থের উপর নির্ভর করিয়। বঃমান প্রবন্ধ রচিত হইয়াছে তাহাদের উল্লেখ 'দরষ্টব্য 
অংশে করা হইয়াছে। নিয়লিখিত দুইখানি গ্রস্থও (যাহাদের সম্বন্ধে পূর্বে উল্লেখ নাই) এই প্রবন্ধ 
রচনায় ব্যবহৃত হইয়াছে £ 
শশধর রচিত ন্যায়-সিদ্ধাস্ত-দীপ (কাশী সংস্করণ )। 
জানকীনাথ রচিত ন্যায়-সিদ্ধান্ত-মঞ্জরী (কাশী সংস্করণ )। 


২৯২ 


দ্বাদশ গরিচ্ছেদ 


সাংখ্য যোগ 
১। ভূমিকা 


সাংখ্য দর্শন ভারতবর্ষের সর্বাপেক্ষা প্রাচীন দর্শন বলিয়। মনে হয়। উপনিষদগুলির 
মধ্যেই সাংখ্য দার্শনিক চিস্তার বীজ দেখিতে পাওয়া যায়। কঠ, শ্বেতাশ্বতর ও 
মৈজ্রায়ণী উপনিষদ্গুলিতে সাংখ্যসম্মত ধারণার অস্তিত্ব দেখিতে পাঁওয়। যায়। 
ইহাদের পূর্বেই সাংখ্য দার্শনিক চিন্তা নির্দিষ্ট কূপ পরিগ্রহ করিয়াছিল, ইহ ধরিয়! 
না লইলে উক্ত উপনিষদ্সমূহে এই ধারণীগুলির অস্তিত্ব ব্যাখ্যা কর। যাঁয় না। 
শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে সাংখ্য মতবাদের প্রখ্যাত প্রতিষ্ঠাতা কপিলের ষে উল্লেখ 
আছে, শঙ্কর উহার এতিহাঁদিক মূল্য অস্বীকার করিলেও উহা! বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ । 
ইহ! সত্য যে প্রচলিত সাংখ্য দর্শনের বৈশিষ্ট্য নাস্তিক মতবাদ এই সকল গ্রন্থে সমধিত 
হয় নাই। 

সমস্ত দর্শনগুলির মধ্যে সাংখ্যেরই ক্ষতি হুইয়ীছে সর্বাপেক্ষা বেশী । কপিল, 
তাঁহার সাক্ষাৎ শিষ্য আ্গরি এবং পঞ্চশিখের সমস্ত গ্রন্থই নষ্ট হইয়া গিয়াছে। 
যে একটি মাত্র গ্রন্থ ধ্বংসের হাঁত হইতে রক্ষ। পাইয়াছে, তাহা হইতেছে ঈশ্বরকৃষ্ণের 
সাংখ্যকারিকা। কিন্তু ঈশ্বরকৃষ্ণ খুষ্টীয় যুগের পূর্ববর্তী হইতে পারেন না। যদিও 
পুস্তকটির রচনাকাল সম্পর্কে মতভেদ রহিয়াছে তবুও সাধারণ ঘটনাপপ্জী অনুসারে 
উহার স্থান অনিশ্চিত নয়। কোন মতেই আমরা এই গ্রস্থকে খুষ্টীয় চতুর্থ শতকের 
পরে ফেলিতে পারি না। এই গ্রন্থের গ্রাচীন টাকাগুলিও নষ্ট হইয়া গিয়াছে। 
সুতরাং গৌড়পাদদের ভাঙ্ত ও বাঁচস্পতির সাংখ্যতত্বকৌমুদীকেই ইহার প্রাচীনতম 
ব্যাখ্যা হিসাবে গ্রহণ করিতে হইবে । গৌড়পার্দের জন্মকাঁল ও ব্যক্তিগত পরিচয় 
লইয়া অবশ্য মতছৈধ রহিয়াছে। 'যুক্তিদীপিকা” নামক যে একখানি প্রাচীন ভাস্ত 
আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহাঁতে ভর্তৃহরির “বাক্যপদীয়” হইতে উদ্ধৃতি থাকায় উহ। 
তর্ভৃহরির পরবর্তা কালের গ্রন্থ; অপরদিকে, সম্ভবতঃ উহ কুমারিল ও ধর্মকীতির 
পূর্ববর্তী । কারণ এই ছুই জনের কোন উল্লেখ উক্ত গ্রন্থে নাই। সৌভাগ্যক্রমে, 
ঘুক্তিদদীপিকা'র আবিষ্কারের ফলে আমরা এখন বিভিন্ন সাংখ্য সম্প্রদায় সম্বন্ধে 
প্রীচীনতর নির্ভরযোগ্য তথ্যাদি পাইয়াছি। 


২৯৩ 


প্রা ও পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস 


পতগ্লির যোগহুত্রে এবং ব্যাস কর্তৃক রচিত বলিয়া, কথিত ভান সাংখ্যসম্মত 
তত্ব ও মতগুগির প্রচুর আলোচন৷ রহিয়াছে । পতঞ্জলির কাল ও তাহার ব্যক্তিগত 
পরিচয় লইয়া মতভেদ আছে। খুব সম্ভব তাহার গ্রন্থের রচনাকাল হইতেছে খুষ্টীয় 
যুগের প্রথম শতকগুলি। থুষ্টীয় ষষ্ঠ শতকের রচন| বলিয়। অনুমিত যুক্তিদীপিকা 
সাংখ্য দর্শনের সুদীর্ঘ বিবর্তনের ধারার উপর প্রচুর আলোকপাত করিয়াছে। 
ইহাতে বহু প্রাচীন লেখকের উল্লেখ রহিয়াছে । তাহাদের মধ্যে অনেকেই নিজ 
নামানুসারে ভিন্ন ভিন্ন উপসম্প্র্দায়ের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, এবং তাহাদের বিভিন্ন 
মতবাদের উদ্ধৃতি বা উল্লেখ যুক্তিদীপিকাতে রহিয়াছে । বহুশতাব্ী ধরিয়! সাংখ্য 
দর্শনের চর্চা না চলিলে এই সকল মততেদ অবশ্যই দেখা দিত না। মহাভারত ও 
গীতায় সাংখ্যসম্মত দার্শনিক চিন্তার যে বিবরণ রহিয়াছে তাহা সাংখ্য মতবাদের 
স্থপ্রাচীনত্বের অকাট্য প্রমাণ। এতদ্বাতীত, বুদ্ধচরিত গ্রন্থে আলাঁরা কালামের নিকট 
বুদ্ধ যে সাংখ্য দর্শনের শিক্ষালাত করিয়াছিলেন_-তৎকালে প্রচলিত এই বিশ্বাস 
লিপিবদ্ধ আছে। সাংখ্যমত ষে বুদ্ধের পূর্বেই বিকাশলাঁভ করিয়াছিল ইহা! হইতেই 
তাহার অধিকতর সমর্থন পাওয়া যাঁয়। এই সকল দ্বার্থহীন নিশ্চিত উক্তিকে 
নিতান্ত কল্পকাহিনী মনে কর। সমীচীন নয়। ভবে প্রাচীন নির্ভরযোগ্য গ্রস্থাদির 
অভাঁববশতঃ সাংখ্য চিন্তাধারার সর্বপ্রথম উদ্ভাবন কালে এবং ঈশ্বরকৃষ্ণের রচনার 
প্রকাশকাল পর্যস্ত মধ্যকালীন শতাবীগুলিতে সাংখ্য চিন্তাধারার প্রকৃত আকার ও 
গঠন সম্বন্ধে নিশ্চিত মতাঁমত জ্ঞাপন কর] অত্যন্ত বিপজ্জনক । 

্যায়স্থত্জ এবং ব্রহ্গসত্রে সাংখ্য দর্শনের মৌলিক মতগুলির যে বিস্তারিত 
সমালোচন। রহিয়াছে, তাহ। সাংখ্য দর্শনের স্গ্রাচীনত্বের অতিরিক্ত প্রমাণ। 
এতদ্বযতীত চরকসংহিতাঁতেও সাংখ্য চিন্তার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যাঁয়। অশ্বঘোষের 
বুদ্ধচরিতেও অন্থরূপভাবে সাংখ্যমতের ব্যাখ্যা রহিয়াছে । অহিবুধন্য সংহিতাতেও 
প্রয়োজনানুযায়ী পরিবর্তন ও পরিবর্ধনলহ সাংখ্যমতের বিবরণ দেখিতে পাওয়! যায়। 

স্থতরাং সাংখ্য দর্শনের মতগুলি যে প্রাকৃবৌদ্বযুগীন এইরূপ সিদ্ধান্ত কর! নিতাস্তই 
সঙ্গত বলিয়া মনে হয়। কিন্তু ঈশ্বরকৃষ্ণ প্রণীত সাংখ্যকারিকাতেই এই দর্শনের 
তত্বগুলির যৌক্তিক ও স্ববিস্তত্ত ব্যাখ্য। দেওয়! হইয়াছে । ইহাই আমাদের বিবৃতির 
প্রধান ভিত্তি হইবে। এই পুম্তকটিকে অসাধারণ বলিতে হইবে, কারণ আটফটরিটি 
্লোকে ইহাতে এই দর্শনের মূল ধাঁরণাগুলি উহাদের যৌক্তিক সমর্থনসহ সংক্ষেপে 
বণিত হইয়াছে। অবশ্ত কোন কোন স্থলে ইহার ভাষা ছ্যর্থষ এবং অম্পষ্ট। 
বাচম্পতির দসাংখাতত্বকৌমুদী ইহার একটি প্রামাণিক টাকা। যুক্তিদীপিকাঁর 


২৪৯৪ 


গীংখ্য ধোগ ; সাংখ্য দর্শনের চতুর্বিংশতি তব 


আবিষ্কারের ফলে আমাদের পক্ষে সাঁংখ্য বিচাঁবের ক্রমবিবর্তনের অনেকগুলি হারানো 
যোগন্থত্র খু'জিয়! পাওয়া! সম্ভবপর হইয়াছে । বিজ্ঞানতিক্ষুর ভাঁষ্যসহ সাংখ্যপ্রবচন- 
কুত্রও একটি বেশ মূল্যবান গ্রস্থ। 


ই। সাংখ্য দর্শতেন্ চভুন্িংশতি তত্ব 


সাংখ্য এমন দুইটি মূলতত্ব স্বীকার করিয়াছে, যাহাতে চেতন ও অচেতনাত্বক 
সমগ্র বাস্তব জগৎ অন্ততূকক্তি। তত্ব ছুইটি পুরুষ ও প্রর্কৃতি। পুরুষ বলিতে স্বরূপে 
স্থিত আত্মাসমৃহ বুঝায়। এইগুলি নিশ্চল, কুটস্থ ও শাশ্বত পদার্ঘ। একমাত্র শুদ্ধচৈতন্তই 
উহাদের স্বরূপ। শুদ্ধচৈতন্যের বিষয়ের সহিত কোন অনিবার্য সম্বন্ধ নাই। এইবূপ 
চৈতন্যের সহিত বিষয়ের সংসর্গ আধ্যামিক হইতে বাধ্য । আঁত্মাগুলির সংখ্য। অনস্ত 
বলিয়। ধরা যাইতে পারে। স্ৃতরাং পুরুষকে আত্মাদ্দের সমষ্টিরূপে একপ্রকার বস্ত 
এবং প্রকৃতিকে অপর একপ্রকার বস্ত বলিয়। গ্রহণ না করিলে সাংখ্যকে ছৈতবাদী 
দর্শন বলা সম্পূর্ণ সঙ্গত হইবে ন|। প্রর্কৃতি হইতেছে সমগ্র জড় ও মানসিক ঘটনাবলীর 
আদিতত্ব। যদিও সংখ্যায় প্রকৃতি এক, তথাপি ইহাকে কোনপ্রকারেই অমিশ্র একরস 
দ্রব্য বল। চলে না। ইহা “পরস্পরবিরোধী পদার্থসমূহের এঁক্য।” ইহা স্বভাব ও 
ক্রিয়ায় পরম্পরবিরোধী সব, রজ ও তম এই তিন গুণদ্বার1 গঠিত। স্থির পূর্বে 
প্রকৃতি যখন শুদ্ধ সাম্যাবস্থায় থাকে, তখন এই পারম্পরিক বিরোধ অভিভূত থাকে । 
প্রকৃতির ম্ব-পরিপাঁলন এবং স্বাভিব্যক্তির জন্ প্রধানত: সত্বই দায়ী। রজ হইতেছে 
সর্বপ্রকার ক্রিয়। ও প্রেরণার কাঁরণ। জড়তা ও ক্রিয়ানিরোধের জন্য তম দায়ী। 
জড় ও মনোজগতে এই তিন গুণের অভিব্যক্তি ভিন্ন ভিন্ন প্রকাঁর। প্রকৃতিতে যে 
পরিণাম ঘটে, তাহার ক্রম যৌক্তিক অনিবার্ধতা দ্বার! নিয়ন্ত্রিত ও সমর্থনযোগ্য । 
অভিব্যক্তির প্রক্রিয়াতে প্রকৃতি যে সকল বিভিন্ন স্তরে উপনীত হয়, তাহাদিগকে 
বিভিন্ন তর বলিয়াও মনে কর! হয়। সমগ্র পরিণীম-প্রক্রিয়াটিকে সংক্ষেপে চতুবিংশতি 
তত্বের অভিব্যক্তি বলিয়। বর্ণনা! কর! যাইতে পারে। ইহাদের মধ্যে প্রকৃতি হইতেছে 
আদি ও মূল। ইহা এমন এক কারণ যাহার আর কারণ নাই; এইজন্য উহাকে প্রথম 
মূল কারণ বলা হয়। সর্বশেষ অভিব্যক্তি, অর্থাৎ কেবল বিরুতি হইতেছে পঞ্চ মহাঁভূত, 
পঞ্চ জ্ঞানেব্দ্রিয়, পঞ্চ কর্মেক্ত্িয় এবং মন । এই আদি ও অন্ত্য তত্বের মধ্যে আরও 
সাতটি তত্ব আছে: যথা__(১) মহৎ অথবা বুদ্ধি-__ইহা শুদ্ধটৈতন্তের জড়াত্মক প্রতিরূপ 
ও অভিব্যপ্রক। (২) অহঙ্কার এবং (৩), (৪), (৫ (৬), (৭)--পঞ্চতন্মাত্র অর্থাৎ 


ন৫ 


প্রান ও পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস. 


হুম্ভৃত। এই সাতটি তত্ব প্রকৃতিও বটে আবার বিক্ৃতিও বটে। প্রকৃতি হইতে 
প্রথম বিকৃতি হইল বুদ্ধি। ইহা আবার নিজে অহঙ্কারের প্রকৃতি । অহঙ্কার এক দিকে 
বুদ্ধির বিকৃতি এবং অপরদিকে পঞ্চ সুক্ধ্ভৃতের অর্থাৎ শব্দ, বর্ণ, স্পর্শ, স্বাদ ও গন্ধের 
এবং একাদশ ইন্দ্রিয়ের প্রকৃতি। পঞ্চ সুম্্রভৃত অহস্কারের বিরতি এবং পঞ্চ স্লভূতের 
(মহাভতের) অর্থাৎ আকাশ, বায়ু, তেজ, জল এবং পৃথিবীর প্রকৃতি । এই চতুবিংশতি 
তত্ব পুরুষের (শুদ্ধচৈতন্যের ) সহিত মিলিত হইয়। পঞ্চবিংশতি তত্ব হয়। এই পঞ্চ- 
বিংশতি তত্বের মধ্যে সমগ্র আধ্যাত্মিক ও জড়জগত অন্তভূকক্ত। কিন্তু চৈতন্য (পুরুষ) 
কোন কিছুর কারণও নহে, কার্যও নহে; স্থৃতরাঁং উহা! পরিণাম-প্রক্রিয়ার বাহিরে 
এবং উহার ব্যাপারে উদ্বাপীন। 

এখন প্রশ্ন উঠে £ বিশ্বের আদি উপাদান এবং মূল কারণ রূপে প্রকৃতিতত্বকে 
স্বীকার করিবার প্রয়োজন কি? কার্ধকাঁরণ নিয়মের অনুরোধে এই তত্ব স্বীকার 
করা হয়। প্রতিভাত জগতের স্থব্যবস্থা, নিয়ম এবং সুশৃঙ্খল কার্য অকারণে সংঘটিত 
ও আকন্মিক বলিয়! উড়াইয়! দেওয়! চলে না । সর্বপ্রকার পরিবর্তনের প্রধান 
নিয়ামক তত্ব হইতেছে কারণতা। যে স্কুল জগৎ আমরা প্রত্যক্ষ করি, তাহা 
নিশ্চয়ই সত্তার কোন পূর্ববর্তী অবস্থা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে । কার্যকারণ সম্বন্ধের 
বৈশিষ্ট্য এই ষে, কার্ধ কারণ হইতে ভিন্ন হইলেও উহাতে কারণের ব্বরূপগত ধর্মগুলি 
থাকিতে বাধ্য । কার্ধের এই সকল সাধারণ ধর্ম কাঁরণ হইতেই আসে। কার্ধের 
যে সকল বিশেষ ধর্মদ্বার। উহাকে কারণ হইতে পৃথক্‌ কর! হয়, সেগুলিও কারণত। 
দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত। 

বৈশেষিক মতে ছুইটি পরমাণু মিলিত হইয়া একটি দ্যণুকের উৎপত্তি হয়, এবং 
এইব্ূপ তিনটি দ্যণুকের সম্মিলনে ত্রাপুক উৎপন্ন হয়, ইত্যার্দি। পরমাণু হইতে 
দ্যগুকের পরিমাণ বেশী নয়, কিন্তু ত্রযণুকের পরিমাপ বেশী, অর্থাৎ ত্র্যণুকের পরিমাণ 
ঘ্যণুক ও উহার উপাদানীভূত পরমাণুগুলির পরিমাঁণ হইতে অধিক। কিন্তু স্থুলবস্তর 
উৎপত্তির এই ব্যাখ্যাতে একটি গুরুতর দোষ আছে। পরমাণুগুলির কোন বিস্তার 
নাই; তাহ! হইলে উহ! হইতে বিষ্ারযুক্ত বস্ত কি করিয়া উৎপন্ন হইতে পারে? 
যাহা অণু তাহা! কখনও বৃহৎ হইতে পারে ন|। কিন্তু কারণ যদি বৃহৎ পরিমাপ 
হয়, তাহ! হুইলে উহা৷ হইতে ক্ষুত্রতর কার্ধের উৎপত্তি হইতে পারে। কারণ, ক্ষুত্র 
বৃহতের অন্ততৃক্তি। যাহ। পূর্বেই কারণে বিগ্যমান, শুধু তাহাই এ কারণ হইতে 
পারে । আবার বিশেষ সাধারণ হইতে উৎপন্ন হইতে পারে ; কারণ, বিশেষ সাধারণের 
অন্তভূক্ত এবং উহীর বিরোধী নছে। কার্ধের পরিমাণ ব্যাখ্যা করার জন্য যাহা 
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আবশ্যক তাহা হইতেছে কারণস্থ এমন একটি পরিমাণ যাহা কার্ধের পরিমাণ হইতে 
ব্যাপকতর এবং বৃহত্বর ; কারণ, সর্ব বিশেষ বিশেষ পরিমাণ সাধারণ পরিমাণের 
অস্তভূক্ত। তাই সাংখ্যের সিদ্ধান্ত এই যে, কারণ কার্য হইতে অধিক ব্যাপক 
হইতে বাধ্য। পরাজাতি হইতে অপরাজাতির নিগমন কর! সম্ভবপর, কিন্তু ইহার 
বিপরীত প্রক্রিয়া সমর্থনযোগ্য নহে।« 

এখানে কারণতার স্বরূপ সম্বন্ধে আলোচন। করা দরকার । বস্ততঃ কারণত। 
হইতেছে সাংখ্য তত্বজ্ঞানের ভিত্তি এবং কার্যকারণ নিয়মের প্রয়োগদ্বারাই সাংখ্যের 
বিভিন্ন তত্বগুলিকে নিগমন করা৷ হয়। ইহা! সর্ববাঁদিসম্মত যে, কারণ ব্যতীত কোন 
ঘটনাই ঘটিতে পারে না। অধিকত্ত সাঁংখ্যমতে ইহাঁও বল! হয় যে, কার তাহার 
উপাদান কারণে পূর্ব হইতেই বিদ্যমান থাকে । ইহাকে সৎকার্ধবাদ বল। হয়। 
সাংখ্য দর্শনের পরিণামবাঁদ কার্কাঁরণের এই সতকা্ষবাঁদের উপর প্রতিষ্ঠিত। 

যেহেতু কার্য উপাদান কারণের পরিণাম মাত্র এবং ভজ্জন্য দ্রব্যব্ূপে উভয়ে 
অভিন্ন, সুতরাং সাংখ্য মতে কারণ এবং কার্য একই সঙ্গে থাকে । বৌদ্ধিক এবং 
জড়ীয় সর্বপদার্থের ত্রিতয় ধর্মের উপপত্তির জন্য ত্রিগুণের এক্যরূপে প্রকৃতির অস্তিত্ব 
অন্নমান করা হয়। প্রতিভাত জগতকে কোন চরমতত্বের পরিণাম বলিয়! ব্যাখ্যা 
করিতে হইলে প্রথমটির স্বরূপগত ধর্মগুলি দ্বিতীয়টিতে থাকা আবশ্যক | কার্য ও 
কারণের স্বরূপগত অভেদ স্বীকার করিলেই এইরূপ সিদ্ধান্ত সমর্থন কর! যায়। 
ইহাঁতেই কারণতা৷ বিষয়ক সাংখ্য মতের সাঁতিশয় গুরুত্ব । 

সাংখ্যকাঁরণতাঁবাদের বিরুদ্ধে ন্যায়-বৈশেষিক সম্প্রদায় গুরুতর আপত্তি উথথাপন 
করিয়াছেন £ (১) কার্য পদার্থটি উহার উপাদানীভূত অংশসকল হইতে পৃথক্‌ 
একটি নৃতন অবয়বী-_-উহ1 শুধু তাহাদের অবিন্তস্ত সমৃহমাত্র নয়। (২) উৎপত্তির 
পূর্বে কার্ধ-পদার্থটিকে জানা যাঁয় না। উহা! যদি কারণ হইতে অভিন্ন হইত তাহ 
হইলে কারণের জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে সর্বদাই উহাঁও জ্ঞাত হইত। (৩) উৎপত্তির 
পূর্বে কার্য উহার উপাদান কারণে থাকিতে পারে না। কারণ, তাহা হইলে কার্ধের 
জন্য কর্তার প্রধত্ব ও ক্রিয়৷ অনাবশ্তক হইত। সাংখ্যমতে বলা হয় যে, কর্তা শুধু 

ংশগুলির যথাযোগ্য বিন্তাসদ্বারা উপাদানের পরিণাম ঘটাইয়া থাকেন, কিন্ত 

নৃতন পদার্থ স্থ্টি করেন না। কিন্তু এই যুক্তি সাংখ্যের নিজের বিরুদ্ধেই যাইবে। 
যে নৃতন পরিণাঁম পূর্বে ছিল না, তাহাঁর উৎপাঁদন,.এবং উপাদানের পূর্ববর্তী অনিন্ত্ত 
অবস্থার বিনাশ স্বীকার করিলে কোন সদ্বস্তরই বিনাশ হয় না এবং কোন অসত্বস্বই 
উৎপন্ন হয় না সাংখ্যের এই মত পরিত্যাগ করিতে হয়। (৪) কার্য যদি নিজের 
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উৎপত্তির পূর্বেই বিদ্যমান থাঁকিত, তাহ। হইলে প্রথমে ও শেষে অর্থাৎ কার্যোৎপত্তির 
পূর্বে এবং পরে কারণের অবস্থার মধ্যে কোন ভেদ থাকিত না। (৫) উৎপত্তির 
পূর্বে কার্ষের অস্তিত্ব স্বীকার করিলে অস্তিত্ব এবং উৎপত্তি এক হইয়া! যাইবে। 
কিন্তু স্ব-বিরোধ ব্যতীত উহাদের ভেদ বিলোপ করা যায় না । 

প্রথম আপত্তিটি সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, *সাংখ্যমতে অবয়বী উহার উপাদান 
হইতে পৃথক কোন বস্ত নহে। যদি পৃথক্‌ হইত তাহ! হইলে উহার অধিষ্ঠান হইতে 
পৃথকৃরূপেই উহা! প্রত্যক্ষ হইত। কিন্তু অবয়বী কখনও উহার অবয়বগুলি হইতে 
পৃথকৃভাবে প্রত্যক্ষ হয় না। অবয়বীকে উহার অংশগুলি হইতে ভিন্ন একটি বস্ত 
বলিয়া মাঁনিলে, যাহ! প্রমাণ করিতে হইবে তাহাই ধরিয়। লওয়। হয়। বল! যাইতে 
পারে, যেহেতু অবয়বী একটি কার্য পদার্থ, সুতরাং উহা! যেমন কর্তা করণ প্রভৃতি 
অন্তান্ কারণ হইতে ভিন্ন, তেমনই উপাদানকাঁরণ হইতেও ভিন্ন হইতে বাধ্য ; কিন্ত 
এইরূপ যুক্তি নৈরাশ্ঠব্যঞ্কক। কারণ, এই কথা সত্য হইলে অবয়বী ঘেমন উহার 
করণ হইতে পৃথকৃভাবে প্রত্যক্ষ হয়, তেমনিই উহার অংশগুলি হইতেও পৃথকৃভাঁবে 
প্রত্যক্ষ হওয়! উচিত। তাহ। ছাড়া, অবয়বী পৃথক্বস্তরূপেও কিভাবে তাহার 
অবয়বগুলিতে থাকিতে পারে তাহার কোন যুক্তিসম্মত অর্থ নিরূপণ কর! অসম্ভব । 
অবয়বী কি উহার সর্ব অংশে একত্রভাবে সম্মিলিত হইয়া থাকে অথবা পৃথক্‌ 
পৃথকৃভাবে প্রত্যেকটি অংশে থাকে? প্রথম বিকল্পটি সমথন কর! যায় না। কারণ, 
তাহা! হইলে সর্ব অবয়বের প্রত্যক্ষ ব্যতীত অবয়বীর প্রত্যক্ষ হইবে না। কিন্ত 
বস্ততঃ একটি ব্যঞ্তক অংশ প্রত্যক্ষ করিয়াই আমরা অবয়বীকে প্রত্যক্ষ করিতে 
পারি। কোন ব্যক্তিকে প্রত্যক্ষ করিতে হইলে, আমর! তাহার পৃষ্ঠ অথবা অত্যস্তর 
প্রত্যক্ষ করা পর্যন্ত অপেক্ষ! করি না। যদি মনে কর! হয় যে, অবয়বী উহার প্রত্যেক 
অংশে নিঃশেষে এবং সম্পূর্ণভাবে অবস্থান করে, তাহা। হইলে ঘতগুলি অবয়ব আছে 
ঠিক ততগুলি অবয়বীই ্বীকাঁর করিতে হয়। এইরূপ বলা হইয়াছে যে, যখন 
অবয়ব সমূহের একটি বিশেষ ধরণের সম্মেলন ঘটে, তখনই অবয়বীর আবির্ভাব হয়, 
আবার সেই সম্মেলন বিনষ্ট হইলে অবয়নবীও বিনষ্ট হইয়! যায়, যদিও অবয়বগুলি 
পূর্ববৎ বিদ্যমান থাকে। স্থতরাং অবয়বী ইহার অবয়বগুলি হইতে ভিন্ন হইতে 
বাধ্য। সাংখ্যমতে এই যুক্তি চক্রক দোষে ছুষ্ট। কারণ, সাংখ্য অবয়বীকে একটি 
সঞ্জাত বা বিনাশী অভিনব পদাথ” বলিয়া মনে করে না। সাংখ্যের মতে একটি 
স্থশঙ্খল বিশেষ নিয়মে বিন্যস্ত হইলে অবয়বগুলি অবয়বীর কার্য সম্পাদন করে মাত্্র। 
উত্তবের পূর্বেই কার্ষের অস্তিত্ব থাকে ইহা স্বীকার করিলে, কার্ষের উৎপত্তি বিষয়ে 
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কর্তার প্রযত্ব নিরর্থক হইয়া পড়ে--এই তৃতীয় আপত্তি খণ্ডন করিবার জন্য সাংখ্য 
কতকগুলি যুক্তি প্রয়োগ করিয়াছে । 

প্রথমতঃ, কারণের মধ্যে কার্ধকে থাকিতেই হইবে, কারণ, যাঁহা নাই তাহা উৎপন্ন 
হইতে পারে না। যথাসাধ্য চেষ্টা সত্বেও একটি চতুষ্কোণ বৃত্তকে উৎপন্ন হইতে কখনও 
দেখা যায় নাই। কার্ষের সহিত উৎপাদনক্রিয়ার নিয়ত সম্বন্ধ আছে এবং কর্তা ও 
করণাদির ক্রিয়ার এ সম্ধন্ধের সহিত সম্পর্ক থাকিলেই উহার সার্থকত। বুঝা যায়। 
কিন্তু উৎপাদনক্রিয়ার পূর্বে কার্য অবর্তমান থাকে এবং এই প্রক্রিয়ার সমাপ্তির পরই 
ইহার উদ্ভব ঘটে বলিয়। মনে কর! হয়। এই ছুয়ের মধ্যবর্তীকাঁলে কার্ধের কোন সত্ব 
থাকে না এবং সেইজন্য ইহার উপর কোন ক্রিয়ার প্রয়োগ হইতে পারে না। সাংখ্য 
এই আপত্তির নিরসন করিতে পাঁরে। শুন্ত হইতে কার্ষের উৎপত্তি হয় এই কথা 
বলিয়া শৃন্যবাদী কার্যকারণ মন্বদ্ধটিকেই অস্বীকার করে। এক নির্দিষ্ট কারণ হইতে 
অন্য এক নির্দিষ্ট কার্ধই উত্পন্ন হয়। এইবপ নিয়তত্বই কার্ধকারণসম্বন্ষের স্বভাব । 
অভাব যদি কার্ধক্ষম হইত তাহ! হইলে যেহেতু অভীঁব সর্বত্রই স্থলভ, সুতরাং যে কোন 
বস্ত হইতে অন্য যে কোন বস্ত উৎপন্ন হইতে পারিত। অদ্বৈতবেদান্তী যখন বলেন যে, 
একমাত্র কারণই সত্য এবং কার্য হইতেছে অবভাসমাত্র তখন তিনি সমস্যাকে শুধু 
এড়াইয়। যান, উহার কোন সমীধাঁন দেন না। ্যায়-বৈশেষিকের মত এই যে, কারণ- 
ব্যাপারের পর কার্য অস্তিত্বাভ করে এবং তাহার পূর্বে উহার কোন অস্তিত্বই ছিল 
না। ইহাঁর বিরুদ্ধে বু গুরুতর আপত্তি তোলা যায়। “কার্যঅস্তিত্বহীন” এই 
বাক্যটি অর্থহীন ; কারণ, অস্তিত্বাভাঁব উদ্দেশ্ঠের ধর্ম হইলেই উহাকে বিধেয় করা 
যায়; কিন্তু ধর্ম হইতে গেলে সম্বন্ধ আবশ্যক, এবং সম্বন্ধ শুধু অন্তিত্ববান্‌ পদার্থের 
মধ্যেই সম্ভবপর। অস্তিত্বাভাবর্ূপ বিধেয়টি যদ্দি উদ্দেশ্যের সহিত সম্বদ্ধ না হয়, তাহা 
হইলে কার্ষের অস্তিত্ব অস্বীকার করা যায় না; কারণ, আন্তিত্বাভীবরূপ বিধেয়টি 
উহার সহিত অসম্বদ্ধ। উৎপত্তির পূর্বে কার্ধকে অস্তিত্বান্‌ বলিয় ধরিলে প্রশ্ন উঠে 
-_ তাহ! হইলে কারণব্যাপারে কি সম্পাদিত হয়? উত্তর এই যে, কারণব্যাপারে 
যাহা অব্যক্ত ছিল তাহা অভিব্যক্ত হয়। উৎপত্তি মানে অভিব্যক্তি ছাড়া অন্ত কিছু 
নহে। 

ছিতীয়তঃ) কোন বিশিষ্ট কার্ষের জন্য বিশেষপ্রকাঁর উপাদান বাছিয়! লইতে হয়। 
ইহাঁতেও প্রমাণিত হয় যে, উৎপত্তির পূর্বে কার্ধ বিদ্মান থাকে । তৈল উৎপন্ন করার 
জন্য তৈলবীজই গ্রহণ করিতে হয়, বাঁলুকণ! নহে; কারণ, তৈলবীজে তৈল অবাক্ত- 
রূপে বিদ্যমান থাকে । কার্ধের সহিত যাহা সম্বন্ধ, শুধু তাহাই কারণ হইতে পারে। 
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কতকগুলি অংশের সাহায্যে একটি সমুদাঁয় উৎপত্তির ব্যাপারে আমর! পূর্বেই 
দেখাইয়াছি যে, উক্ত সমূদায় উহার অংশসকল হইতে ভিন্ন পদার্থ নহে। মূলতঃ কার্য 
ও কাঁরণ পরস্পর হইতে অভিন্ন। 

তৃতীয়ত* উৎপাদন অনিয়মিত নহে। যেহেতু কাঁধ উহীর যোগ্য কারণের 
সহিত অভিন্ন অতএব উহা হইতে ভিন্ন কোন পদার্থ উৎপন্ন হইতে পারে না। 
উদাহরণস্বরূপ, বস্ত্র যেমন বয়নযন্ত্র হইতে ভিন্ন, সেইরূপ ষদি তন্ত হইতেও ভিন্ন হইত, 
তাহা হইলে উহা তন্তগুলির সজাতীয় হইত না এবং উহার আশ্রয় যেমন বয়নযন্ত্ 
হইতে ভিন্ন, তেমনই তস্ত হইতেও ভিন্ন হইত । স্তরাঁং কার্য ও কারণের সম্বন্ধ অভেদ 
ব্যতীত অন্ত কিছু হইতে পারে না। এইভাবে ন্তায়-বৈশেষিকের প্রথম আপত্তিটির 
নিরসন কর! যায়। 

উৎপত্তির পূর্বে কার্ষের উপলব্ধি হয় ন৷ বলিয়া তখন উহার অস্তিত্ব থাকে না, 
ন্যায়-বৈশেষিকের এই দ্বিতীয় আপত্তি সম্বন্ধে ইহ! বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, অন্থুপলব্ধি 
অনস্তিত্বের যোগ্য হেতু নহে। উহা অনভিব্যক্ত ছিল বলিয়াই উপলব্ধ হয় নাই। 
কারণ ব্যাপার শুধু উহাকে অভিব্যক্ত করে। 

হ্যায়-বৈশেষিকের তৃতীয় আপতিটি এই যে, পরিণাম ও অভিব্যন্তির উৎপত্তি 
স্বীকার করিলে নৃতন পদার্থের উৎপত্ভিই স্বীকার করা হয়। সাংখ্যমতে এই পরিণামের 
স্বরূপসন্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণাই এই আপত্তির জনক। পরিণাম বলিতে প্রাগস্তিত্ববান্‌ 
ধর্মের নাশ অথব! প্রাগন্তিত্ববিহীন ধর্মের উৎপত্তি বুঝাঁয় না। পরিণামের অর্থ 
অব্যক্তরূপে বিদ্যমান ধর্মের অভিব্যক্তি এবং নাশের অর্থ অভিব্যক্ত ধর্মের পুনরায় 
অনভিব্যক্ত অবস্থা প্রাপ্তি । স্থতরাং এই আপত্তি বিচারলহ নহে। কার্যোধ্পত্ির 
জন্য উপাদানের ষে নৃতন বিন্যান করিতে হয়, তাহা! কাঁরণপদার্থেরই ধর্ম বলিয়া উহ! 
হইতে ভিন্ন কিছু নহে । অবশ্য সাংখ্য অস্তিত্ব ও উৎপত্তির ব্যবহারিক ভেদ অস্বীকার 
করে না। উৎপত্তি বলিতে শুধু অব্যক্ত পদার্থের অভিব্যক্তি বুঝায় এবং যেহেতু এই 
অভিব্যক্তি উক্ত পদার্থের সহিত অভিন্ন অতএব উহা! কোন সম্পূর্ণ নূতন ঘটনার স্যহি 
বুঝায় না। 

চতুর্থতঃ, কার্ধকারণ সম্বন্ধ মানিলে ইহাও মানিতে হয় যে, কারণের মধ্যে বিশিষ্ট 
একপ্রকার কার্ধ উৎপন্ন করিবার একটি বিশিষ্ট শক্তি থাকে । যাহা উৎপন্ন হইবে 
তাহার সহিত য্দি এই শক্তির একটি সম্বন্ধ থাকে, শুধু তাহা হইলেই এই শক্তি সক্রিয় 
হইতে পারে । ইহার অর্থ এই যে, কারণের মধ্যে কার্ধ বীজরূপে বিচ্যমান থাকে । 
শক্তির ধারণার সহিত উহার আশ্রয় এবং বিষয়ের ধাঁরণ। ও অনিবার্ধভাবে সম্বদ্ধ 
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থাকে । কিন্তু কারণরূপে আশ্রয়টি পূর্ব হইতেই অন্তিত্ববান্‌। প্রশ্ন হইতেছে, 
কার্ধরূপে বিষয়টিও কি পূর্ব হইতে অস্তিত্ববান্‌ অথব। অস্তিত্ববান্‌ নহে? কিন্তু শক্তি 
বলিতে একটি ছ্িমুখ পদার্থ বুঝাঁয়। অপর সম্বন্বীটির অভাবে এই শক্তি পদার্থ 
অন্তিত্ববান্‌ এবং সক্রিয় হইতে পাঁরে না। শক্তির বিষয় অবিদ্যমান হইলে কারণের 
শক্তি উহার উপর কি ভাবে ক্রিয়া করিবে? যদি কারণের শক্তি অবিদ্মান 
বিষয়ের উপর ক্রিয়। করিতে পারিত, তাঁহ! হইলে যে কোন বস্তুর উৎপত্তি সম্বন্কেই 
অব্যবস্থিততা দোষ পরিহাঁর কর যাইত না । 
পঞ্চমতঃ, কারণে কার্য আছে শুধু এই কথা ধরিয়া লইলেই কাঁরণতা 
সম্ভবপর | যাহ। অ-বস্ত তাহার কারণের কোন আবশ্যকতা নাই। দুইটি অ-বস্তর 
মধ্যে কোন স্বরূপগত ভেদ বাহির করা কঠিন। বসন্ত যদি চতুক্ষোঁণ বৃত্তের মত নিজ 
কারণে না থাকিত, তাহ! হইলে প্রথমটির উৎপত্তি হয় এবং দ্বিতীয়টির হয় ন৷ ইহার 
ব্যাখ্যা দেওয়া! অসম্ভব হইত। এক অ-বস্ত হইতে অন্য অ-বস্তকে যদি স্বরূপতঃ পৃথক্‌ 
কর! যাইত, তাহা হইলে হয়ত উহার ব্যাখ্যা দেওয়৷ সম্ভবপর হইত। কিন্তু অবস্থতে 
গুণ, ক্রিয়া অথব। জাতির আকারে এইরূপ স্বর্ূপগত ভেদ স্বীকার করা অসম্ভব । 
সাঁংখ্য স্বীয় মত সমর্থনের জন্য যে নকল বিভিন্ন যুক্তি দিয়াছেন উহাঁদের সকলগুলিই 
মাংখ্যের এই মূল দিদ্ধান্তের যুক্তিম্মত অন্গসিদ্ধান্তমাত্র যে, কার্য ও কারণ দ্রব্যরূপে 
এক । এই মুল দিদ্ধান্তের সমর্থনে অনেক যুক্তি আছে। যে অধিকরণে উপাদান 
কারন নাই সেখানে কার্য থাকিতে পারে না এই অর্থে কার্য হইতেছে উপাদান 
কারণের একটি ধর্ম। কিন্ত এই ধর্ম-ধমী সম্বন্ধ বিভিন্ন দ্রব্যের মধ্যে থাকিতে পাবে 
না। গরু ঘোড়ার ধর্ম নহে, স্থতরাং কার্য ও কারণের মধ্যে এই যে ধর্ম-ধর্মীভাব 
আছে, তাহাতে প্রমাণিত হয় যে উহার পরস্পর হইতে ভিন্ন নহে এবং তজ্ন্ত উহাঁরা 
পরম্পরের সহিত অভিন্ন হইতে বাধ্য । এমন কি উপাদানও পরিণামের সম্বন্ধ দুইটি 
বিভিন্ন পদার্থের মধ্যে থাকিতে পারে না। উদাহরণন্বরূপ, ঘট ও বস্ত্রের মধ্যে এইরূপ 
সম্বন্ধ নাই। তত্ত এবং বন্্রের মধ্যে ষে উপাদান ও কার্ধের সম্বন্ধ আছে তাহা! হইতে 
প্রমাণিত হয় ষে, উহার পরস্পর হইতে ভিন্ন নহে । অপর একটি মূল্যবান যুক্তিদ্বারাও 
এই মত সমর্থন কর! যাঁয়। কার্ধদপে কোনও অবয়বী যদি উহার উপাদানীভূত 
ংশগুলি হইতে ভিন্নদ্রব্য হইত, তাহ। হইলে উহাদের ওজন বিভিন্ন হইত। কিন্ত, 
কার্য পদার্থের ( যথ। বনস্ত্রের ) ওজন উহা'র উপাঁদানীভৃত তন্তগুলির ওজন হইতে অল্প 
ব। অধিক বলিয়া লক্ষিত হয় ন|। 
কার্ধ ও কারণের মধ্যে উৎ্পারদদকশক্কি, নাম, উৎপত্তি এবং ধ্বংস এই সকল 
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প্রীচা ও পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস 


ব্যাপারে ষে ভিন্নতা আছে তাহাতে কার্য ও কারণের আত্যনস্তিক প্রভেদ প্রমাণিত 
হয় না। একটি বাস্তব উদাহরণ দ্বারা এই কথার সত্যতা স্পষ্ট হুইবে। কচ্ছপ 
তাহার বিভিন্ন অনপ্রত্যঙ্গ প্রসারণ করে আবার নিজের শরীরের মধ্যে প্রত্যাহরণ 
করে। এই সম্প্রসারণ ও সঙ্কোচন উৎপত্তি ও ধ্বংসের প্রতীক । একই স্বর্ণথণ্ড হইতে 
বিভিন্ন অলঙ্কারের উৎপত্তি এবং উহাতেই তাহাদের বিলয়কে বরং সম্প্রসারণ ও 
সন্কেচন অথব। ব্যক্তাঁবস্থা। ও অব্যক্তাবস্থা বল! ঠিক হইবে । এই উদাহরণগুলি কার্য- 
কারণ সম্বন্ধের নিদর্শনস্বরূপ। ইহাদের দ্বারা বুঝা যায় যে, পূর্বে অসৎ ছিল এইরূপ 
সম্পূর্ণ কোন নৃতন পদার্থের উৎপত্তি হয় না এবং কোন বিদ্যমান বস্তর ধবংসও হয় না। 
মৃত্তিক। ও ঘটের মধ্যে উৎপাদকশক্তির ব্যাপারে ষে পার্থক্য আছে তাহাও উহাদের 
ভেদানগমিতির হেতু হইতে পারে না। যদিও এক ব্যক্তি নিপুণভাবে পথপ্রদর্শকের 
কাঁজ করিতে পারে তথাপি খাট বহন করিতে পারে না। কিন্তু তাহার মত 
একাধিক ব্যক্তি খটিটি বহন করিতে সমর্থ। তেমনই একটি তন্ত উত্তরীয়ের কাজ 
করিতে পারে না, কিন্তু বহু তন্ত মিলিতভাবে বস্ততঃই এই উদ্দেশ্ত াধন করে। 
স্থৃতরাং কারণের শক্তি ও ব্যাপারের পার্থক্য কার্য ও কারণের ভেদের সপক্ষে যুক্তি 
নহে। 

প্রকৃতি: প্রকৃতি হইতেছে জাগতিক সুশৃঙ্খল সমগ্র প্রবাহের চরম উপাদান কারণ 
এবং মূল । আমর! দেখিতে পাই যে, বিভিন্ন ঘটনাবলী উৎপন্ন হয়, বিনষ্ট হয়, পরিমিত 
স্থান অধিকার করে, একস্থান হইতে অপরস্থানে গমন করে, স্থিতি ও ক্রিয়ার জন্য 
অন্যের উপর নির্ভর করে। কিন্তু এই সকলের কারণ থাকিতে বাধ্য । আমর৷ 
দেখিয়াছি যে কার্য অপেক্ষা কারণ পরিমাণে ও ব্যাপকতায় অধিক না হইয়া পারে 
না। এক বিশিষ্ট ব্যক্তি অন্য এক বিশিষ্ট ব্যক্তি হইতে পারে না। প্রথমে আমরা স্থল 
জড় বস্ত সকলের কথ! বিচার করিব। এইগুলি পাঁচটি সুল তূতের শ্রেণীতে অস্ততুত্ত 
করা হইয়। থাকে । কিন্তু ইহাদের এমন কারণ খু'জিয়। বাহির করিতে হইবে যাহা 
উহাদের তুলনায় অল্প বৈশিষ্টাযুক্ত এবং অধিক ব্যাপক। পূর্বেই বল! হইয়াছে যে, 
পঞ্চ স্থুলভূতের কারণ হইতেছে পঞ্চ সুম্্রভূত, এবং ইহাঁদিগকে পঞ্চ তন্সাত্র বল! হয়। 
একাদশ ইন্জরিয় সহ এই পঞ্চভৃত অহঙ্কার হইতে, অহঙ্কার বুদ্ধি হইতে এবং বুদ্ধি প্রকৃতি 
হইতে উৎপন্ন হয়। আমর! বলিয়াছি প্রকৃতি হইতেছে সত্ব, রজ ও তম এই তিন 
গুণের একটি মিশ্র এক্য। সত্বের ধর্ম লঘুত্ব ও প্রকাশ। ইহা পদার্থসমূহের লঘুত্বের 
কারণ এবং উহ! জ্ঞানেন্দ্িয়গুলিতে থাকাতে উহার! তাহাদের বিষয়গ্রহণে যোগ্য ও 
পটু হয়। রজের ধর্ম হইতেছে ক্রিয়া। উহ! সর্বপ্রকার গতির কারণ। ইহার 
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সাংখ্য যোগ ঃ সাংখ্য দর্শনের চতুর্বিংশতি তত 


সাহাঁষ্য ব্যতীত সত্ব ও তম কোন কার্যই করিতে পারিত না। ইহার দরুণই সর্বক্রিয়া, 
আভ্যান্তর পরিবর্তন ও বাহ্‌গতি সম্ভবপর হয়। তমের ধর্ম গুরুত্ব ও প্রতিবন্ধকতা । 
ইহা! জড়বস্তর গুরুত্বের এবং ইন্দ্রিয় সকলের জড়তাঁর কাঁরণ। সত্বের ফল যেমন 
প্রকাশ তেমনই তমের ফল হইতেছে অস্পষ্টতা বা আবরণ। তৌতিক অথব। মাঁনসিক 
সর্বপ্রকার বস্ততেই উহাদের স্বাভাবিক বিরোধসত্বেও এই তিনটি গুণকেই পরম্পরের 
সহিত সহযৌগিত। করিতে দেখা যাঁয়। সলিতা, শিখা ও তৈল মিলিয়া যেমন 
আলোক উৎপন্ন করে তেমনই প্রকৃতির পরিণামে প্রবাহের সর্বত্রই উহার! পরস্পরের 
সহিত সর্বদা সহযোগিতা করে। বিভিন্ন প্রকারে এবং মাত্রায় একের প্রাধান্য এবং 
অন্য দুইটির অপ্রাধান্ত বশতঃ অনস্ত জটিলত। বিশিষ্ট অসংখ্য ও বিভিন্ন ঘটনাবলী 
উৎপন্ন হয়। কিন্তু এই সমগ্র স্থষ্টি প্রবাহ একটি অচেতন উদ্দেশ্দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। 
স্যষ্টির উদ্দেশ্ত হইতেছে জীবের ভোগ অথবা মোক্ষ স্যট্টির প্রত্যেক স্তরেরই উদ্দেশ্তয 
আছে। অবশ্ প্রকৃতি ইহাঁর সম্বন্ধে সচেতন নহে। 

এইক্ষণে আমরা এই অভিব্যক্কির বিভিন্ন স্তরগুলির যুক্তিসম্মত অর্থ বুঝিতে চেষ্টা 
করিব । 

পরিণাম £ প্রকৃতির প্রথম বিকার হইতেছে “মহৎ অর্থাৎ “বৃহৎ্ঃ। ইহাকে বুদ্ধিও 
বল। হয়। ইহাঁকে মহৎ বলার কারণ এই ষে, বিকারগুলির মধ্যে ইহারই দশিক 
এবং কালিক পরিমাণ সর্বাপেক্ষা অধিক। অদ্ভুত শুনাইলেও সাঁংখ্যের মতে বুদ্ধি, 
মনন, অনুভূতি সঙ্কল্প এবং অন্য সকল মানসিক অবস্থাই প্ররুতির বিকার । স্কুল জড় 
পদার্থ হইতে ইহাদের পার্থক শুধু এই ব্যাপারে যে উহার! অধিক স্থস্ম ও বিশুদ্ধ 
পদার্থ দবীর। গঠিত। প্ররুতি হইতেছে পরম্পরবিরোধী তিনশক্তি বা তত্বের 
সাম্যাবস্থা। ব্যাস-তান্বে এইরূপ বল! হইয়াছে যে, স্যট্টির উদ্দেশ্যের কথা বিবেচন! 
করিলে ( যেহেতু এই সাম্যাবস্থায় কোন পুরুষার্থ সিদ্ধ হয় না, অতএব ) উহাকে প্রায় 
অস্তিত্বহীন বল। যাইতে পারে ।২ ইহা অব্যক্ত ও প্রত্যক্ষাতীত। কিন্তু যেহেতু 
সাংখ্যের মতে বিশিষ্ট কার্ধের কারণ অবিশিষ্ট অতএব কারণত৷ সম্বন্ধে সাংখ্যের 
মত গ্রহণ করিলে সৃষ্টির মূল রূপে প্রকৃতির অস্তিত্ব না মানিয়৷ উপাঁয় নাই। সর্ব 
কারণের যে কারণ তাহা সর্ব বিশেষ বর্জিত হইতে বাধ্য এবং উহাকে শুদ্ধলত্তা' বলিয়! 
মনে করা যাইতে পারে । কিন্তু মনোবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে শুদ্ধসত্তা অশুদ্ধ সততার ন্যায়ই 
ধারণ ও কল্পনার অযোগ্য | সেইজন্য সাংখ্যকার কেবল নেতি নেতি রূপেই প্রকৃতির 
বর্ণন। দিয়াছেন। 

মূল প্রকৃতি উহার উপাদানীভূত গুণসমূহের সম্পূর্ণ সাম্যাবস্থাবিশিষ্ট এবং যদিও 


৩০৩ 


প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস. 


উহার স্বভাববশতঃ উহা সদাই পরিবর্তনশীল, তথাপি এই পরিণাম সদৃশ বিকার 
হইতে সদৃশ বিকারেই ঘটে। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে, এই সম্পূর্ণ 
সাম্যাবস্থাবিশিষ্ই প্রকৃতি প্রায় অস্তিত্বহীন, কারণ উহার দ্বার কোন পুরুষার্থ সিদ্ধ 
হয় না। প্রকৃতির অন্ত:স্থ এই উদ্দেশ্টাভিমুখী প্রবণতা ছুই হ্ষ্টির মধ্যবর্তীকাঁলে 
সাময়িকভাবে বদ্ধাবস্থায় থাকে, কিন্তু পরে ইহা! মুক্ত হয় এবং সাম্যাবস্থায় বিক্ষোভ 
দেখা দেয়। বিক্ষোভের অর্থ কোন একটি গুণের অন্যান্য গুণের উপর প্রাধান্ | 
প্রথম বিকার মহতের বৈশিষ্ট্য হইতেছে সত্বপগডণের প্রাধান্য । ইহা হইতেছে সর্বাপেক্ষ। 
উচ্চ ( আদি) ও অমিশ্র অস্তিত্ববান্‌ পদ্দার্থ। পরিণাম বা বিকৃতি হইতেছে অমিশ্র 
হইতে মিশ্রে, সাধারণ হইতে বিশেষে, অনির্দিষ্ট হইতে নির্দিষ্টে বূপাস্তর ) এবং 
ইহার ত্বভাব সবাপেক্ষা! ব্যাপক বলিয়াই সম্ভবতঃ উহাকে পরিণাম প্রক্রিয়ার আদিতে 
রাখা হইয়াছে । ইহা হইতেছে বিশুদ্ধ বুদ্ধি এবং উহ! বিশ্বব্যাপী বলিয়। সব সীম 
বুদ্ধি উহার অন্তর্গত। সীম বুদ্ধি এবং বিশুদ্ধ বুদ্ধির মধ্যে এইটুকু পার্থক্য আছে 
ষে, প্রথমটির বিষয়ের সহিত সম্বন্ধ আছে, কিন্তু দ্বিতীয়টির সেইরূপ কোন সম্বন্ধ 
নাই, কারণ উহ। গ্রহণ করিতে পারে এমন কোন বিষয়ই নাই। ছিতীয় বিকার 
হইতেছে অহঙ্কার অথব। অহং-বোধ। ইহার ক্ষেত্র অপেক্ষাকৃত সন্কীর্ণ, কারণ অহম্-এর 
সহিত ইহার সম্বন্ধ আছে কিন্ত মহৎ একপ কোন সম্বন্ধদ্বারা অবচ্ছিন্ন নহে। 
প্রত্যেক বস্তই ইহার সম্ভাব্য বিয়য়। সমগ্র বিশ্বের দৃষ্টি হইতে বলা যায় যে, প্রত্যক্ষ- 
জগৎ উৎপন্ন হওয়ার পূর্বেও উহাকে অহঙ্কারের বিষয় করার সম্ভাবনা! বীজবূপে 
বিছ্যমান থাকে | অহঙ্কার হইতে আস্তর ও বাহ এই ছুইটি সমান্তরাল বিকার-ধার! 
উৎপন্ন হয়। পঞ্চ জ্ঞানেক্ডরিয়, পঞ্চ কর্মেন্দ্িয় এবং মন প্রথমটির অন্তর্গত । মনের 
স্বভাব দ্বিবিধ। কারণ জ্ঞান ও কৃতি উভয়েই মনের দ্বার! জনিত। বাহ বিকার 
ধারার মধ্যে পঞ্চ হুক্ষতৃত অস্ততুক্ত। আতস্তর বিকার-ধাবরা। মহতের সত্বাংশ হইতে 
এবং বাহ বিকার-ধার। উহার তম-অংশ হইতে নিঃস্যত হয়। আর রজ অংশের কার্ধ 
হইতেছে এই দুইটি গুণকে সক্রিয় করা । উহাদের প্রত্যেকটিতে অহঙ্কার অনুস্থাত 
থাকে বলিয়া ইহা! যুক্তিসিদ্ধ ধে এই সকল বিকার অহঙ্কার হইতে উদ্ভুত হয়। 
বিভিন্ন ইন্দ্রিয়গুলি অহ্ম্‌-এর প্রয়োজন সিদ্ধির উপায় এবং আত্মসাৎ করার প্রবৃত্তির 
চরিতার্থতার জন্য বাহ্‌ বিষয়গুলি আবশ্তক | বাহ্‌ বিষয়গুলি হইতেছে অহুম্এর 
সম্পত্তি এবং অহম্‌ হইতেছে উহাদের স্বামী। ইন্দ্রিয় এবং বিষয়ের সহিত অহম্‌- 
এর যে তাাস্্য ঘটে তাহাতে অহঙ্কারের উহাদের মধ্যে অন্ুস্যততা স্পষ্টভাবে 
অনুভূত হয়। এই জন্তই ইন্দ্রিয় এবং বিষয়ের অবস্থান্থারা অহুং প্রভাবিত হয়। 


৩৪৪ 


সাংখ্য যোগ £ সাংখ্য দর্শনের চতুর্ষিংশতি তব 


উদ্দাহরণম্বরূপ, চক্ষু নষ্ট হইলে অহম্‌ মনে করে যে উহ অন্ধ এবং জড়বস্তদকল উহার 
আয়ত্তে থাকিলে অথবা না থাকিলে উহা নিজেকে ধনী অথব। দরিব্র বলিয়!৷ মনে 
করে। স্ুস্্রভৃত হইতে স্থুলভূতের উৎপত্তিতে যৌক্তিক অনিবার্ধত। আছে। কারণ, 
কেবল স্থুল বস্ই অহম্নএর কাজে লাগিতে পাঁরে। ইহা স্পষ্ট ষে ইন্দিয়গুলি 
অহঙ্কারেরই বিশিষ্ট রূপ; কারণ, ইন্জ্রিয়গুলির সম্বন্ধ বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রের সহিত, 
কিন্তু অহঙ্কারের সম্বন্ধ উহাদের সকলের সহিত। 

লক্ষ্য করিতে হইবে যে, সাংখ্যের তত্বগুলিকে মূল প্রকৃতি হইতে যুক্তিসম্মত 
প্রণালীতে নিগমন করা হয়। এখানে বিশেষকে সাধারণ হইতে নিগমন কর! 
হয় এবং অবরোহাত্মক যুক্তিতেও তাহাই করা হয়। সাংখ্য অভিব্যক্তিবাদদের অপর 
একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, জ্ঞাতুগত ও বিষয়গতত উভয়প্রকাঁর তত্বগুলিকে একই তত্ব 
হইতে নিগমন করা হয়। উচ্চ-নীচ তত্বগুলির অভিব্যক্তিতে জ্ঞাতৃুগত তত্বগুলিকে 
মহৎ ব৷ বিশুদ্ধ বুদ্ধি এবং অহঙ্কারকে বিষয়গত তত্বগুলি ( ঘথ। স্থক্ম্ম ও স্থুলভূৃত 
সকল ) অপেক্ষা উচ্চস্থান দেওয়! হইয়াছে__ইহা!৷ যৌক্তিক অনিবার্ধতাদারা নিয়ন্ত্রিত 
বলিয়। মনে হয়। জ্ঞাঁতৃগত তত্বগুলির বিষয়ের সহিত একটি অবশ্ঠন্তব স্বন্ধ আছে। 
স্তরাং এই প্রয়োজনস্দ্ধির জন্য বিষয় সকলের অস্তিত্ব অত্যাবশ্তক। জগত্ব্যবস্থায় 
জ্ঞাতুগত এবং বিষয়গত উভয় দিকই রহিয়াছে। 

পরিশেষে লক্ষ্য করা যাইতে পারে যে, এই অভিব্যক্তি পূর্বাপরক্রমে ঘটিলেও 
উহাতে একটি অবিচ্ছেন্ততা রহিয়াছে। পূর্ববর্তী তত্ব পরবর্তী তত্বের মধ্যে অনুস্থ্যত 
এবং সংগৃহীত থাঁকে। পূর্ববর্তী স্তর পরবর্তাঁ স্তরে বিলুপ্ত হইয়৷ যায় না। বিভিন্ন 
প্রকার তত্বান্তর ঘটিলেও সর্বতব্বের অভ্যন্তরে একই সর্বব্যাপী মূল প্ররুতি প্রবাহিত। 
প্রত্যেক স্তরই প্রকৃতির ব্রিগুণে গুণান্বিত। অভিব্যক্তির ভিন্ন ভিন্ন সর্বস্তরে এই 
সাধারণ স্থত্রের অস্তিত্ব বশতঃ উহীদ্দিগকে যুক্তিশান্ত্রীয় পদ্ধতিতে একই সাঁধারণতত্বের 
কার্ধ বলিয়া প্রদর্শন কর! সম্ভবপর ৷ 

বন্ধন ও মুক্তি : বুদ্ধিও অহঙ্কারের সহিত তাদাত্্য হইতে আত্মার বন্ধন উৎপন্ন হয়। 
বুদ্ধিতে শুদ্ধচৈতন্ের প্রতিবিত্ব পড়িলে এবং তজ্জন্য বুদ্ধি হইতে চৈতন্য নিজেকে 
পৃথক করিতে না পারিলে এই তাঁদাত্ম্য উৎপন্ন হয়। এই ভেদাগ্রহের ফল হইতেছে 
উভয়ের তাদাত্ম্, এবং এই তাদাত্ময ক্রমে ক্রমে পরবর্তা বিকারগুলির সহিত শু 
আত্মার তাদাত্, ঘটায়। এইজন্য যদিও বিশুদ্ধ চৈতন্য নিজ স্বরূপে মুক্ত এবং 
দুঃখ, পাঁপ এবং নৈতিক ও বৌদ্ধিক দৌষ বজিত তথাপি উহা নিজেকে এই সকল 
বন্ধনের অধীন বলিয়৷ অনুভব করে। 


৩৯ 


প্রা ও পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস: 


এই সকল বন্ধন ও দোষের সংক্ষিপ্ত রূপ হইতেছে দুখ এবং এই দুঃখের 
অস্তিত্বশতঃ আত্মা এই ছুংখজাল হইতে উদ্ধারের উপায় চিন্তা করে। এই জন্তই 
ততজ্ঞান আবশ্তক। শুদ্ধ চৈতন্তরূপে জ্ঞাতা স্বভাবতঃ ছুঃখ ও র্লেশের সর্বস্পর্শ 
হইতে মুক্ত--যখন এইরূপ যুক্তিসিদ্ধ ও সক্রিয় বিশ্বাদ উৎপন্ন হয়, তখন উহাই 
পরিশেষে মুক্তির কারণ হয়। আত্ম! অনাত্মা হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন এবং অনাত্মার 
প্রভাববজিত এইরূপ বিবেকজ্ঞানদ্বার। মুক্তিলাত হয়। কিন্তু ইহা সহজ-সাধ্য 
নহে। ইহার জন্য বিচারজনিত বিশ্বাম পরিপক হুইয়া পরিশেষে সত্যের সাক্ষাৎ 
অনুভূতিতে পরিণত হওয়া আবশ্বক । আবার ইহার জন্য দীর্ঘকাল নৈতিক সাধনার 
প্রয়োজন । প্রথমে ইহার জন্য সম্মান, অর্থ, পদ এবং ক্ষমতা প্রভৃতি জগতের 
লোভনীয় পদার্থগুলির প্রতি আসক্তি বর্জন করা আবশ্বক। এই উদ্দেশ্ট্ে 
যোৌগনাধন। বিহিত হইয়াছে । ইহা দ্বারা আত্ম নিজের স্বাধীনতাবোধ পুনরায় 
প্রাঞ্চ হইতে সমর্থ হয় । 

পুক্ষ ; শুদ্ধ-জ্ঞানাতবুক কুটস্থ ও নিত্য চৈতন্যরূপ পুরুষের অস্তিত্ব লৌকিক 
অনুভবের বিষয় নহে। ইহার কোন ইন্ড্রিয়গ্রাহগুণ ন। থাকায় কোন বহিরিক্ডরিয়- 
দ্বার উহার প্রত্যক্ষ হইতে পারে ন।। অন্তরিজ্দিয়দারাও ইহাকে প্রত্যক্ষ কর! 
যায় না কারণ, মানসপ্রত্যক্ষের বিষয়মাত্রই হৃখ-ছুংখের বেদনাধুক্ত বলিয়া সর্বদাই 
ত্রিগুণের বিকার । 

কিন্তু সাংখ্যে এই যুক্তি দেওয়া হয় যে, সমুদায় এবং মিশ্র পদার্থসমৃহ পরার্থ, অর্থাৎ 
অন্যের উদ্দেশ্য সাধন করে। আবার, প্রকৃতিও উহার সর্ববিকার ত্রিগুণের জটিল 
সমুদদায়, অতএব উহার! নিশ্চয়ই অন্য কোন তত্বের উদ্দেশ্ট সাধন করে। শয্যা, আমন, 
আপবাবপত্র প্রভৃতি বিভিন্ন উপাদানদ্বার গঠিত মিশ্র পদার্থ এবং উহাদের 
অস্তিত্ব ষে উহাদের নিজেদের জন্য নহে তাহ সাধারণ অনুভবের বিষয়। ইহাদের 
অস্তিত্ব অনিবার্ভাবে কোন প্রয়ৌোজনসিদ্ধির জন্যই ৷ স্তরাং সমগ্র জড় ও মনোজগং 
সম্বন্ধেই বল] যাইতে পারে যে, উহাদের অস্তিত্ব উহাদের নিজেদের জন্য নহে। যে 
অন্ত তত্বের জন্য উহাদের অস্তিত্ব এবং ক্রিয়া, অস্ভিম বিগ্লেষণে তাহা কোন অমিশ্র 
চেতনাপদার্থ হইতে বাধ্য। যদিও লৌকিক অনুভবে আমর! এইরূপ বিশুদ্ধ 
চৈতন্কে জানিনা তথাপি ইহার অস্তিত্ব অবশ্যন্বীকার্ধ ; কারণ দি এইরূপ কোন 
অমিশ্র বস্ত ন। থাকিত, তাহ! হুইলে মিশ্রবস্ত কাহার জন্য এই প্রশ্নের কোন অবধি 
থাকিত নাঁ। অমিশ্রবন্ত অন্থীকার করিলে যে অনবস্থা উৎপন্ন হয়, তাহাঘ্বার' 
প্রমাণিত হয় যে, ইহা অন্বীকার কর! একা স্তই অযৌক্তিক। 


৩৩০৩৩ 


সাংখ যোগ £ সাংখ্য দর্শনের চতুর্বিংশতি তন্ব 


সাংখ্যের দ্বিতীয় যুক্তি হইতেছে প্রথম যুক্তিটিরই একটি অন্নসিদ্বান্ত। যেহেতু 
প্রকৃতি হইতেছে ত্রিগুণের সমুদয়, অতএব উহার বিরুদ্ধধর্মী কোন অমিশ্র বস্ত 
থাকিতে বাধ্য । প্রথম যুক্তিতে আমর! দেখিয়াছি যে, কোন মিশ্রপদার্থের জন্ত 
একটি অমিশ্র বস্ত অবশ্স্বীকার্য ; স্বতরাঁং উহাদের পরস্পরবিরোধিতা সুস্পষ্ট 
তৃতীয় যুক্তি এই যে, সর্-অচেতন বস্তর কোন চেতন নিয়স্ত। থাঁকিতে বাধ্য এবং শেষ 
পর্যস্ত উহাকে শুদ্ধচৈতন্য বলিয়৷ মানিতে হইবে। চতুর্থ যুক্তি এই যে, অচেতন 
বস্তজগৎ উহার অনন্ত পরিবর্তন ও জটিলতাঁসহ কাহারও দ্বারা অনুভূত হইতে বাধ্য। 
এই অনুভবিত। বিশুদ্ধচৈতন্য ন। হইয়৷ পারে ন|। 

সর্বশেষ যুক্তি এই যে, মুক্তির জন্ত প্রযত্ব আমাদের অন্ুতবের বিষয়। অন্তহীন 
সংসাঁরচক্র হইতে উদ্ধার পাওয়ার আকাক্ষা প্রত্যেক আধ্যাত্মিক উন্নতিকামী ব্যক্তিই 
অনুভব করেন। এই আকাঁজ্ষা মুক্তির সম্ভাবনার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে। 
কারণ, ইহাকে নিলর্গের একটি কপট প্রতাঁরণ। বলিয়া অগ্রাহহ করা৷ চলে না। 
কিন্তু মুক্তির জন্য প্রযত্ব কেবল প্রকৃতির পক্ষেই সম্ভবপর। তথাপি দুঃখ ও 
অপূর্ণতা হইতে পরিত্রীণ এবং মোক্ষ প্রকৃতির পক্ষে সম্ভবপর নহে। এই সকল 
অপূর্ণত৷ প্ররুতির স্বরূপের অবিচ্ছেগ্চ অঙ্গ; স্থৃতরাং মোঁক্ষের আবশ্তকতাদ্বারা 
প্রমাণিত হয় যে, যাহার মোক্ষ হইতে পাঁরে এমন কোন চেতন বস্ত থাকিতে বাধ্য । 

এই সকল যুক্তি উদ্দেগ্তকারণতাঁর উপর প্রতিষ্ঠিত। প্ররুতির ক্রিয়া দ্বিবিধ 
উদ্দেশ্য সাধন করে। প্রথমতঃ, অন্তঃকরণদারা পুরুষ যাহাতে এই বিচিত্র 
সংসারকে ভোগ করিতে পারে এবং দ্বিতীয়তঃ পুরুষ যাহাতে মৃক্ত হইতে পারে 
প্রকৃতি এ উদ্দেশ্টে কাজ করে। ইহাই পরিণীাঁম-প্রক্রিয়ার উদ্দেস্ট-কারণমূলক 
ব্যাখ্যা। শুধু শ্তদ্ধচৈতন্যের অস্তিত্ব স্বীকার কবিলেই এই উদ্দেশ্ঠ অর্থপূর্ণ এবং 
সাধিত হইতে পারে, এই কথার উপর পূর্বোক্ত যুক্কিগুলি বিশেষ জোর দিয়াছে। 

সাংখ্য অনস্তসংখ্যক পুরুষের অস্তিত্ব স্বীকার করে। মনে হয় যে, এই 
পরম্পরাঁগত মতটিকে ধর্মবিশ্বাসের অঙ্গরূপে গ্রহণ কর! হইয়াছে । ইহার সমর্থনে 
যে সকল যুক্তি দেওয়া হইয়াছে তর্কবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে সেগুলি দুর্বল এবং 
অগ্রত্যয়কারী। এই যুক্তিগুলির বিধয় হইতেছে বুদ্ধিতে প্রতিবিঙ্গিত চৈতন্য, 
সাংখ্যসম্মত শুদ্ধচৈতন্তের প্রতি এগুলি প্রযোজা নহে। প্রত্যেক জীবের জন্ম ও 
মৃত্যু ষে পৃথক্ভাবে নির্দিষ্ট আছে, এবং প্রত্যেকের ইন্দ্রিয় এবং তাহাদের ক্রিয়ার 
মধ্যে ষে পার্থক্য আছে, তাহ বিভিন্ন পুরুষের অস্তিত্ব প্রমাণ করে বলিয়। মনে কর। 
হয়। পুরুষ যদি বু না হইত তাহা হইলে এক ব্যক্তির জন্মে সকলের জন্ম এবং 


৩৪৭ 


প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহীস, 


এক ব্যক্তির মৃত্যুতে সকলের মৃত্যু হইত। যদ্দি ইন্ড্িয়গুলি একই পুরুষের ন। 
হইত তাহা হইলে তাহাদের বিভিন্ন ক্রিয়া অসম্ভব হুইত। এক ব্যক্তির দৃষ্টিশক্তি 
নষ্ট হইলে সকল ব্যক্তিই অন্ধ হুইয়৷ যাইত। কিন্তু ইহা৷ বাম্তব ঘটনার বিরোধী । 
দিতীয়তঃ, সমন্ত দেহে যে একই সময়ে ক্রিয়া হয় না তাহাতেই প্রমাণিত হয় 
যে, মন ও জড়বস্তদ্বারা গঠিত বিভিন্ন দেহে পৃথক পৃথক্‌ পুরুষ আছে। তৃতীয়তঃ, 
বিভিন্ন ব্যক্তির বৌদ্ধিক ও নৈতিক গুণাবলীর বিভিন্নত। হুইতেও প্রমাণিত হয় 
ষে, তাহার! বিভিন্ন পুরুষকে আশ্রয় করিয়া থাকে। 

এই সকল যুক্তির বিশ্বাসোৎপাদনক্ষমত। এবং তাকিক মূল্য অত্যন্ত অল্প। জন্ম 
এবং মৃত্যু, ইন্দরিয়সমূহের অস্তিত্ব এবং বুদ্ধিগত ও নৈতিকশক্তির তারতম্য প্রকৃতি 
এবং ইহার বিভিন্ন বিকাঁরগুলিতেই ঘটিয়। থাকে । শুদ্ধচৈতন্যের সহিত ইহাদের 
কোন সংস্পর্শ নাই। স্থতরাং এই সকল ব্যাপার হইতে যে পুরুষের সহিত 
তাহাদের কোন মন্বন্ধ নাই তাঁহার বহুত্ব অনুমান করা যাঁয় না। 

পুরুষগুলির সহিত প্রকৃতির কোন সম্বন্ধ হইতে পারে কিন তাহাই সাংখ্য দর্শনের 
সর্বাপেক্ষা কঠিন সমস্যা । ইহাকে সংযোগসঘ্বন্ধ বলিয়া মনে কর! যায় ন|। 
কারণ, সমাস্তরাল বস্ত হিসাঁবে পুরুষ ও প্রকৃতির নিত্য অস্তিত্ব থাকিলে এই 
সংযোগ অনিবার্ধ এবং অবিচ্ছেগ্য সম্বন্ধে পরিণত হইবে । এই সংযোগ সম্বন্ধ থাকার 
জন্য যদি বন্ধনদশার উদ্ভব হয়, তাহা হুইলে উহা হইতে মুক্তির কোন উপায় 
থাকিবে না। স্থতরাং এই সম্বন্ধ অবশ্ঠই অন্থপ্রকার হইবে। বস্ততঃ বুদ্ধি এবং 
পুরুষের মধ্যে সম্বন্ধ আছে ইহা৷ বল! হইয়াছে এবং কার্ধকারণ নিয়মানুসারে বৃদ্ধি 
এবং প্রকৃতি স্বরূপতঃ এক বলিয়া পুরুষের সহিত মূল প্রক্কৃতির সম্বন্ধকে অনুমানের 
বিষয় বল হুইয়াছে। কিন্তু বুদ্ধি এবং পুরুষের মম্বন্ধের স্বরূপ কি হইতে পারে? 
বল! হইয়াছে ষে, বুদ্ধি ভাম্বর এবং স্বচ্ছ বস্ত বলিয়া উহাতে পুরুষের গ্রতিবিদ্ব পড়ে। 
কিন্তু পুরুষ সর্বব্যাপী হওয়ায় যাঁবতীয় বুদ্ধির সহিতই ইহার এইরূপ সম্বন্ধ ন থাকিয়া 
পারে না, স্থুতরাঁৎ এইরপ প্রতিবিষ্ব উহাদের প্রত্যেকটিতেই পড়িবে না৷ কেন তাহা 
আশ্চর্ধের বিষয়। সাংখ্য ইহা শ্বীকার করিতে বাধ্য যে, ইহ! যুক্তিগম্য নয় এমন 
একটি চরম তথ্য । ইহাই অভিব্যক্তি প্রক্রিয়ার ভিত্তি এবং এ প্রক্রিয়াকে উদ্দেস্রাযুক্ত 
এবং সার্থক করিয়াছে। 

জ্ঞানতত্বঃ পতঞ্জলি মনের পাঁচটি বৃত্তি ম্বীকার করিয়াছেন, যথা 
ষথার্থ-জ্ঞান (প্রমাণ), ভ্রম (বিপর্ধয় ), বিষয়রহিত চিন্ত। (বিকল্প), হ্বপ্রহীন 
স্বযুণ্িকালের জ্ঞান (নিত্রা ) এবং ন্মরণ (স্মতি)। এইগুলির মধ্যে প্রথমটি 


৩৩৮ 


মাংখ্য যোগ £ সাংখ্য দর্শনের চতুর্বিংশতি তব 


মত্যের সন্ধান দেয় বলিয়৷ ইহার যৌক্তিক ধাঁথার্থ্য আছে। অন্তগুলি মানসিক 
অবস্থামাত্র এবং তাহাদের কোন যৌক্তিক মূল্য নাই। প্রমাণ তিন প্রকার__ 
প্রত্যক্ষ, অন্গমান এবং শব । কোন বস্তর সুনির্দিষ্ট সাক্ষাৎ অন্ুভূতিই প্রত্যক্ষ । 
বহিংপ্রত্যক্ষে ইন্দ্িয়সমূহ বন্তগুলির সহিত সাক্ষাৎ করিতে অগ্রসর হুইয়! যায় এবং 
উহাদের সংস্পর্শ ঘটিলে ইন্দ্রিয়সমূহ বস্তগুলির আকারে পরিবতিত হইয়া যায়। 
বুদ্ধিও তখন স্বতঃই বস্বর আঁকাঁর ধারণ করে। কিন্তু ইন্দ্রিয় এবং বুদ্ধি উভয়েই 
অচেতন হওয়ায় তাহাদের রূপাস্তরকে জ্ঞান বল! যাইতে পারে না। বুদ্ধির বৃত্তি 
পুরুষের আলোকে আলোকিত হইলে জ্ঞান সম্ভবপর হয়। এই আলোকের স্বরূপ 
কি তাহা লইয়। বাচম্পতি এবং বিজ্ঞানভিক্ষুর মধ্যে মতভেদ আছে। বাচস্পতির 
মতে বুদ্ধির বৃত্তিতে সত্বগুণের প্রীধান্ত থাঁকায় উহ! অতীব স্বচ্ছ এবং দর্পণের 
ম্তায়। সেইজন্য ইহার সহিত শ্তদ্ধ পুরুষের সাদৃশ্য যতদুর সম্ভব ঘনিষ্ঠ হওয়ায় 
ইহাতে তৎক্ষণাৎ পুরুষের প্রতিবিষ্ব প্রতিফলিত হইয়া থাকে, এবং ইহা সচেতনের 
মত হইয়া! পড়ে। এইভাবেই জ্ঞান হুইয়৷ থাকে । ইহা বিষয়ী এবং বিষয় উভয়কেই 
নির্দেশ করিয়। থাকে । স্থতরাঁং প্রতোক ক্ষেত্রেই প্রত্যক্ষান্ুভৃতি “ইহা একটি 
ঘট এবং আমি জানি ঘে ইহ উহাই”, এইবপ বিচার ক্রিয়ার আকার ধাঁরণ করে। 
বিষয়ীকে নির্দেশ করিবার জন্য অপর একটি বুদ্ধিবৃত্তির এবং তাহাতে পুরুষের 
প্রতিফলন ঘটিবার কোনও আবশ্যকতা নাই। এই মতে প্রতিবিদ্বের প্রতিফলন 
একমুখী বলিয়া ইহাঁকে এক ্রতিবিষ্ববাঁদ বল! হইয়। থাকে । 

বিজ্ঞানভিক্ষু পৌরাণিক গ্রস্থনমূহ অন্থদরণ করিয়া অন্ত একপ্রকার ব্যাখ্য। 
দিয়াছেন। তিনি বলেন ষে, বুদ্ধির পরিণতি হইলে তবেই জ্ঞান হইতে পারে। 
বুদ্ধি যে বস্তর আকার ধারণ করে তাহাকে জানিতে পারে। কিন্তু বুদ্ধির এই 
পরিণতি (বৃত্তি) পুরুষে প্রতিফলিত হইলে তবেই ইহা জ্ঞাত হয়। বুদ্ধিতে নয়, 
পুরুষেই সকল জ্ঞান জন্মিয়া থাকে । কোন বস্তর বৌদ্ধিক আকারের প্রাথমিক 
প্রতিফলন হইতেছে বিষয়ের জ্ঞান, ষথা_-“ইহা একটি ঘট”। বিষয়ীঘটিত অবধারণ 
যথ। _“আমি ঘটকে জানিতেছি” সম্বন্ধে বল! যাইতে পারে যে ইহা অপর একটি 
ক্রিয়ার অপেক্ষা করে। এই অবধারণে বিষয়ের স্াঁয় বিষয়ীও জ্ঞাত হয়। কিন্তু যেহেতু 
কোন বিষয়ের জ্ঞান হইতে গেলে তদহুরূপ একটি বুদ্ধিবৃত্তির প্রয়োজন, দেই হেতু 
জাতা। 'আমি'র জ্ঞান হইতে গেলে বুদ্ধির “'আমি' আকার ধারণ কর। প্রয়োজন । 
বুদ্ধির এই রূপাস্তর শুদ্ধচৈতন্যে প্রতিফলিত হয়) এইভাবে “আমি ঘট জানিতেছি” 
এই জ্ঞান হইয়। থাকে । এস্থলে একটি গ্রতিবিষ্বের পরিবর্তে ছুইটি প্রৃতিবিষ্ব এবং 


৩০০ 


প্রা ও পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস, 


তদন্ষায়ী বুদ্ধির ছুইটি বৃত্তির কথা আছে। সাংখ্যসশ্মত পুরুষ-বহুত্ববাদের সহিত 
বাচম্পতির মতবাদের অপেক্ষা এই ব্যাখ্যার অধিক সঙ্গতি আছে বলিয়া মনে 
হয়। প্রতিবিষ্বটি একটি ছায়াময় অবভান হইতে পারে। কিন্তু জ্ঞাত এবং কর্তা 
হিসাবে পুরুষ ষাহ! করে তাহাকে অবভামিক এবং মিথ্য। বলিয়া মনে করা হয়। 
যে মত দুইটি প্রতিবিষ্ব স্বীকার করে, তাহা! অপর মতের অপেক্ষা পুরুষের এই 
অবভাসিক রূপের অধিকতর ুটু ব্যাখ্য। দিতে পারে । 

আর একটি প্রয়োজনীয় বিষয় আছে যাঁহাঁর উল্লেখ ন। কর! উচিত হইবে ন|। 
বাচম্পতি এবং বিজ্ঞানভিক্ক উভয়েই প্রত্যক্ষকে নিবিকল্প এবং সবিকল্প এই ছুই 
শ্রেণীতে বিতক্ত করিয়াছেন। কিন্তু ঈশ্বরকৃষ্ণের গ্রন্থ এসন্বন্বে নীরব । ব্যাস- 
ভাঙ্কেরঃ ব্যাখ্যায় স্পষ্টভাবেই প্রত্যক্ষকে সবিকল্প বলা হইয়াছে। যুক্তিদীপিকাতেও 
ছুই প্রকার প্রত্যক্ষের উল্লেখ নাই। সাংখ্যকারিকার অষ্টাবিংশতিশ্লোকে আলোচন 
কথাটির উল্লেখ থাঁকাতেই এই সমস্তার উদ্ভব হইয়াছে। বাচস্পতি ইহাকে 
অস্পষ্ট প্রত্যক্ষ বলিয়! ব্যাখ্য। করিয়াছেন। অপরপক্ষে যুক্তিদীপিকায় ইহাকে 
ইন্দ্রিয়ের বৃত্তি বলিয়া ব্যাখ্য। কর! হইয়াছে। আরও বল! হইয়াছে যে, জ্ঞান একটি 
মানস ব্যাপার । তাহ। ছাড়া কেবলমাত্র কোন সাধারণ ধর্মের জ্ঞান হইতে পারে 
না। সকল জ্ঞানই বিশেষ এবং সাধারণ এই দুইয়ের সমাবেশের জান । ইন্দ্রিয়ের 
কিছু জানিবার শক্তি নাই, এবূপ শক্তি আছে স্বীকার করিলে মনের অস্তিত্ব 
স্বীকার করার প্রয়োজন হয় না। সৃতরাং প্রত্যক্ষের নিবিকল্প এবং সবিকল্প এই 
দুই শ্রেণীতে বিভাগ একটি নৃতন কথা বলিয়! মনে হয়, এবং মূল গ্রন্থের সহিত ইহার 
সামন্ত মাই। 

অন্ুমানকে মোটামুটি বীত এবং অবীত এই ছুইভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। 
বীত অনুমান অন্বয়ী ব্যাপ্তির উপর এবং অবীত অন্কুমান ব্যতিরেকী ব্যাপ্তির উপর 
প্রতিষ্ঠিত। বীত অন্গমান দুই প্রকার--একটি কার্ধকারণ-সম্বন্ধের উপর প্রতিষ্ঠিত, 
অন্যটি সাধারণ সাদৃশ্টের উপর প্রতিষ্ঠিত। ধূম হইতে অগ্নির অনুমান এবং 
মেঘাচ্ছন্ন আকাশ হইতে আসন্ন বৃষ্টির অনুমান প্রথম শ্রেণীর অন্তর্গত। দ্বিতীয় 
প্রকার অন্কমানের সাহায্যে মূল প্ররুতি ইন্জ্রিয়মূহ প্রভৃতি প্রত্যক্ষাতীত বস্তর 
নিগমন হুইয়। থাকে । সাধারণতঃ কার্য ও কারণের মধ্যে সাদৃশ্য দেখিয়] জগতের 
মূল কারণও ষে ত্রিগুণের ব্যাপারে জগতের সদৃশ এইরূপ অনুমান করা হইয়া থাকে। 
ইন্জ্িয়সমূহের অস্তিত্বের অন্থমান অপর একটি দৃষ্টান্ত । ক্রিয্ামাত্রই করণ-সাধ্য। 
জ্ঞানও একটি ক্রিয়া, অতএব ইহারও করণ থাকিবে। ইন্দ্রিয়মূহই নিশ্চয়ই এই 
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সাংখা যোগ ঃ যৌগ 


করণ। এইব্প অন্ুমীনের সীধ্য প্রত্যক্ষযোৌগ্য নে । ্থতরাং ইহাতে সাধ্য ও 
মাধনের ব্যাণ্ডির প্রত্যক্ষ হয় না। কিন্তু গ্রত্যক্ষাতীত পদার্থের সহিত প্রত্যক্ষ 
পদার্থের সাদৃশ্ঠ থাকায় এইরূপ অনুমান সম্ভবপর হইয়। খাকে। 

শব্গ্রমাণ হইতে প্রত্যক্ষাতীত বস্তসমূহের জ্ঞান হইয়া থাকে । বেদের ন্যায় 
সর্বতোভাবে নির্দোষ, নির্ভরযোগ্য শাস্ত্রের বচনই শন্দগ্রমাণ। 


৬৩। মোগ 


গীতায় বল! হইয়াছে যে, সাংখ্য এবং যোগ অভিন্ন এবং কেবলমাত্র নির্বোধ 
ব্যক্তিরাই ইহাদ্িগকে পৃথক্‌ বলিয়া মনে করে। গীতায় এই ছুইটি শব্দের যে অর্থই 
অভিপ্রেত হউক ন1 কেন, ইহারা এই ছুইটি শান্ত্রকে লক্ষ্য করিতেছে এরূপ মনে 
করিলে এই উক্তিটি সত্য হইবে। যোগ হইতেছে সাংখ্যের ব্যবহারিক প্রয়োগ । 
যোৌগও সাংখ্যের দার্শনিক ভিত্তি একই । পতঞ্জলি তাহার যোগম্ত্রে ঈশ্বররূপ যে অপর 
একটি তত্বের অবত্তারণা করিয়াছেন তাহার জন্যই এই হুইয়ের মধ্যে পার্থক্য। সেই 
জন্তই যোগকে সেশ্বর সাংখ্য বল! হয়। জগতের বাহিরে অবস্থিত ঈশ্বরে বিশ্বাস 
করার ফলে, কল্পান্তে প্রলয় হইলে কিরূপে জগতের অভিব্যক্তি পুনরায় আরম্ভ হইতে 
পারে যোগদর্শনে সেই সমস্যার সমাধান করা সহজ হইয়াছে । ঈশ্বরই জগৎ প্রক্রিয়াকে 
নিরুদ্ধ করিয়া দেন এবং তাহা হইতেই পরবর্তী অভিব্যক্তি-প্রক্রিয়া আরম্ভ হয়। 
যোগ-হ্ত্রে ঈশ্বরের জগত সম্বন্ধীয় ক্রিয়ার উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয় নাই, কিন্ত 
ভাষ্তকাঁর ব্যাসদেব ঈশ্বরের এই সকল ক্রিয়। আছে বলিয়। বিশ্বাস করেন এবং তাহার 
ব্যাখ্যাকাঁরের। এইগুলি প্রমাণ করিতে বিশেষ শ্রম করিয়াছেন। ভামতী টাকায় 
বাচম্পতি বলেন ষে, ঈশ্বর প্রকৃতির গতি-পরিচালনাও নিয়ন্ত্রণ করিয়। থাকেন ।* 
ঈশ্বরের অস্তিত্ব অবস্তা জগতের উৎপত্তি সম্বন্ধীয় যুক্তিদ্বার৷ গ্রতিপাদিত হয় নাঁই। 
ইহ! এইভাবে প্রতিপাদ্দিত হুইয়াছে। বিভিন্ন ব্যক্তির জ্ঞানের পরিমাণ ও পরিসরের 
দিক হইতে নৃযনাধিক্য আছে। যাহার উৎকর্ষের বিভিন্ন মাত্র! আছে, তাহার চরম 
মাত্রার নিশ্যয়ই কোন আধার থাকিবে । উদাহরণস্বরূপ, পরিমাণের সর্বনিয় মাঙ। 
পরমাখুতে এবং সর্বোচ্চ মাত্র দেশে বর্তমান। হৃতরাঁং ধাহাতে জ্ঞানের সর্বোচ্চ 
মাত্র। বর্তমান এমন একজন পুরুষ নিশ্চয়ই আছেন। তিনিই ঈশ্বর। তিনি কালকর্তৃক 
অবচ্ছিন্ন হইতে পারেন নী, কারণ তিনি অবশ্ঠই অনস্তকালব্যাঁপী হইবেন। তাহা না 
হইলে নিত্য ও অভ্রাস্ত জানের উৎস বেদের প্রকাশ সম্ভবপর হইত ন|। 
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প্রাচ্য ও পাশ্চাত দর্শনের ইতিহাস, 


পতগ্রলি কিন্তু পুনর্জন্মের বন্ধন হইতে মুক্তির পথে লইয়। যাঁয় এমন জ্ঞানলাভের 
জন্য ঈশ্বরের ভক্তিপূর্ণ ধ্যানকেই একমাত্র উপাঁয় মনে করেন না। সাংখ্যের স্তাঁয় 
তিনিও অনাত্মা হইতে আত্মার ভেদজ্ঞানকেই মুক্তির একমাত্র ও যথেষ্ট কারণ বলিয়া 
মনে করেন। পতঞ্জলির যোগস্ত্রে শুদ্ধ আত্মার স্বরূপ উপলব্ধি করিবার জন্য নানাবিধ 
ধ্যানের পদ্ধতি বিহিত হইয়াছে । 

যোগ বলিতে সাধারণভাবে কি বুঝাঁয় তাহা আমর! সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করিব। 
যে পাঁচটি চিত্তবৃত্তির কথা পূর্বেই বল। হইয়াছে তাহাদের নিরোধ ও নিয়ন্ত্রণকেই 
যোগ বলা হইয়াছে । যে মনের সহিত আত্ম। আপনাকে অভিন্ন বলিয়া মনে করে 
তাহার অবিরাম চাঞ্চল্যের ফলে আত্মার বিশুদ্ধত! ও মুক্তম্বভাব ম্লান হইয়! যায়। 
যে আদি অবিদ্যা একটি সদর্থক পদার্থ এবং বিভিন্ন ভ্রান্ত জ্ঞানের মধ্যে যাহার প্রকাশ, 
তাহার ফলেই এই অভিন্নতাবোধ সম্ভবপর । অবিদ্যার বশীভূত হইয়। আত্ম! অনিত্যকে 
নিত্য, অশুদ্ধকে শুদ্ধ, দুঃখকে স্থখ এবং অনাত্মীকে আত্মা বলিয়! মনে করে। ইহার 
প্রভাবেই আত্ম! বুদ্ধির সহিত আপনাঁকে অভিন্ন বলিয়! অনুভব করে এবং অন্করাঁগ ও 
দ্বেষ এবং শেষ পর্যস্ত বাচিবার আকাজ্ষা এবং অদম্য মৃত্যুয় সৃষ্টি করে। এই সকল 
ক্লেশ (রাগেষাদি ) এবং অশুদ্ধির জন্যই আধ্যাত্মিক জীবনের অভ্যুদয় কঠিন হইয়া 
পড়ে। এই সকল ক্লেশ ও অশুদ্ধির প্রতিষেধক রূপে কতকগুলি বৌদ্ধিক, নৈতিক 
এবং শরীর-সম্পফিত সাধনার প্রয়োজন । মন এবং শরীরকে নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য 
এই সকল সাধন। বিহিত হইয়াছে 

আমর! এই স্থলে পরিকর্ম অর্থাৎ চিত্তস্তদ্ধিকারী সাধন! সমূহের উল্লেখ করিতে 
পারি। এইগুলি হইতেচ্ছে মৈত্রী, অর্থাৎ যাহার! স্থখে আছে তাহাদের প্রতি গ্রীতি 
এবং বন্ধুত্বভাবের অন্থশীলন ; করুণ।, অর্থাৎ ছুঃখক্রিষ্ট লোকদের প্রতি অন্থকম্পা) 
মুদিতা, অর্থাৎ ধাস্িক ব্যক্তিদের আধ্যাত্মিক উন্নতিতে আনন্দ এবং উপেক্ষা, অর্থাৎ 
পাপীদের প্রতি ওদাসীন্য। ইহ! ছাঁড়াও যোঁগের প্রাথমিক অঙ্গ হিসাঁবে অহিংসা, 
সত্য, অ-স্তেয়, ব্রহ্ষচর্য এবং অপরিগ্রহের প্রয়োজন । এইগুলির মধ্যে অহিংসাই 
সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ এবং অপরিহার্য । এই মৌলিক ধর্মের সহিত সামপরস্য রাখিয়াই 
অন্থান্ ধর্মগুলি পালন করিতে হইবে । উদাহরণস্বরূপ, যে সত্য হিংসার কারণ 
তাহ। প্রকৃত সত্য শহে। 

মনের শাস্তি অথব। সমাধিলাভের জন্য এই সকল বিভিন্ন কর্মপদ্ধতি এবং সাধনা 
বিহিত হইয়াছে । এই সমাধি ছুই প্রকার, যথা-_সম্প্রজ্ঞাত ও অসম্প্রজ্ঞাত। সম্প্রজ্ঞাত 
সমাধিতে আত্ম। এবং চিত্তের সত্তাগত এবং ক্রিয়াগত পার্থক্যের উপলব্ধি হুইয়া 
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থাঁকে, অসম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে এই উপলব্ধিবূপ চিত্ববৃত্তিরও নিরোধ হইয়। থাকে এবং 
আত্ম। মুক্ত হইয়! অসঙ্গ পুরুষ হিসাবে পুনরায় স্বরূপে অবস্থান করে। 

পরিশেষে বলা যাঁয় যে, যোগশাস্ত্রে বৈরাগ্য ও অনাসক্তিকেই সর্বাধিক গুরুত্ব 
দেওয়৷ হুইয়াছে। মুক্তিকামী ব্যক্তিকে জগতের বস্তসমূহের অসারতা উপলব্ধি 
করিতে হইবে এবং সাংসারিক কর্ম হইতে বিরত থাকিতে হইবে। আত্মা ও 
অনাত্মার ভেদের স্থখময় অনুভূতির প্রতি আসক্তি পরিহারই পরম বৈরাগ্যের অবস্থা । 
কারণ, ইহ ব্যতীত চরম মুক্তিলাভ হইতে পাবে না। তত্বজ্ঞান ব্যতীত বৈবাগ্য 
কেবলমীত্র বিভ্রমের স্যষ্টি করিয়। থাঁকে । 


দ্রষ্টব্য 
১। পৃঃ ১৪, ৩৮ 
২। যোগন্ুত্র ২১৯ 
৩। যুক্তিদীপিকা পৃঃ ১১৪ 
৪। যোগশ্ুত্র ১৭ 


৫ | “চেতনাধিষ্টিতম্‌ অচেতনম্‌ প্রবর্ততে যথ। যোগিনাম্‌ ঈশ্বর-বাদিনাম্”__ভামতী ব্রহ্গস্ত্র ২২২ 


গ্রন্থবিবরণী 


ঈখর কৃষ্ণের সাংখ্যকারিকা, গৌঁড়পাদ, মাঠর এবং বাঁচম্পতির টাকা সমেত। যুক্তি-দীপিকা। 
সাংখ্য-প্রবচন সুত্র অনিকদ্ধের টাকা এবং বিজ্ঞানভিক্ষুর ভাষ্য সমেত। 

, পতঞ্জলির যোগন্ুত্র ব্যাস-ভীয্য এবং বাচস্পতি, বিজ্ঞানভিক্ষু এবং ভোজরাজের টাকা সমেত। 
ভারতীয় দর্শন ২য় খণ্ড, এস্‌ রাধাকৃষ্ণন্‌ 
ভারতীয় দর্শনের ইতিহ।স ১ম খণ্ড, এস্‌ এন্‌ দাসগুপ্ত 
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